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ভূমিকা 


দশ বৎসরের ব্যবধানকে কোনো বইয়ের পুনঃপ্রকাশের পক্ষে নিশ্চয়ই অল্প বল৷ 
চলে না। ভবু এ-বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা আমাকে উৎসাহিত 
করেছে, ব্যক্তিগত কাঁরণে যত-না, অন্যবিধ কারণে তার চেয়েও বেশি। 

বঙ্কিমচন্দ্র গুপন্যাসিক রূপে সর্বজনস্মরণীয় পুরুষ। কিন্তু তার বিপুল প্রবন্ধরাজি, 
তার দার্শনিক তত্ব-সমন্বিত ধর্গতব, অসাধারণ পরিশ্রমসিদ্ধ “কৃষ্ণচরিত্র”গ্রস্থ কিংবা 
তার অসামান্য গীতার ব্যাখ্য। নিয়ে এখনও স্থস্মাতিস্স্ম বিস্তৃত অন্ুুসন্গান ও বিচারের 
প্রয়োজন আছে? বঙ্ষিম-মনীষার এই দিকৃটিকে প্রায় উপেক্ষিতই বলা যায়। 
বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তার মূল্য সম্বন্ধে যে উল্লেখ ও আলোচন। মাঝে মাঝে আজকাল হয়ে 
থাকে, সে-সবই সাময়িক কালের ভাবাবেগ-চালিত সৌহীন সিদ্ধান্ত মাত্র। এ কালের 
সংস্কারমুক্ত বিশ্বতোমুখী চেতনায় বঙ্কিমী আদর্শ দূরাঁপসারিত হনে গেছে বলে 
প্রগতিবাদী বিদপ্ধজন মনে করে থাকেন। বঙ্কিমের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাবসম্পদ দেশাত্ম- 
বৌধ « এ-ও এখন সংকীর্ণ বলে উপহসিত | তীর ধর্মব্যাখ্যাও একালে কারে। কারো 
কাছে পণুশ্রম রূপে গণ্য । বঙ্কিমের দীর্ঘ চিন্তা, গভীর অধ্যয়ন এবং যুক্তিবদ্ধ ব্যাখ্য। 
যে আমাদের কাছে ওদাসীন্য দ্বাগ্নাই পুরস্কৃত হচ্ছে ত! নয়, একালের কোনো কোনো 
জাতীয় দুর্ভাগ্যের জন্যও বস্কিমকে দায়ী করা হয়ে থাকে ! 

এটা ছুঃখের বিষয় বলেই মনে করি। কারণ জাতি- ও সমাজ-গঠনে বঙ্কিমের 
জীবনব্যাগী চিন্তা ও নিরলস প্রয়াসের ইতিহাস ও তথ্যের বিশ্লেষণ তেমন হয় নি। বঙ্কিম 
যে-যুগে আবিভূতি হয়েছিলেন, সে-যুগে ধর্মকে বাদ দিয়ে কেউ কোনো চিন্তা করে নি, 
করা হয়তো সম্ভবও ছিল না। বঙ্কিম তার হিন্দুধর্মের অর্থপরিধিকে কতখানি 
বিস্তারিত করে বিশ্বদিগন্তের কাছাকাছি পৌছে দিতে পেরেছিলেন, এই পরি 
প্রেক্ষিকীতে তাকে দেখাই যথার্থ দেখা । বঙ্কিম যে-মানবধর্ষের কল্পনা করেছেন সে-ধর্ম 
প্রবর্তাকালের রবীন্দ্রকল্পিত মানধধর্ধ থেকে ভিন্ন ধরনের বটে, কিন্তু মানবতার যে- 
লোকগ্রাহ্য সংজ্ঞা তিনি দিয়েছিলেন, তার উপরেই দীড়িয়ে আছে আমাদের জীবন- 
বোধ । হিন্দু বা মুসলমান বলে বিভেদস্থট্টি জাতিগঠনের দিক্‌ দিয়ে নিরতিশয় হানিকর । 
বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুর শান্্র-পুরাণের দিক দিয়ে জীবনসত্যের পর্যালোচন! করেছিলেন, সে- 
কথাও সত্য । মুসলমান-সমাঞ্জের পক্ষে কোনো প্রত্যয় স্থাপনের অধিকার তার 


হয় 


ছিল না। তিনি যদি হিন্দু-সমাজকে আধুনিক কালের জায়মান ভারতীয় জাতীয়তার 
মহত্তর চেতনায় চেতনাবান্‌ হতে প্রণোদিত করে থাকেন, তবে সেখানেই তার 
প্রয়াসের সার্থকতা । রামমোহন বা বিদ্যাসাগর কেউই হিন্দু-সমাজের বাইরে অনাতর 
সমাজের সংস্কারের জনা আন্দোলন করেন শি। তাদের অধিকারসীম| তার। জানতেন । 
প্রশ্ন এই হতে পারে, বঙ্ষিমচন্দ্র সত্যই কি হিন্দুকে উদার হতে শিক্ষা দিরেছেন ? 


টি 


এটা বোঝবার উপায় তার ধর্মতত্বের তবগুলিকে বিশ্লেধণ করে দেখা । ধর্মকে তিনি 
জাতীয়তাবোধে প্রযুক্ত করেহেন। ফলে অনেকেরই ধারণ! : তার জাতীয়তা “হিন্দু 
জাতীরতা”। এ-কথাও সম্পূর্ণ সত্য কিনা সন্দেং। তৎকালীন মুসলমান-সমান্ছের 
শিক্ষা ও উদ্যমের ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা হিন্দু-সমাঁজের জাগ্রত জাতীয় চেতনার সঙ্গে 
সমপদক্ষেপে চলতে পারে নি। এক্ষেত্রে নঙ্কিমের চিন্তার কটি যাদ কোনো দিন্‌ 
দিয়ে থেকেও থাকে, তথাপি আধুনিক জাতীয়তাবাদ-স্ষ্টিতে তার সাধু অভিগ্রীনকে 
বুঝতে না-চাওয়া আমাদেরই অক্ষমত। মাত্র। কারণ আর যাই হক বক্ষিমচন্ত্ 
ইতিহাস বুঝতেন না এঅপবাদ বিশ্বীস কর। অসম্ভব । ইতিহাসের রাজপথ প্রসারিত 
হয়ে গিয়েছে ভবিষ্যৎ-দিগন্তে, সেখানে হিন্দুর সঙ্গে মুনলমানেরও যাত্রা । এদেশে 
আর কোনোদিনই মুসলমান-বজিত হিন্টুভারত সম্ভন নর। তাই জাতি বলতে 
একালে আর সাম্প্রদায়িক জাতিকে নোঝাবে না, বোঝাবে একটি ভৌগোলিক সীমা 
বসবাসকারী সহমর্মী জনগোষ্ঠীকে | এই আধুনিক অর্থে "জাতি? কথাটির অ্ট| বন্ধিমচন্ছুট ! 

তবু যে ইতিহীস-বিধাতার বিধানে ভারতবর্ষের পুবাঞ্চলে মুলমান-প্রধান এ, 
হিন্দপ্রধান ছুটি বাঙালী জাতিসত্ত! গড়ে উঠল তারই বা ব্যাখ্যা কী? বস্কিমচন্দের 
চিন্ত! এর জন্য কতখানি দায়ী? এখানেও বন্ধিমচন্দ্রের একটি অন্তপম উপলদ্ধির ইরা 
পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্রই আমাদের মধ্যে নাঙাঁলী জাতিসহাবোধের জাগরণ ঘঈ।ন-_ 
সেটা সংকীর্ণতাছুষ্ট ছিল না। তার প্রমাণ ভ'র্ত-ইতিহান এবং ভারত-সংস্কৃতির সঙ্গে 
বাঙালী জাতীয়তার অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। বাঙালী সর্বভারতীর সংস্কৃতিরই উপ্তরসাধক ! 
এই এঁতিহাগর্কেও কেউ কেউ বঞ্ষিমচন্দ্রের পশ্চাৎমুগিনতা বলে বর্ণন করেছেন; 
কিন্তু 'এ কথ! কী করে অস্বাকার্য যে উনিশ শতকে জাতীয়তাবোধের উৎস ছিল 
এঁতিহ্যচেতনাঁতেই ? সেই জন্যই বাঙালী জাতীয়তা কখনও ভারতীয় জাতীয়ত। থেকে 
বিচ্ছিন্ন হতে চায় নি। 

কিন্তু স্বতন্ত্র বাঙ্গালী জাতীরতা৷ ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে অধুনা বাংলাদেশ 
নামে অভিহিত ভূখণ্ডে । বঙ্কিমচন্দ্র "বাঙ্গালার কলঙ্ক" প্রবন্ধে গঙ্গারাষ্ ( গাঙ্গারিডি ) 
নামে চিহ্নিত করেছেন যে-অঞ্চলকে, সে-অঞ্চল একালে রাট় নামে পরিচিত। এই 


সাত 


রাটের সঙ্গেই অনায়াস-যোগ ছিল উড়িষ্যা, বিহার ও অন্যান্য ভারতীয় অঞ্চলের । 
সে তুলনায় পদ্মা-পারবতা অঞ্চল দুরবর্তা এবং ছূর্গষ। স্বভাবতই সেই অংশের 
মুদলমান-প্রধান জনগোঠী ভাষাবন্ধনে যত এঁকাবদ্ধ হল তার এঁতিহ্যবোধ তত সমৃদ্ধ 
হল ন1। এ্রতিহ্যগর্ব করতে গেলে তার্দের তাকাতে হত আরব এবং পারশোরই 
দিকে । সেটা এতই হ্থদূরের এবং অপরিচিত যে সে-দিকে না তাকিয়ে-_ এমন ফি 
পশ্চিম পাকিস্তানের মুখাপেক্ষী না থেকে সেই জনসমাজ ভাষার অবলম্বনে স্বতন্ত্র 
জাতীয়তার সৃষ্টি করে তুলেছে । বাংল! ভাসাই হয়ে দাড়াল তাদের সবচেয়ে বড়ে! 
মমতার বিষয়। যে-াঙাপী চেতনাকে বঙ্কিম জাগিয়ে তুলেছিলেন সেই চেতন! 
সেখানে বেগবান্‌ হয়ে উঠেছে ধর্মান্ধতায় নয়, ভাবাগর্ধে। আজ এ-কগা স্মরণ করবার 
দিন এসেছে । এই প্রসঙ্গে আমার একটি লেখার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকধণ 
করি। লেখাটির নাষ 'বাগীলি জাতীয়তা” (রবিরাসপ্নীয়্ আনন্দবাজার পত্রিক, ১৬ 
গন্ুঘারি ১৯৭২ )। 

হয়তো মনে হবে, এচিন্তা নেহাৎই আত্মপ্রসাদ মাত্র, বাস্তবসম্মত নয়। কারণ 
বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে 'মুসলমান-সমাজ এখনও ঘিধামুক্ত হন নি। কিন্তু ইতিহাসের 
পটভূমিতে বঙ্কিমের অভিপ্রায় ও কল্পনাকে যথাযোগ্য বিচ।র করে দেখা সম্ভব একদিন 
হবেই, কারণ তার চিন্তা ছিল এঁকাসন্ধানী। এই একাই-_বঙ্কিমের নিজন্ব তাত্বিক 
ভাষান্প, “সামঞ্কস্য,__ তার আধুনিক জীবন-চেতনারই মথ্কথ। | জ্ঞানে বিজ্ঞানে 
সাহিত্যে রাষ্টেঁ_ সর্বক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ যে 'মতোর আহনান' জ।নিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্ত্রের 
মনোলোকেই তার সুচনা দেখ! দিয়েছিল নলেই রনীন্্র“াথ একদিন বলেছিলেন 

“বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজি শিক্ষার পরিণত শক্তিকেই কূপ দিতে প্রবৃত্ত হলেন বাংল 
ভাষার বৃঙ্গদর্শন ম।(সক পত্রে । বস্তত নবধুগপ্রবত্তক প্রতিভাবানের সাধনায় ভারতবর্ষে 
সবপ্রথম বাংলা দেশেই যুরোপীয় সংস্কৃতির ফসল ভ।বিকালের প্রত্যাশা নিয়ে দেখ। 
দিথেছিল, বিদেশ থেকে আনীত পণা আকারে শর, শ্বদেশের ভূমিতে উৎপন্ন 
শসাপম্পদের মতে! ।' 

- ছাত্রসস্তাষণ, ৫ ফাল্গুন, ১৩৪৩ 


আমার এই বই বহ্কিম-মনীযার আধুনিক রূপটিকে আবিষ্কার করবার চেষ্টাতেই 
রচিত। এ কালেও তার বাণীর সার্থকতা যদি অনেক ক্ষেত্রেই অন্থভব না করতাম 
তাহলে হয়তো! এ বই লেখাই হত না। আশ! করি এর বিভিন্ন অধ্যায়ে পাঠক তার 
পরিচয় পাবেন। - 


আট 


এই সংস্করণে 'বন্ধিমচন্্র ও সংস্কৃত সাহিত্য” 'বন্ধিমচন্দ্রের দেশধ্যান” এবং 'কমলা- 
কান্তের ভাবনা এই তিনটি নতুন অধ্যায় সংযুক্ত হল। উল্লেখ করা প্রয়োজন, প্রথম 
প্রবন্ধাটি শ্রীযুক্ত জনার্দন চক্রবর্তাঁ-সম্পার্দিত “রাধাগোবিন্দ নাথ-স্মারক গ্রন্থের জনা 
লিখিত হয়েছিল। পুর্ব-সংস্করণের অন্যান্য, প্রবন্ধের কোনো! কোনোটি এতে 
পরিমাঞজজিত হয়েছে, বিশেষ ভাবে “বঙ্কিমচন্দ্র ও ভারত-সংস্কৃতি” এবং “বন্কিমচন্দ্রের 
সাহিত্যচিন্তা” প্রবন্ধ ছুটি। শ্রীযুক্ত হুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের সম্পাদনায় প্রকাশিতব্য 
শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-ম্মারক গ্রন্থে" মল্লিখিত “বস্কিমচন্দ্রের সাহিত্যতত্' প্রবন্ধটিও 
এই প্রসঙ্গে পঠিতব্য । আমার এই গ্রন্থ অনেকদূর মুদ্রিত হয়ে যাওয়ার পন্ন আমার 
শদ্ধাভাজন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমলেন্দু বস্থ মহাশয়ের একটি প্রবন্ধ আমার দৃষ্টিতে আসে । 
এই মূল্যবান্‌ প্রবন্ধাটির নাম 2106 ৬৬104 £1000-06 5850 2 095001852০0: 
90006 চ:061151) 70605 €0 0১৪ '216. বঙ্কিমচন্ত্রের অন্ুশীলন-তত্ব আলোচনার 
সথত্রে এই প্রবন্ধের বক্তব্য বিচিত্র ওৎস্থক্যের স্থা্ট করে । আমার কৌতৃহলের উত্তরে 
অধ্যাপক মহাশয় আমাকে একখানি দীর্ঘ পত্রও লিখেছিলেন ম্যাথু আরনলডের সঙ্গে 
ভগবদ্গতার পরিচধের প্রমাণ বিশদ করে । এজন্য তাকে আমার সম্রদ্ধ কৃতজ্ঞত৷ 
নিবেদন করি । | 

এই বইয়ের প্রবন্ধ গুলি “বিশ্বভারতী পত্রিকা” “এক্ষণ” “দেশ” “বিশ্ববাণী' “সাহিত্যের 
খবর+এ প্রকাশিত হয়ে সুধীজনের সান্রাগ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল । এ জন্য পত্রিকার 
সম্পাদক এবং পাঠকগণের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ। বর্তমান সংস্করণের উল্লেখ-স্থচী 
প্রস্তুত করার কাজে আমাকে সাহায্য করেছেন শ্রীমতী গার্গী দত্ত এবং আমার 
কল্যাণীয়া কন্যাঘয় শ্রীমতী কারুবাকী এবং শ্রীমতী বিপাশা । নানা! সাফল্য-বেদনার 
আলোছায়ায় পরিকীর্ণ বাঙালী সংসারে এই নিবিড় আকর্ষণের স্গিগ্ধ মাধূর্যই নিশ্চিত 
সান্ত্বনা, তার শাস্তি। 


ভবতোষ দত্ত 


সুচী 


বস্কিম-মনীষার উন্মেষ 
বন্কিমযুগের মনন-সাধনা 
বঙ্কিমচন্দ্র ও পাশ্চাত্য মনীষ। 
বস্কিমচক্দ্র ও ভারতসংস্কৃতি 
বঙ্কিমচন্দ্র ও বাংলার ইতিহাস 
বঙ্কিমচন্দ্র ও সংস্কৃত সাহিত্য 
বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যচিন্থ। 
কমলাকান্তের ভাবন1, 
বহ্কিমচন্দ্রের দেশধ্যান 
বন্ষিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ 


পরিশিষ্ট : বঙ্কিম-মনীষার অনুবর্তন 


বিপিনচন্দ্র পাল 
রামেক্দ্ন্থন্দর ব্রিবেদী 
উল্লেখ-স্চী 


১৩ 
৪৩ 
৬১ 
৭1৮ 
৯৩ 
৯১৯৫ 
১৩১ 
১৫১ 
৯৭১ 


১০১৭) 
১৯ 


২৩০ 


বঙস্কিম-মনীষার উন্মেষ 


যাত্রীর মশাঁল চাই রাত্রির তিমির ঠাঁনিবারে, 


স্থপ্তি-শয্যাপ।র্থ্ে দীপ বাতাসে নিভিছে বারেবারে । 
- রবীন্দ্রনাথ 


১৮৫৮ খ্রাস্টাবে বঙ্কিমচন্দ্র যখন কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত করেছেন তখন বাংলার একটা 
যুগও শেন হয়েছে । রামমোহন তার“আধুনিক চিন্াধারাকে দেশে ছড়িয়ে দিয়েছেন, 
ননাবঙ্গের দল তার হ্ত্র তুলে নিয়ে ইংরেজি শিক্ষ। এব যুক্তি দিয়ে আমাদের পুরনে। 
ভীর্ণ সমাজের সম!লোচনা করেছে । আর ধর্মসভ1 চেষ্টা করেছে সেই সমাজকে অট্রট 
রাখতে | ভকববোধিনী সভা এধিকে মধাপন্থ। অবলঙ্গন করতে যাচ্ছিল--জাতীয় মর্ধাদ। 
রক্ষা করে ধর্মপঃস্কার করতে. কিন্ত নানা ছন্দ সংশয়ে প্রথমে স্থির আদর্শে পৌছতে 
পারছিল না; অনশেষে অক্ষরকুমার দন্ত ও ঈপ্বরচন্দ্র বিদ্াসাগরের যুক্তিবৌধের সঙ্গে 
সমস্ত হয়ে ত্রাঙ্গধর্জের প্লুন লক্ষা প্রস্তত হরে উঠল। রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাংলায় জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের আলোচন।র স্ত্রপাত করেছেন নিবিধার্থসংগ্রহে, আর তন্ববোধিনী পত্রিক। 
ধীর গভীর সংঘত ভাষা তত্বালোচনার আদর্শ স্থাপন করেছে । ডিরোজিওর শিষ্যরাও 
সমাজকল্যাণমূলক আদর্শে তাদের,যুক্তিকে প্রপনোগ করতে আরম্ভ করেছে । এ সবই 
ঘটেছে বস্কিমের ছাত্রাবস্থায়। বিদ্যালয়ে তিনি যখন উচ্চতর শ্রেণীতে পড়ছেন সেই 
সময় শিক্ষা নিয়েও নান। আলোচনা চলছে; হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সি কলেজে 
বপান্তুরিত হয়েছে ২ শিক্ষাবিভাগ স্থাপিত হয়েছে ; লর্ড ডালহৌসী শিক্ষা সন্বন্ধে 
পরিকল্পনা! পাঠালেন ১৮৫৪ সালে; জন স্টুয়ার্ট মিলও ভারতবর্ষের শিক্ষা-বাবস্থ। সন্দন্ধে 
মন্কবা পাঠালেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হল এবং বঙ্কিমচন্দ্র সেখান থেকে প্রথম 
বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন । এই সময়ে কলকাতার সমাজে নতুন চিন্ত। কী ভাবে 
রূপ নিচ্ছিল তার বর্ণনা ব রেছেন ভদেব মুখোপাধ্যায় ১ 

“ফলতঃ ভারতবষ্াঁর এবং তত্ববোধিনী সভার আহ্রপুবিক ক্রমে কার্য পর্যালোচনা 
করিলে সস্পষ্টরূপেই প্রতীত হয় যে যতদিন তত্ববোধিনী সভা বল প্রকাশ করিতে না 
পারিম়্াছিলেন, তাবংকাল ভ'রতবর্ধায় সভাও আপন প্রকৃত কার্ধে অভিনিবিষ্ 
হইতে পারেন নাই । কিন্তু হাঞ্ডিঞ্ত মাহেবের অধিকার কালের মধ্যেই এই 'উভয় কার্য 


্ 


১ ভূদেব মুখোপাধ্যায়, “বাংলার ইতিহাস" তৃতীয় অধ্যায়। 


২. চিন্তানায়ক বন্ষিমচন্দ্ 


নুসম্পন্ন হইয়া উঠিল । তত্ববোধিনী সভা৷ নব্যদলের ধর্মপ্রণ।লী সংস্থাপিত করিলেন 
এবং একজন স্ুবিজ্ঞ বাঙালী (রামগোপাল ঘোষ ) ভারতবর্ধায় সমাজের সভাপতি 
হইয়া রাক্জকার্য বিষর়ে সভার স্থির দৃষ্টি জন্মাইলেন | সচরাচর অনেকেই বলিয়া থাকেন 
যে এই দেশীয় লোকেরা স্বয়ংপিদ্ধ হইয়া কোন কার্ধই করিতে পারেন না, আর ইহার! 
যাহ! করিতে পারেন তাহাঁও অপরের অন্ুরুতি মাত্র হয় । কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম এবং ভারত- 
বায় সমাজ এই দুইটিই অপরের সহায়তা! অথব। অন্ুকৃতির ফল নহে । এ ছুই সভার 
দ্বারাই হিন্দু সমাজের ভাবী পরিবর্তন সমূহের বীজ উপ্ত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় মিসনারিদের 
সহিত অনুক্ষণ সংঘর্ষে হিন্দু সমাজে যে ধর্ম সম্বন্ধে ও আচার সঙ্বন্ধে অন্নুসন্ধিৎসার উদ্রেক 
হইয়া ব্রাহ্মধর্মের আবির্ভাব হয়, তাহার ফলেই সনাতন হিন্দুর ধর্ম ও হিন্দু আচার সন্বন্ধে 
সাধারণ লোকের মধ্যে প্রকৃত জ্ঞানের উন্মেঘ হইতেছে। হিন্দুয়ানী যে কোন প্রকার 
সংস্কার বা উন্নতির বিরোধী নহে তাহা! স্ম্পষ্টুরূপে প্রমাণিত হইয়া যাইতেছে ।” 

এই শেষের কথাটি মূল্যবান্। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে প্রতিষ্ঠিত ধর্মভার 
সঙ্গে ওই শতাব্দীর শেষের দিকের হিন্দুধর্মের পুনর্গঠনের পার্থকা কোথায় ছিল, এতে 
সেটাই বোঝা যাচ্ছে। ধর্মসভা কোনোরকম সংস্কারেরই প্রয়োজন বৌধ করে নি। 
ঈশ্বর 'প্তের মতো বাড়িও একসময়ে ধর্মসভার উৎসাহী সভ্য থেকে পরে তত্ববোধিনী 
সভার সংস্পর্শে এসে উদারতর ধ্মচিন্তার প্রয়োজন শ্রন্তভব করেছিলেন । স্বাধীন চিন্ত। 
দিয়ে তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলেও নেহাতই অন্ৃভূতি দিয়ে ধর্মবিষয়ক কবিতাত্র 
এই 'প্রয়োজনবোধকে তিনি প্রতিফলিত করেছিলেন ১-- 


লোকচারে দেশাচারে জাতিপ্রথ! ব্যবহারে, 
নাহি হয় সতোর প্রকাশ । 

সত্যের হইলে দীস, এ সকল হয় নাশ 
সমাজেতে করে উপহাস ॥ 

স্মীজেতে যদি রই তা সভা ছাড়া হই 
তোমা] ছাড়া হতে তবে হয়। 

সত্য আর লোকাচার আলে! আর অন্ধকার 


একাধারে কেমনেতে রয়? 
সংবাদপ্রভাকরের সম্পাদকীয় প্রবন্ধেও ঈশ্বর গু মন্তব্য করেছিলেন২__ 
'সে সময়ে প্রতিযোগি পক্ষের উন্নতির উচ্ছেদ করণের মানসে অনেক ধনাঢ্য ও 
১ পারমাধিক ও নৈতিক কবিতা, 'তস্ব' 
২ সংবাদপ্রভাকর মঙ্গলবার ১৬ই মে ১৮৪৮। 


বহ্কিম-মনীষাঁর উন্মেষ ৩ 


দলপতিবর্গ পরস্পর স্থির প্রতিজ্ঞায় দলবদ্ধ করত একত্র হইয়া ধর্মসভা স্থাপিত করেন 
কিন্তু জগদীশ্বরের কি আশ্চর্য ইচ্ছ। সত্যের কি নির্মল প্রতিভা, দলাধ্যক্ষ মহাশয়ের! যে 
অভিপ্র।য়ে সভা করিয়া দ্বেষানলে দগ্ধ হইলেন সে ব্যাপারে কৃতকার্য হইতে পারিলেন 
না, “্ধশ্ম” আপনি আপনার রক্ষক হইয়া তাহাদিগের মন্্রভেদ ও শর্মচ্ছেদ করিলেন ।; 

ঈশ্বর গুপ্ত সাধারণ বাঙালী সমাজেরই প্রতিনিধিস্থানীয় ছিলেন। রক্ষণশীল ঈশ্বর 
গুপ্ণের মত-পরিবতন বাঙালীর চিন্তাধারার পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে।১ বস্কিমচন্র 
তখন হুগলী কলেজের ছাত্র। কলকাতার সঙ্গে তার সম্বন্ধ ছিল সংবাদপ্রভাকর 
পত্রিকার মারফৎ। তখনও বঙ্কিমের চিন্তাশক্তি জাগে নি কিন্তু বালকের শিক্ষা এবং 
দৃষ্টিভর্িকে গড়ে ত্লতে যারা সাহায্য করছিল, সংবাদপ্রভাকর তাদের অন্ততম ছিল 
নিশ্চয়ই । তিনি এই পত্রিকায় শুধু যে কবিতাই পাঠাতেন তা নয়, কবি ইশ্বর গুপ্তের 
উপদেশ এবং অন্তরঙ্গতাতেও তিনি মুগ্ধ ছিলেন । ঈশ্বর গুপ্তের রুচি তিনি সমর্থন 
করতে ন1 পারলেও তার প্রতি শ্রদ্ধার অভাব বঙ্ধিমের কোনোদিনই ঘটে নি 7/ বন্ধিষ 
চন্দ্রের মৃত্যুর ছু'তিন বছর আগে তিনি কীচড়াপাড়ায় ঈশ্বর গুপ্তের বাড়ী একবার জন্মের 
মত দেখতে গিয়েছিলেন বলে শোনা যায় |২ 

সংবাদপ্রভাকর ছাড়া কলকাতার বিদ্বংসমাজের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র আর কোনো 
যোগস্থত্র হিল কিন! সন্দেহ । এই সময় তিনি অনন্যচিত্তে অধ্যয়নে নিমগ্ন । তখনকার 
কলেজের পাঠ্যতালিকায় প্রধানত ছিল নীতিশান্ত্র, ভূগোল, গণিত এবং ইংরেজি 
পাহিতা। বি-এ পরীক্ষায় তিনি পড়েছিলেন ইংরেজি-গ্রীক-ল্যাটিন, সংস্কত-বাংলা- 
হিন্দী-উড়িয়া, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত-পদার্থবিদ্যা, দর্শন, প্রাণিতত্ব। বঙ্কিমচন্দ্র আগা- 
গোড়াই সাহিত্য এবং ইতিহাসের অন্নরাগী ছিলেন ! ইতিহাসান্ুরক্তির কথা! হরপ্রসাদ 
শান্ত্রী বিশেব করেই উল্লেখ করে গিয়েছেন।৩ কাব্যের চেয়ে ইতিহাসেই তার 
স্খ ছিল বেশি। বিশেষ করে ইউরোপের ইতিহাস তার খুব ভালো পড়! ছিল। 
রেনার্শাসের ইতিহাস নাকি তিনি খুব ভালো করেই আয়ত্ত করেছিলেন"। তার বিশেষ 
আগ্রহ ছিল, যুরোপীয় রেনার্শাসের প্রকৃতির অনুসরণে বাংলারও নবজাগরণ ঘটুক। 
হ্রপ্রসাদ শান্ত্রীর এই সংবাদ যদি সত্য হয়, তবে বলতে হবে বঙ্কিমচন্দ্র সমসাময়িক 
বাংলার গতিপ্রকৃতির সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। এর জন্য তার ইতিহাসের দূরত্বের 


১ এ বিষয়ে বিস্তৃততর আলোচনার জন্য দ্রষ্টবা "ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-রচিত কবিজীবনী", ১৯৫৮ দিন 
পৃ ৪*-৫২ এবং মৎসম্পার্দিত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব ১৯৬৯। 

২ শচীশ চট্টোপাধ্যায়, 'বন্ধিম-জীবনী' পৃ ৯৫। পচ 

৩ বৰক্ষিম-প্রসঙ্গ পৃ ১৫৮। 


৪ চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র 


প্রয়োজন হয় নি। ইতিহাস সম্বন্ধে এই উঁৎস্থক্য যে নবীন জাগ্রত মনের লক্ষণ তাতে 
সন্দেহ নেই । বস্তুত ধর্মসংস্কার বা ২নতিক সংস্কারের চিন্তার চেয়েও যেন ইতিহাসকে 
জানাই তীর প্রথম কর্তব্য হয়ে ঈ্াড়িয়েছিল।” ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যখন খুলনায়, তখন 
তিনি কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্য. হন, ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সভ্য ছিলেন । 
বন্কিমের রচনায় তথ্যসংকলন এবং গবেষণাধশ্িতার যে লক্ষণ আছে তার দৃঢ় ভিত্তি 
তিনি ঘত্ব সহকারেই প্রস্তত করেছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের মুসলমান ও ইংরাজ 
রাজত্বের ইতিহাস যথাসাধ্য তো পড়েছিলেনই, উপন্াসেই শুধু যে তিনি এই জ্ঞান কান্দে 
লাগিয্েছিলেন তা নয়, ইতিহাসবোধ তাঁর যুক্তিনিষ্টা, কাধকারণের ধারাবাহিকতা৷ এবং 
জীবনের প্রত্যক্ষ তথ্যকে স্পষ্ট স্থবিন্স্তর্ূপে আয়ন্ত করার মতো৷ ধীশক্তিকে প্রস্তুত 
করেছিল। হিন্দু কলেজের প্রথম যুগের ছাত্রর| ইংরেজি শিক্ষা পেরে ইতিহাস দর্শন 
এবং ক!বোর দিকেই ঝু কেছিলেন। এর মধ্যে তাদের শিক্ষা এবং রুচিকে নতুন ছাচে 
গড়ে দিয়েছিল ইতিহাস। ইতিহাপের অন্থক্রমকে যথাযোগ্য মধাঁদ| দিয়েই তার 
তত্বের আলোচন| করেছেন। প্রাচীন এবং নবীনের স্বরূপকে নির্ধারিত করেছেন 
ইতিহাস-জ্ঞান দিয়েই | তখনও তাদের কোনো স্থা্ী জীবনদর্শন গড়ে ওঠে নি নলে 
প্রাকৃতিক নিয়মের মতো! ইতিহাসের নীতিই ছিল তাদের একমাত্র নীতি । সাধারণ 
জ্ঞানোপার্জিকা সভায় আলোচিত বিষয়ের মধো ইতিহাসের প্রাধান্য দেখলে এ কথাই 
মনে হওয়া স্বাভাবিক | এই আধুনিক প্রবৃত্তি বন্ধিমচন্দ্রের পিপান্থ মনকে আচ্ছন্ন 
করেছিল। 

কিন্তু নব্যবঙ্গের ইতিহাসান্থরাগের সঙ্গে তীর পার্থক্য ছিল। নব্যবঙ্গের মনস্বা 
যুবকেরা ইতিহাসের জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে নিজের সমাজে পরিবর্তন আনতে উতৎ্স্থক হয়ে- 
ছিলেন- নান। নৈতিক সংস্কারে তাদের উৎসাহের অন্ত ছিল না । এই উৎসাহের পিছনে 
অন্থুকরণস্পৃহা, আবার তার সঙ্গে মানবিক প্রেরণাও হয়তে। ছিল। দীর্ঘকাল বন্ছিমচন্ 
তার চার পাশের পরিবর্তনের মধ্যে নিরপেক্ষ দর্শকের মতোই ছিলেন। সভ্যতা ও 
সংস্কৃতির গতিপ্রকৃতি তিনি বিচার করেছেন, বিশ্লেষণ করেছেন কিন্তু সেই সঙ্গে আর 
একটি উৎকঠ! তার চিত্তকে করেছে মখিত | তিনি নিজেই বলেছেন ১-- 

“অতি তরুণ অবস্থা! হইতে আমার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইত-_“এ জীবন লইরা 
কি করিব? সমস্ত জীবন ইহারই উত্তর খুঁজিয়াছি। উত্তর খুঁজিতে খুঁজিতে জীবন 
প্রায় কাটির! গয়াছে। অনেক প্রকার লোক-প্রচলিত উত্তর পাইয়াছি; তাহার 
সত্যাসত্য নির্ণরের জন্ত অনেক ভোগ সুগিয়াছি, অনেক কষ্ট পাইয়াছি। যথাসাধ্য 

১ ধর্তদত্ব, ১১ অধ্যায় 


বঙ্কিম-মনীষার উন্মেষ ৫ 


পড়িয়াছি, অনেক লিখিয়াছি, অনেক লোকের সঙ্গে কথোপকথন করিয়াছি এবং কর্ম- 
ক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছি। সাহিত্য বিজ্ঞান ইতিহাস দর্শন দেশী বিদেশী শাস্ত্র যথাসাধ্য 
অধায়ন করিয়াছি | 

এই ক্ষুধ। একটা উচ্চতর অভাববোধ থেকেই উৎপন্ন | এ রকম অভাববোধ ধর্ম- 
সাঁধকদের মধ্যে এক এক সময়ে দেখা দেয় বলে শোনা যায়। কিন্তু সেই অর্থে 
বঙ্চিম ধর্মসাধক ছিলেন না । তিনি পরিপূর্ণ গৃহী ছিলেন, জীবনের রস ও সৌন্দর্য তিনি 
উপভোগ করেছেন। সে জীবন অধ্যাজ্স-জীবন নম্ন। প্রেম ও কাম, লোভ ও ঈর্ধায় 
ফেনল মানবন্ধদয়ের স্ধারল তিনি উপন্যাসের পাত্রে পরম অন্রাগের সঙ্গে পরিবেশন 
করেছেন। “কমলাকান্তের দপ্তর" এর “পতঙ্গ'-প্রবন্ধটি পড়লে বেশ বোঝা যায়, জীবন 
বলতে তিনি কি বোঝেন । ধর্মসাধকদের কাঁউকে কাউকে তিনি চোখের সামনেই 
দেখেছিলেন ; কিন্তু তাদের সাধন। তাকে সম্পূর্ণ তৃপ্তি দিতে পারে নি। তিনি প্রবৃত্তির 
ধ্বংস বা নিরোধ চান নি; এমন একটা! অর্থ খঁজেছেন যা জীবনকে অবিরূত রেখেও 
উধ্বায়িত করে । 

বঙ্গদর্শন প্রকাশের পূর্বে তিনখানি বাংলা উপন্যাস এবং একখানি ইংরেজি উপন্তাস 
ছাড়। তার আর কোনো লিখিত উপকরণ নেই যার থেকে বঙ্কিমের মনীষার উপ- 
ক্রমণিকাটি পড়ে নিতে পারি। তার জীবনের যে কয়েকটি বিবরণ পাওয়া যায় তার 
থেকে এ রকম ধারণাই হয় যে বাল্যকালে সংবাদপ্রভাকরে কয়েকটি লেখা দেবার পর 
বাংলা লেখা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন । তিনি এই সময় ইংরেজি সাহিত্যই পড়তেন । 
কারণ পাঠযোগ্য বাংল! বই তখন বিশেষ ছিল না । তখনকার সাহিত্যের পরিবেশের 
আলোচন। বহ্বিমচন্ত্র করেছিলেন ছুটি প্রবন্ধে, & 20041811162 0012 0182107581১ 
এবং 78678911 1.165080016২ | সংস্কৃতপন্থী এবং ইংরেজিপন্থী এই দুই শ্রেণীর 
লেখকদের মধ্যে স্বভাবতই দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখকদের উপরেই তাঁর ভরসা! ছিল, যদিও 
বাশলা লেখ! সন্বদ্ধে সাধারণত এদের অনেকেরই অবজ্ঞা ছিল অপরিসীম । বঙ্ধিমচন্্ 
নিজে ইংরেজির ভক্ত ছিলেন। তীর যা জিজ্ঞাস্য, ইংরেজি জ্ঞান থেকেই তার উত্তর 
খুঁজতেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার বিকাশ ও বনিষ্ঠতা, জটিলতা ও বৈচিত্র্য তাকে আকুষ্ট 
করেছে । বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন নারীস্থলভ লালিত্যের ফলে বাঙালী চিত্ত দীর্ঘকাল মেরুদণ্ড 
হারিয়েছে । কোনে। বলিষ্ঠ সত্যের উপলব্ধি কবিদের ছিল না । কবিরাই তো! উচ্চতর 
জীবনসত্যের মহিমায় মানবজীবনকে আশীর্বাদে পরিণত করতে পারেন। কিন্তু দীর্ঘ 
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মধ্যযুগে সে সত্য কোথায় হারিয়েছে! বঙ্কিমচন্দ্র বলছেন, ছুটি বস্তু মাত্র এর মধ্যে 
বাঙালী মনীষাকে সমৃদ্ধ করেছে-স্থৃতি এবং ন্তায়। নব্যন্তায়ের আলোচনা বাঙালীর 
মাতৃভাষায় যদি হত তা! হলে বাঙালী চেতন কত সবলই ন| হয়ে উঠতে পারত । কিন্ত 
নব্যন্তায় সংস্কৃত ভাষাতেই থাকল পণ্ডিত-সভায় বদ্ধ আর স্মতি বাঙালীকে টেনে নিয়ে 
গেল আচারের জটিল জালে১। 

বঙ্কিম সাহিত্যের সঙ্গে খুঁজেছেন মনীষাকে । তীর নিজের মধ্যে যে সত্যজিজ্ঞাসা 
জেগেছিল, তার জন্ত অনেক বিচিত্র ধরণের বই তিনি পড়েছেন। তাদের মধ্যে 
অন্যতম দর্শন । কলেজের শিক্ষায় ইংরেজি দর্শনে তীর জ্ঞান লাভ হয়েছিল। সিনিয়র 
পরীক্ষার তিনি খুব সম্ভব মিলের লজিক এবং রীডের [015 পড়েছেশ। দর্শনের 
ইতিহাসে 9০96651 ০1১০০] নামে পরিচিত 'হ্যামিলটন, ডুগাল্ড স্ট্য়াট এবং রী 
নব্যবঙ্গেরও দার্শনিক ছিলেন । এই দর্শন নব্যবঙ্গকে যে প্রকৃতির মননক্রিম্'য় দীক্ষিত 
করেছিল, বন্কিমও তাতেই দীক্ষিত হয়েছিলেন । বিশুদ্ধ যুক্তিবাদ এবং পধনেক্ষণ, 
আরোহ-রীতিতে য। লভ্য বঙ্কিমচন্দ্র তাকে আয়ত্ত করেছিলেন । ধ্যানগম্য বা! প্রত্যয়সিদ্ধ 
উপলব্ধিতে ([75051601 ) তার আস্থ! ছিল না। কালীনাথ দত্ত লিখেছেন২-_ 

'বঞ্ধিমবাবুর এতগুলি সদ্গ্ুণ সত্বেও তাহার জীবনে ঈশ্বর বিশ্বীসের অভাবে আমার 
বড় কষ্ট হইত। আমি থিওডোর পার্কারের [2 361170175" নামক পুণ্তকথানি 
তাহাকে পড়িতে দিলাম । তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন এবং সপ্তাহান্তে তাহা আমাকে 
ফিরাইয়। দিয়া বলিলেন ০. ০156 ঢ:06115] [17855 15652]: 16৪৫৮, আমি 
পার্কারের লেখার ও ইংরেজির খুব ভক্ত ছিলাম ৷ তাহার হেয়জ্ঞানস্চক মন্তব্যে আমি 
অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলাম । 

১৮৭৩ শ্ীস্টাবে বঙ্কিমচন্দ্র 27০ 90805 ০৫ 71000 [17110500175 নামে একটি 
প্রবন্ধ লেখেন। তাতে তিনি বলেন পাশ্চাত্য দেশে সভ্যতার একটা! পুর্ণাঙ্গ রূপ দেখতে 
পাই আর ভারতবর্ষে দেখতে পাই মনীষার এমন একটি ধারা যাতে শিক্ষণীর অনেক 
কিছু আছে কিন্তু সে-ধার! রুদ্বগতি ও ক্ষয়িষণণ। এখনো টোলে দর্শন শিক্ষার ব্যবস্থা 
আছে কিন্তু সে শিক্ষা অন্থর্বর নিক্ষল। হিন্দু দর্শনকে ঢুভাবে পড়া যেতে পারে-_ শুধুই 
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২ বঙ্িম-প্রসঙ্গ পৃ ২২*। বঙ্কিমচন্দ্র পার্কার এবং নিউম্যান পড়েন সম্ভবত ১৮১৪-৬৬ তে বারুইপুর- 
ডায়মওহারবারে থাঁকাকালে। ১৮৭৪-এ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত "বিড়াল" প্রবন্ধে ব্াঙ্গোক্তি_'তুমি হ্দে চাহ, 
তবে পাঠীর্থ তোমাকে আমি নিউমান ও পার্কীরের গ্রন্থ দিতে পাঁরি ।' 
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বন্ধিম-মনীষার উন্মেষ ৭ 


তত্বের জন্য অথবা ভারতীয় ইতিহাসের গতিকে বোঝার জন্য । যে চিন্তা জাতীয় 
সমাজের পরিবর্তনকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করেছে, সেটাই জান! এখন আমাদের 
দরকার হয়ে পড়েছে । নিছক তত্বের জন্য হিন্দু-দর্শন পড়ার দরকার আছে বলে মনে 
হয় না। আজকের দেশীয় পণ্ডিতদের মধ্যে মৌলিক চিন্তার বড়ই অভাব। পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতদের পদ্ধতি অনুসরণ করেই ছুঃদাহসভরে আমাদের আরে! এগিয়ে যেতে হবে। 
বঙ্কিমচন্দ্র যখন এই কথাগুলি লিখছেন তখন বঙ্গদর্শনের বিভিন্ন প্রবন্ধে আধুনিক 
পদ্ধতিতে ইতিহাস এবং তত্বজিজ্ঞাসা পরিবেশিত হচ্ছে । বঙ্কিম তখন নব্যবঙ্গের মতই 
সংস্কারমুক্ত যুক্তিবাদী । 

কিন্ত নিছক বন্থজিজ্ঞাসা তকে তৃপ্তি দিতে পারে নি যদিও প্রাকৃতিক নিরমের 
জ্ঞানের অবলম্বনও তিনি কখনও বর্জন করেন নি । পাশ্চাত্য দর্শন তীপ প্রাথমিক শিক্ষার 
ভিত্তি নির্মাণ করেছিল সত্য কিন্ধ পরে তিশি সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনের প্রতিও আকৃষ্ট 
হয়েছিলেন । অনশ্ঠ কলেজে সংস্কৃত ন। পড়লেও পরে ভাটপাড়ার শ্রীরাম শিরোমণির 
কাছে রঘুবংশ কুমারসম্ভব মেঘদূত শকুন্ুলা পড়েভিলেন । পু্চন্দ্র চা্টোপাধ্যায় লিখে- 
ছিলেন, পিতার উপদেশে এব স'স্কৃত বই পড়ে তার মনে ধর্মভাবের উদ্রেক হয় । 
মাতামহ সেকালে সংস্কৃত শাস্ত্রে অদ্বিতীর পণ্ডিত ছিলেন৷ তার দুষ্াপা সংস্কৃত গ্রন্থের 
সংগ্রহ তিনি বঙ্কিমচন্জ্রকে দিয়েছিলেন । তার মধো জ্োতিঘ তন্ত্র প্রভৃতি প্রা লব 
রকমের বই ছিল। পূর্ণচন্দ্র অবশ্য নলেছেন, এই শিক্ষার ফলেই নাকি বঙ্কিম শশধর 
তর্কচুড়ামণির উপদেশে আরুষ্ট হন নি। কথাটা ঠিক শয় বলেই মনে হয়। কারণ 
বন্ধিম ঘে হিন্দুধর্মের কঙ্গনা করেছিলেন তার মধ্যে প্রথম খুগের ইতিহাস-চেতনা এবং 
পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিচয় মিশে মে ধর্মকে স্বতন্ত্র এবং বৈশিষ্টাপুর্ণ করে তুলে- 
ছিল। প্রথম যুগের পাশ্চাত্য শাস্ত্র এবং পরে সংস্কৃত সাহিত্য পাঠ তার তরুণ বয়সের 
জীবনজিজ্ঞাসার উত্তর-সন্ধানে সাহায্য করেছে। ছৃই সভ্যতার ছুই চিন্তীসম্পদে তার 
মনীযাও পূর্ণতা লাভ করেছে । 

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যজীবনে সমাজের অবস্থাও বিবেচ্য। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই 
মাসে বঙ্ধিমচন্ত্র প্রেসিডেন্সি কলেজে ভতি হলেন । তার আগে সিনিয়র শ্রেণীতে তিনি 
হুগলী কলেজে পড়েছেন । ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্ধে তিনি এ্টশন্স পরীক্ষা এবং ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে 
বি-এ পরীক্ষা দিলেন । বি-এ পরীক্ষা পাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ডেপুটি ম্যাজিক্ট্রেট 
নিযুক্ত হয়ে যশোহর চলে যান। তারপর থেকে তাকে মেদিনীপুর খুলন! বারুইপুর 
মুর্শিদাবাদ বারাসত ছগলী হাবড়া বারাসত যাজপুর ভদ্রক প্রভৃতি স্থানে চাকরী উপলক্ষে 
ঘুরে বেড়াতে হয়। মাঝখানে বেঙ্গল গবর্ণমেন্টের এযাঁসিসটান্ট সেক্রেটারীরূপে অস্থায়ী 


৮ চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র 


ভাবে কয়েক মাস কাজ করেছিলেন । বস্কিমচন্ত্রের সাহিত্যকর্ম গ্রাধানত মফন্থলেই 
হয়েছিল। সেকালে কলকাতায় যেসব আন্দোলন চলেছে তার সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ যোগ 
কিছু ছিল না। তার রচনার মধ্যে সমপায়য়িক সামাজিক আন্দোলনের উল্লেখ অথব। 
মন্তব্য বিরল। তীর প্রবন্ধে সাংবাদিকতার লক্ষণ নেই। মানুষের যে ভাবন! নিত্যকার 
তাই বঙ্কিমকে অধিকার করেছিল । মূল শাস্ত্রের সঙ্গে পরিচয়ের সাহায্যে তাকে পরীক্ষ। 
করে দেখেছেন। এ জন্য মনে হতে পারে বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধ বইঘেযা। অবশ্য 
ইংরেজিতে যাকে 9০1১018715 ও বাংলায় যাকে পাত্ডত্যপূর্ণ বলে, সে-আলোচনা বই- 
ঘেঁষাই হয়ে থাকে । সাংবাঁদিকতাধ্মী না হওয়াই তার গুণ । অনেকেই যখন সম্প্রদায়- 
গঠনে ব্যস্ত কিংবা সমাজ-সংস্কারে মনোযোগী বঙ্কিমচন্দ্র তখন মনুষ্যত্বের বব আদর্শ- 
সন্ধানে নিরত। বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন হৃদয়বান্‌ বনিষ্ঠ মান্য জীবনের কর্তা স্বাধীনভাবেই 
নির্ণয় করে নিতে পারে, সেই জঙ্াই যেন মন্গুয্যত্বের মূল উপাদানগুলি কি, তিনি 
তারই সন্ধান করছিলেন । তান কমী পুরুষ ছিলেন না, তিনি ছিলেন চিষ্ভাশীল 
মনীষী । 

ইতিহাস ইত্যাদি পড়ে মানুষের সভ্যতার গতি পপ্ররূতি যেমন তিনি বোঝবার চেষ্টা 
করেছিলেন তেমনি তার সময়ের বাংলা দেশের নানা আন্দোলন ও পরিবর্তনের মধ্যে 
অভাব ও পুর্ণতাকেও দেখতে পেয়েছিলেন । বঙ্কিম যখন হুগলী কলেজের ছাত্র তখনই 
একটা সামাজিক বিপ্লব ঘটতে দেখলেন। ১৮৫৬ শ্রীস্টাবে বিধবা-বিবাহ আইন 
বিধিবদ্ধ হয়। সেই বৎসরেই বিধবা-বিবাহের অনুষ্ঠানও হয়। তারপরেই সিপাহী যুদ্ধ। 
এই যুদ্ধের তরঙ্গ কলকাতায় এসে পৌছে নি বটে কিন্ত এই নিয়ে আলাপ-আলোচনা 
চলেছে। বাঙালী ভদ্রলোকের! ইংরেজদের পক্ষেই ছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত দিপাহী যুদ্ধকে 
বিদ্রপ করে কবিতা লিখেছেন। রঙ্গলালও ইংরেজ রাজত্বের স্থায়িত্ব কামনা করে- 
ছেন১। কিশোরীচাদ মিত্র ইংরেজদের সমর্থনে বই লিখেছেন২ এবং এ রকমের 
আরও দৃষ্টান্ত আছে। ঈশ্বর গুপ্ত সিপাহীদের বিদ্রূপ করলেও বিদেশের ঠাকুর ফেলে 
স্বদেশের কুকুরকে স্নেহ করতে বলেছিলেন । দ্েশপ্রাণতার এই ঘৈধরূপ বঙ্ধিমচন্দ্রের 
রচনাতেও আছে । কিন্তু বন্ধিমের মনীষায় সে আর দিধারূপে ছিল না--_ একটা স্থসঙ্গত 
ব্যাখ্যায় পরিণত হয়েছে । পরবর্তীকালে এই ব্যাখ্যা খুব স্বাভাবিক ও সঙ্গত হয়ে 
গিয়েছে । জাতীয়তার উদ্‌গাতা রবীন্দ্রনাথও পাশ্চাত্য ও ভারতকর্ষের নিবিড় সহ- 

১ 'পন্মিনী উপাখ্যান'-এর উপসংহার অংশ দ্রষ্টব্য। 

২ কিশোরীাদ মিত্রের বইয়ের নাম [72 115121525, 276 00671790100. 476 25091, 
1858. 9 & ঢ1000' নামে গ্রকাশিত | 


বহ্ছিম-মনীষার উন্মেষ ৯ 


যোগিতাতেই কল্যাণের পূর্ণ রূপ দেখতে পেয়েছিলেন। সিপাহী যুদ্ধের সময় বঙ্ধিম 
ছাত্র, কিন্ত ইংরেজদের জয়ে তার কোনো সন্দেহ ছিল ন।১। 

১৮৬০ খ্রীষ্টাবে বঙ্কিমচন্দ্র যখন খুলনায় তখন একট। বড়ে। ঘটনায় তিনি জড়িয়ে পড়- 
লেন। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হিন্দু প্যাট্রি়টে নীলকরদের সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখে বাংল! দেশে 
নতুন চেতনার উদ্বোধন করলেন। হরিশচন্দ্র সিপাহী-বিদ্রোহের সময় ইংরেজদের পক্ষ 
সমথন করেছিলেন কিন্তু নীল-আন্দোলনের সময় তিনি নীলকরদের বিরুদ্ধে ইপ্ডিগে 
কমিশনের নিকট সাক্ষ্য দিলেন । সেই বছরেই ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পন' 
প্রকাশিত হল। এদিকে বঙ্কিমচন্দ্র খুলনাতে এক নীল হাঙ্গামার তদন্তের ভার পেলেন। 
নীলকরদের উৎপীড়ন সম্পর্কেও তীর প্রত্যক্ষ জ্ঞান হল। এ বিষয়ে বঙ্কিমের কোনে। 
মন্তব্য আমার চোখে পড়ে ণি। কিন্তু আর কিছু না হোক, জাতীর আত্মমধাদাবোধ 
এবং বাঙালীর বাহুবল-_এই ছুই দিক সম্বন্বেই তিনি সচেতন হতে আরম্ভ করেছিলেন, 
অনুমান করা যাঁয়। তাঁর অনেক উপন্যাসেই বাঙালী জমিদারের কীতিকলাপ এবং 
লাঠিম্/লদের মারামারির চিত্র আছে। বস্থিমচজ্জের পরিবার জমিদার ছিল না, তার 
পিত। রাজকার্ধই করেছেন। সুতরাং তার উপন্াসে যুদ্ধবিগ্রহের যে খণ্চিত্র পাওয়া 
যায় তা অনেকটাই এই সময়ের চাকরী-জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই নেওয়া, তাতে 
সন্দেহ নেই। অবশ্য এটাও ঠিক যে বঙ্কিমচন্দ্র যদি তার চারপাশে শুধু চাকরীজীবী 
বাঙালীদেরই দেখতেন তবে বাঙালীদের সম্পর্কে তার আশা ও গৌরববোধ ততখানি 
গড়ে উঠত কিনা বল! যায় না। শুধুই বাংলার প্র/চীন ইতিহাস তাকে কতখানি 
অন্ধপ্র।ণিত করেছিল বল! কঠিন । স্কুল -বা কলেজপাঠ্য ইতিহাস তাকে ততখানি 
তৃপ্তি দেয় নি। অকুগ্ঠভাবে প্রশংসা করতে পেরেছেন বাংল! দেশের এমন ইতিহাস 
তিনি পেয়েছেন অনেক পরে | সে বইখানি ছিল র।জকৃঙ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম শিক্ষা 
বাংলার ইতিহাস? 

নীল আন্দোলন তার মনে যে জাতীয় আত্মমর্যাদীবোধের উদ্রেক করে থাকবে তার 
পরিপোষণ অন্ভাবেও হচ্ছিল । ১৮৬৬ ্রীষ্টাবে বঙ্কিমচন্দ্র যখন বারুইপুরে, রাজনারায়ণ 
বন্ধু সেই সময়ে 'জাতীয় গৌরবেচ্ছ।সঞ্চারিণী সভাস্থাপনের প্রস্তাব” নামে একটি পুস্তিকা 
প্রকাশ করেন। তাঁরই দ্বার! উদ্দ্ধ হয়ে নবগোপাল মিত্র ১৮৬৭ ্রীস্টাবের ১২ই এপ্রিল 
আশুতোষ দেবের বেলগাছিয়ার ভিলায় চৈত্রমেলার অয়োজন করলেন। দেশান্ছরাগ 
জাগিয়ে তুলবার উদ্দেশ্যে জাতীয় শিল্পপ্রদর্শনী, দেশীয় খেলাধুলা, ব্যায়াম, জাতীয় 
সঙ্গীত, কবিতাপাঠ ইত্যার্দির আয়োজন হয়। এই হিন্দুমেলাতেই ১৮৭৫ খ্রীস্টাবে 

১ শ্চীশ চট্টোপাধ্যায়, 'বঙ্কিম-জীবনী' পূ ১০৫-৬ রি 


১৪ চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র 


রবীন্দ্রনাথ “হিন্দুমেলার উপহার” নামে কবিতা প্রথম পড়েন। হিন্দুমেলার আয্মোজন 
দ্রেশে যথেষ্ট উৎসাহের সধ্শার করেছিল। বিভিন্ন কাগজেও এর বিবরণ বেরিয়েছিল 
বিপিনচন্ত্র পাল তার ইংরেজিতে লেখা আত্মচরিতে এ সময়ের জাতীয়তাবোধের 
ক্রমজাগরণের ইতিহাস দিয়েছেন । বষ্ষিম-সাহিত্যে জাতীয়তাবোধের উদ্বোধনের সঙ্গে 
এই দেশব্যাপী নবচেতনাও যুক্ত । শুধু ইংরেজবিতাড়ন বা জাতিবৈরই জাভীয়তার 
জাগরণ ঘটায় নি। নিজের ধর্ন দেশ সমাজ সম্পর্কে গৌরববোধ ন।নাভাখেই দেখ! 
দিয়েছে । দেবেন্দ্রনাথ খ্রীস্টধর্মান্তরণের নিরুদ্ধে যে আন্দোলনের স্ুত্রপাত করেছিলেন, 
সেখান থেকেই নিদ্রের ধর্ম সম্বন্ধে একটা আত্মমর্ধাদীবোধ জেগে উঠেছে । তারপর 
কেশবচন্দ্রের সহযোগিতায় ধর্মান্দোলনের মধো দিয়ে এই মধাঁদানো ধ বুদ্ধি পেত থাকে । 
উচ্চতর ধর্ম লাভ করবার ভহ্য কিংবা উচ্চতর শীতির-জচ্য বিদেশের আবর্শ বরণ করবার 
দরকার নেই, এই বোধ অনেকটাই আশা ও উদ্দীপনার হষ্টি করেছিল, বিপিনচন্ছের 
স্বৃতিকথায় তাঁর বর্ণনা আছে। কেশবচন্্র অবশ্ঠ খ্রস্টধর্মের প্রভাব একটু বেশি করেই 
স্বীকার করেছিলেন এবং দেই তুলনায় জোড়াসাকোর ঠাকুরবাড়ী স্বাদশিকতার অন্র- 
প্রেরণাকে 'অনেক বেশি উজ্জীবিত রেখেছিল । রাজনারায়ণ বনস্থ এবং নবগোপ।ল মিত্র 
ছুজনেই আদি ত্রাঙ্গসমাজের সভা ও নেতৃস্থানীয় ছিলেন । হিন্দুমেলার সঙ্গেও ঠাকুর- 
পরিবারের যোগ ছিল খুবই বেশি । 

বস্কম যখন বাইরে বাইরে ক।টাচ্ছেন, কলকাতায় তখন কেশবচন্দ্রের প্রেরণার নানা 
সংস্কারান্দোলন আরম্ভ হথেছে। কেশনচন্দ্র বহ্কিমের সমনয়সী, প্রেসিডেন্সি কলেজে 
১৮৫৬ গ্রস্টাব্ে আইনবিভাগে ভুভনে সহপাঠী ছিলেন । কালীনাথ দত্তের বিবরণেই 
জানা যায় ১-- 

'নববিধান-প্রবততক মহীম্মা কেশবচন্দ্র সেনকে বঙ্গিমবাবু একজন প্রতিভামম্পন্ন 
ব্যক্তি (£2:405 ) মনে করিতেন । প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়নের সময় দুইজনে এক 
শ্রেণীতে পড়িতেন। কলেজ ছাড়িয়া কেশবচন্দ্র অল্পদিনের মধ্যেই তাহার অসাধারণ 
বন্তৃতাশক্তির জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রেই দেশবিখ্যাত হইয়া পড়েন। আমি তখন 
বারুইপুরে অল্পদিন মাত্র বন্থিমবাবুর অধীন আছি। যখন তীহার 'ছুগেঁশনন্দিনী' 
আলোকের মুখদর্শন পর্যন্ত করে নাই-_যখন তাহার যশঃস্ুর্যের অরুণোদয়ের লেশমাত্রও 
পরিদৃশ্ঠমান হয় নাই, সেই সময় কলিকাতার কোনস্থলে একদিন কেশববঝ।বুর সঙ্গে বস্কিম- 
বাবুর সাক্ষাৎ হইলে বঙ্কিমচন্দ্র কেশবচন্দ্রকে ভিজ্ঞাসা করেন “[ 151) 00 1070 
10 1 504 1১8৬6 000501)6 10৫. এ কথা কেশববাবুর নিজ মুখেই শুনিম্াছি |; 

১ বঙ্কিম-প্রসঙ্গ পূ ২৩৭ 


বঙ্কিম-মনীষার উন্মেষ ১১ 


কেশবচন্দ্রের সম্বন্ধে বন্িমচন্দ্রের শ্রদ্ধা বরাবরই ছিল। ধর্মতত্বে বঙ্কিমচন্দ্র কেশব- 
চন্দ্রকে “শ্রেষ্ট ব্রাহ্মণের গুণভূষিত' বলে উল্লেখ করেছেন। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, 
বন্ধিমচন্দ্র সমসাময়িক সনাতন হিনদুধর্মান্দোলন সম্পর্কে ততথানি উৎসাহ প্রকাশ করেন 
নি, যতখানি ব্রাঙ্ষধর্মান্দৌলন স্ধন্ধে রেছেন। আদি ব্রাহ্মমমাজের দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
তো বন্ধু ছিলেনই, জোড়ামীকোর ঠাকুরবাড়ীতেও তীর যাতাযাত ছিল। বাংল। 
সাহিত্যের উন্নতির জন্য তিনি এদের কাছে অকুঠ খণ স্বীকার করেছেন। রাজনারায়ূণ 
বন্থর “হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা” পুস্তকের সমালোচন! করতে গিয়ে বিনয়সহকারেই নিরাকার 
উপ।সনার শ্রেষ্টতা স্বীকার করেছিলেন ঘদিও বলেছিলেন শুধু নিরাকার উপাসণা ই হিন্দু 
ধর্ম শয়। সবচেয়ে প্রশিধানযোগ্য হচ্ছে, শিকাগে। ধর্মসন্মেলন শেষ করে শ্বামী বিবেকা- 
নন্দ এনং প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ধখন ফিরলেন তখন বঙ্ষিমন্ত্র প্রতা'পচন্দ্রের জন্যই নিশেষ 
এৎস্ক্য প্রক।শ করেছিলেন১। 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা, রামরুষ্-বিবেকানন্দের সঙ্গে বঙ্গিমচন্দ্ের যোগাযোগের 
কোনো নিদর্শন বিশেষ পাওয়া যায় না। পরমহংসদেবের সঙ্গে তার একবার সাক্ষাৎ 
হয়েছিল বলে শ্রীরামককষ্চ-কথামৃতে উল্লেণ আছে । কিন্তু দুজনের মধ্যে মতসামা কিছুই 
হয়নি। মাঞ্ছধের কর্তব্য কি হওয়া উচিত, এ বিষয়ে পরমহংসদেব বন্ধিমচন্দ্রের মত 
জিজ্ঞাসা করেন। বহ্কিমচন্্র উত্তরে জৈরপ্রিরাগুলিরই উল্লেখ করেছিলেন বলে তিনি 
মত্যন্ত ঘ্বণা প্রকাশ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই ধর্মসাধকের আধ্যান্মিকতাপূর্ণ উপদেশ শুনে 
শীরবেই চলে এসেছিলেন । এই শ্রেণীর ভাবধর্মে আকৃষ্ট হওয়ার মতো মনীমী বস্ধিম- 
চন্দ্র ছিলেন ন|। -ক্তিধর্মের উপর তাঁর অটল আস্থা! ছিল । কেশবচন্দ্রকে প্রতিভাশালী 
বলে মনে করলেও, পার্কারের বই যেমন তার ভালে! লাগে নি, কেশবের উন্নাদনাও 
তাকে স্পর্শ করে নি। প্রত্যাদেশসিদ্ধ সহজজ্ঞ/নের ধর্মপ্রচার শেষ করে কেশব মৃত্যু বরণ 
করলে বন্ধিমচন্ত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে কঠোর যুক্তিবাদিতার উপর ধর্মবোধকে পুনঃপ্রতিষিত 
করতে চেয়েছেন। এটা ঠিক প্রতিক্রিয়া নয়, কারণ বন্ধিমনন্দ্র প্রথমাবধি যুক্তি-আশ্রয়ী 
ছিলেন, তবু কেশবের ধর্মালোচনার ভাষ! ও ভঙ্গি তার মনে কিছুই ছায়! ফেলল না, 
এর মূলে কিছু সচেতনত। হয়তো ছিল । যুক্তিবািতার প্রতি প্রবণতা ছিল বলে হয় তো 
শশধর তর্কচুড়ামণির সম্বন্বেও কিছু ভরসা তিনি করতে গিয়েছিলেন কিন্তু এরকম 
. অচল হাস্যকর যুক্তি তাকে অবিলম্বেই মোহমুক্ত করল। বঞ্ষিমচন্ত্র তর্কচুড়ামণির মত 
গ্রহণ না করলেও বঙ্কিমের পাহিত্যাননচর চন্দ্রনাথ বন্থ শশধরপন্থী হয়ে গিয়েছিলেন । 


১ বস্কিম-প্রসঙ্গ' পূ ২৩৫। প্রতাপচন্ত্রের 0:161)05) 01:18$ গ্রন্থের প্রশংসা আছে ধর্মতত্ব, ১৯- 
অধ্যায়ে । রি 


১২ চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্তর 


বিজয়রুষ্জ গোস্বামী বা৷ রুষ্ণপ্রসম্ন সেনের১ সঙ্গে যেমন তার যোগ ছিল না, ঘিয়সফি 
আন্দেলনের সঙ্গেও তার যোগ ছিল না। বরং পজিটিভিস্ট যোগেন্দ্রন্্র ঘোষ বঙ্কিম- 
চন্দ্রের বাড়ীতে আসতেন | বিখ্যাত 15884675 0%% £78780651 বন্কিম তাকেই 
লিখেহিলেন। তখন দেশে কিছু কিছু প্রতাক্ষতাবাদের আলোচনা আরম্ভ হয়েছে। 
পজিটিভিস্ট সার হেনরী কটন শিক্ষিত সমাজে প্রত্যক্ষতাবাদের ক্রমবিস্তার লক্ষ্য করে 
আশাগ্রিত হয়েছিলেন । 

বঙ্কিমযুগ এবং বঙ্কিম-মণীষার বৈশিষ্ট্য, জীবনের একট! সমগ্র অস্তিত্বের বৈচিত্র্যকে 
উপলব্ধি করা । অনেকেই শিক্ষা সমাজ নীতি ইত্যাদি জীবনের খণ্ড খণ্ড দিক নিয়ে 
আলোচনা! করেছেন সত্য, কিন্তু উনিশ শতকের মনীষা সাধারণভাবে দেখতে গেলে 
জীবনের সমগ্রতাকেই ধরবার চেষ্টা করেছে। এমন একটা পূর্ণাঙ্গ মন্ব্যত্ববোধ বা 
চারিত্রানীতি তীরা স্ষ্টি করতে চেয়েছেন যা দিয়ে রাষ্ট সাজ বা পরিবারেরও খণ্ড 
সমস্থ।গুলির নুসঙ্গত মীমাংসা করা যায়। এই স্বত্র আবিষ্কার করবার জন্য বখন্ও 
উপনিষদ কখনও প্রক্ষতি-বিজ্ঞান কখনও হিতবাদ কখনও প্রতাক্ষতাবাদ কখনও পুরাণ 
না| তন্ত্রের অবলম্বন নেওয়া হয়েছে । বঙ্কিমচন্দ্র সেই সমগ্র জীবনতত্বকেই রূপ দেবার 
চেষ্টা করেছেন। এদিক দিয়ে বন্কিমের মনীবা উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ণ সিদ্ধি যদি নাও 
হয়ে থাকে, পূর্ণ রূপ তো বটেই। বঞ্ষিমের পর একমাত্র স্বামী বিবেকানন্দ ছাঁড়। আর 
কারে। মধ্যেই জীবনের তত্বরূপকে কল্পনা করবার প্রয়াস দেখতে পাই ন|। বিবেকানন্দ 
উনবিংশ শতাবদীরই স্ষ্টি। বস্কিষের পর ধারাই চিন্তানায়কত্ব করেছেন, তারাই জীবন- 
সমস্থার এক-একটা দিকের বিচার বিশ্লেষণ করেছেন । বিশেষ করে উনবিংশ শতাব্দীর 
মানবজীবন-সন্ধীন কেবল মাত্র জাতীয়তাবোধ বা রাষ্রচিন্তাতেই কেন্দ্রীভূত হয়ে এল। 
বিংশ শতাব্দীর মনীষা! ভিন্নপথে অগ্রসর হয়ে গিয়েছে । এদের মধ বিশুদ্ধ জ্ঞানসাধক 
রামেন্্ন্দর ত্রিবেদী বঙ্ষিম-মনীষার এঁতিহ্যকে অনির্বাণ রাখার চেষ্টা করেছিলেন । তার 
“কর্মকথা” বইখানা মনুয্তত্ব ও চারিত্রযনীতিরই তত্বসম্ধান। কিন্তু এই রচনাগুলিও প্রায় 
বঙ্কিমযুগের শেষের দিকের রচনা, সেই পলিমাটিরই ফসল । আর ছিলেন রবীন্দ্রনাথ । 
কিন্তু রবীন্দ্রনাথে বক্ষিমী মনীধার যথাযথ বৈশিষ্ট্য রক্ষা পায় নি। কারণ যদ্দিও রবীন্দ্র 
নাথের সব আলোচনারই মূল বক্তব্য ছিল একটিই-মন্ুম্যত্বের জাগরণ, তবু বিভিন্ন 
বিষর উপলক্ষে তিনি এর প্রপঙ্গ টেনেছেন মাত্র । এর কোনো পূর্ণাঙ্গ তাত্বিক 
আলোচনায় তিনি আকুষ্ট হন নি। 

১ কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের 'গীতাদন্দীপনী" বঙ্কিমচন্দ্র গীতার ব্যাখ্যায় ব্যবহার কচ্ছিলেন। অবশ্য 'গীতা- 
সম্দীপনী'র বাখ্য। অথবা প্রভাব কিছুই তিনি গ্রহণ করেন নি। 


বঙ্কিমযুগের মনন-সাঁধন! 
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বন্ধিমযুগ বলতে কোন্‌ সময়টা বোঝায়? যে সময় থেকে তিনি উপন্যাস লিখছিলেন, 
শা, যে সময় থেকে তিনি বঙ্গদর্শন পত্রিক। প্রকাশ করলেন? ছুই ঘটনা একই সময়ের 
নয়। বঙ্গদর্শন বাংল! সাহিতো যে বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিল, সেই প্রভাব শুধু 
উপন্যাস নয়, চিন্তাক্ষেত্রেও ছিল দূরগ্রসারী | বঙ্ষিমচন্দ্রের প্রবন্ধরচনা বঙ্গদর্শনের 
প্রকাশকাল থেকেই এবং তা অব্যাহত ছিল তীর মৃত্যুক।ল পধন্ত। বঙ্কিমের এই মনন- 
ধারা এক নতুন রীতির প্রবর্তন করেছিল এবং তার মতামত সকলেই সমানভাবে 
মেনে নিয়েছিলেন”_এ কথা ঠিক ন! হলেও বংলা দেশের যুগভাননাকে তা! প্রস্তুত 
করেছিল । চিন্ত! করবার একটা পদ্ধতিন্ন তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন । বঞ্চিমযুগ বলতে 
সাহিত্যে সেই পদ্ধতির ব্যাপকতার যুগকেই বোঝায় । 

এই হিসাবে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক পধন্ত সমমনটিকে 
বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ বলে অভিহিত করা সম্ভব। কিন্তু এটাও মনে রাখা দরকার, বঙ্কিম- 
যুগের পূর্ব থেকেই অনেক চিন্তার বীজ বাঙালী মনীষার ক্ষেত্রে ছড়িয়ে ছিল। ক্ষেত্র 
শশ্যপূর্ণ হয়েছে বক্কিমের সময়ে । তিনি বাঙালীর ভাগারকে ভরে তুললেন । এজন্য 
বঙ্কিমযুগের আলোচনায় পূর্ববর্তী মনীষীদের কথাও আলোচন। করা প্রয়োজন । তারা 
না এলে পথের রেখ! কতদূর পড়ত কে জানে এবং বঙ্কিমচন্দ্রও সে পথে আসতেন কিন। 
সন্দেহ । আবার বঙ্ষিমচন্দ্র যে সময়ে ভাবছেন এবং লিখছেন সেই সময়েই বিচিত্র 
আদর্শের সংঘাত ঘট।ছল। কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যু হল ১৮৮৪ শ্রীস্টাবে । শিবনাথ 
শাস্ত্রীর নতুন সমাজ ইতিপৃর্বেই গড়ে উঠেছে। দেবেন্্রনাথ-দ্বিজেন্্রনাথের নেতৃত্বে 
একটি বিশিষ্ট জীবনাদর্শ তখনও বলিষ্ঠ । আবার শশধর তর্কচুড়ামণি, চন্দ্রনাথ বন্ধ, 
কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন বাঙালী হিন্দুর দৃষ্টিকে বিশেষ একদিকে ফেরাবার চেষ্ট! করছেন, রামকৃষ্ণ- 
বিবেকানন্দ লোকহিতের আদর্শে ধর্মপ্রেরণাকে পরিচালিত করবার চেষ্টা! করছেন, 
বিজয়রুষ্ণ গোস্বামী বৈষ্ণব ভক্তিবাদের পুনরুজ্জীবনে জ্তী হলেন। এ দিকে ধর্মমোহ- 


১৪ চিন্তানায়ক বহ্ছিমচন্্র 


মুক্ত হয়ে আবার এক নতুন জাতীয়তার আন্দোলন অলক্ষ্যে গড়ে' উঠতে আরক্ড 
করেছে । এই সব আন্দোলনে বঙ্কিমচন্দ্রকে অনেকে নব্যহিন্দুদের পক্ষে প্রগতিবিরোধী- 
রূপে কল্পনা করেছেন । বঙ্কিমকে অনেকেই.বিচার করেছেন শশধর-কষঃপ্রসন্ন-রামকৃষ 
বিজয়রুষের শ্রেণীভূক্ত করে। তাতে বঙ্ধিমকে যথার্থভাবে দেখা হয় নি বলেই মনে 
করি। বহ্কিমচন্ত্র ছিলেন চিন্তানায়ক-_-কর্মনামুক2বা ধর্মনায়ক ছিলেন না। ধর্ষ নিয়ে 
বঙ্কিম নিখেছেন সত্য, কিন্ত বঙ্কিমের সেই ধর্ের সন্ধে ঈশ্বরাশ্রিত অতিলৌকিক কর্তব্য 
পালনের কোনো যোগ নেই । বঙ্কিষের ধর্ম প্রতিবেশী দেশ ও সমাছের গ্রতি যথাযোগ! 
দায়িত্ব পালন করে বেঁচে থাকবার ধর্ম । ধর্জের এই নতুন সংজ্ঞা! অধ্যাত্মপ্রবণ ব্যক্তিদের 
নিকট গ্রহণযোগ্য নয় । সেই হিসাবে বন্ধিমকে অগ্থান্ত ধর্মনেতাদের দলভৃন্ত না করাই 
উচিত৷ বস্থিম চিন্তাই করেছেন, যুক্তিই খু'ঁজেছেন, রাঙালীকে যুক্তিধর্মের প্রতি আকুষ্ট 
করতেই চেয়েছেন । তাই ভীর যা কিছু উদ্যম তা সবই প্রবন্ধ ও গ্রন্থ -রচনাধ__দলগঠনে 
নয়, ধর্মপ্রচারে নয়,এমন কি সমাজ সংস্কারেও নর | আর ধারাই ছিলেন সেকালের নেতা, 
তারা শুধু চিন্তা নয়, অন্যরকমের কর্মপ্ররাসে নিয়োজিত ছিলেন । এ বিষয়ে কিছু সাদৃশ্য 
আছে বঙ্চিমের সঙ্গে দ্বিজেন্ত্রনাথ ঠাকুরের | দুজনেই যুক্তিবাদী, দুজনেই যথাসম্তব মুক্ত 
যদিও দুজনের একজনের চি৪্ও অবান্তব বিলান মাত্র ছিল না। দিজেন্দ্রনাথ যদিও 
বিশুদ্ধ দার্শনিক আলোচনাতে নিরত ছিলেন, সমাজচিন্তা় তার আগ্রহ ও গভীরভ। 
কোনে" অংশে কম ছিল নাঁ। বঙ্ষিম সম্পর্কে এটাও মনে রাখ। দরকার, তিনি ছিলেন 
চীকুরীজীবী । সরকারী চাকরীর স্থত্রে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন; তার পক্ষে 
গঠনমূলক কোনো! জাতীর কর্মে 'লিপ্ত হয়ে থাকা সম্ভনও ছিল না। 

১৮৭২ গ্রীস্টাব্ব থেকে বঙ্কিম বঙ্গদর্শনে খগ্ড-প্রবন্ধ রচনা করতে থাকেন । তাতে 
ইতিহাঁম ছিল, প্রত্রতত্ব ছিল, সমাজনীতি ছিল, সাহিত্য ছিল। এই সব প্রবন্ধে 
বক্কিমের শক্তি ছিল ব্যাখ্যা করবার শক্তি। তাদের মধ্যে অন্প্র্টি আছে- সমস্যা 
বুঝবার নিপুণ প্রতিভা আছে । এই প্রবন্ধ গুলিতে বঙ্কিম অনেকট! নব্যবঙ্গের উত্তরা- 
ধিকার বহন করেছিলেন । নব্যবঙ্গের মননশক্তি, জাতিম্বভাবকে বোঝবার আবেগ, 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের তুলনাত্মক প্রসারিত দৃষ্টি, পাশ্চাত্য সভ্যতা থেকে নবজীবন-মন্ত্র 
গ্রহণ কল্বার আগ্রহ--বস্গিমের প্রবন্ধগুলি এ সব দিক গিয়ে নব্যবঙ্গেরই অনুরূপ | 
১৮৮২ থেকে শুধু ব্যাখ্যা নয়, বন্কিম মন দিলেন গঠনে । একটি পুর্ণাঙ্গ 'জ্রীবনতত্ব গড়ে 
তুলবার দিকে তিনি শক্তিকে নিয়োজিত করলেন । ধর্মতত্ব শ্রীুষ্চবিত্র এই যুগেরই 
রচনা । মনীষী বঙ্কিমের সথার্থ স্বরূপ এবং মূল্যবিচার এই যুগের রচনার উপর অনেকটা 
নির্ভর করে। কিন্তু প্রতিভা যতই বড়ে৷ হোক তার পরিপার্খশ আছে। কেউ কেউ তাকে 


বঙ্কিমযুগের মনন-সাধনা ১৫ 


অতিক্রম করে অগ্রগামিতার সুচনা করেন ; আবার কেউ কেউ বিচ্ছিন্ন যুগচিন্তাকে 
সংহত করে তাকে পূর্ণাঙ্গতা দান করেন | ছুই ক্ষেত্রেই সমসাময়িকত্বের কাষ্টিপাথর 
বাবহার করবার প্রয়োজন হয়। রামমোহনকে প্রথম শ্রেণীতে ধরলে বঙ্ষিমকে দ্বিতীয় 
শ্রেণীর অন্তভূক্তি করতে হবে। কোঁনো কোনো লেখক বঙ্ষিমকে প্রতিক্রিয়াপন্থী বলে 
মনে করেছেন অর্থাৎ তিনি যেন প্রগতির ধারাকে নিরুদ্ধ ও চিন্তার ধারাকে পিছনে 
ফেরাতেই চেয়েছিলেন । বঙ্কিমকে সমসাময়িক চিন্তানারকদের সঙ্গে তুলনা করে দেখলে 
এর বিপরীতটাই সত্য বলে মনে হবার সম্ভাবনা । প্রগতিমূলক চিন্তার স্ুত্রগুলিকে 
একটি তত্বের আকারে তিনি ধরে দিয়েছিলেন মাত্র । এই সব চিন্তার কোনোটির বীজ 
মগজীবনে ছড়িয়ে ছিল, কোনোটিশতিনি নিজে স্থষ্টি করে তুলেছিলেন । তার এই তত্ব 
থেকেই পরবর্তী কালের চিন্তার ধার! অগ্রসর হয়ে গিয়েছে । এইগুলিকে একটু বিশদ 
করে দেখ! দরকার। সমস্ত উনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাধারাকে কয়েকটি ভাগ করে দেখ 
যায রামমোহন, নব্যবঙ্গ, দেবেন্দ্রনাথ-তত্ববোধিনী-অক্ষয়কুমার, কেশবচন্দ্র, বঙ্ছিমচন্ত্ 
ও রামকৃ্চ-বিবেকানন্দ ৷ বর্তমান আলোচনায় এগুণিকে যুগভাগ নলে গণ্য করছি না, 
চিন্তার নতুন নতুন স্থত্র ধার! রচনা করেছিলেন, তাদের ধিয়েই এক-একটি ভাগের 
নামকরণ করছি মীত্র। 'বঙ্গরর্শনের আরম্ভ হওন্নার বারো বছর পর্যন্ত কেশবচন্দ্র কর্ম- 
“নতারূপে বিরাজমান ছিলেন । কেশবের সমসামন্িক কালেই আদি ব্রাহ্মপমাজের সঙ্গে 
তার চিন্তার সংঘাত ঘটেছে । হ্ুতরাং এদের বিভিন্ন চিন্তা-উৎসরূপে দেখাই সঙ্গত। 
বঙ্কিমকে বুঝতে হলে এই সব বিভিন্ন চিন্তার সঙ্গে তার চিন্তাবৈশিষ্ট্যের তুলন! করে 
দেখা দরকার | 

উনবিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন চিন্তাধারা দেখা দিলেও একটা বিষয়ে সকলেরই এঁকা 
ছিল : ইহজীবনের পুনর্গঠনই সবার আগে দরকার হয়ে পড়েছে । ধর্ধ মুক্তি ঈশ্বর__ 
এ সব বিষয়ে চরম কথাটি বলা হয়ে গিয়েছে । কিন্তু ব্যাবহারিক জগৎ সম্পর্কে চরম 
কথা কেউ বলতে পারে না । কারণ ব্যাবহারিক জগণ্ নিত্যপরিবর্তনশীল। নিত্য নতুন 
ক্ষযিফুতা ও প্রয়োজন মানুষের চিন্তাকে ব্যাপৃত করে রাখছে। নতুন করে মানুষকে 
প্রস্তুত হতে হচ্ছে, নতুন করে মান্থকে ক্ষয় পেতে হচ্ছে । সব সমস্যার মূল সমস্যা তাই 
এক প্রশস্ত বিচারবোধকে আয়ত্তে আনা । বিচারবোধের মানদগুটিকে সকলে চেয়েছেন 
কল্পনা করতে । একদিন একটি সর্জন-অহ্থসরণীয়,মানদণ্ড দিরেছিল স্বতিসংহিতা। 
দীর্ঘকাল পর দেখা যেতে লাগল তার উপযোগিতা ক্রমেই অব্যবহার্য হয়ে আসছে। 
রামমোহনই এটা প্রথম বুঝতে পেরেছিলেন । তিনি একটি নতুন মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে 
চাইলেন। রামমোহনের অধিকাংশ রচনাই বিচারব্রিতর্ক উত্তর-প্রত্যুত্তর বলে তার 


১৬ চিন্তানায়ক বহ্ছিমচন্তর 


সামগ্রিক সংহত আদর্শাটি বোঝার অস্থ্বিধা আছে । বিভিন্ন রচন| থেকে আমাদের 
অন্থমান করে নিতে হয় মাত্র। স্বভাবতই এ বিষয়ে ব্যাখ্যার পার্থক্য হতে পারে । 
নব্যবঙ্গের দলও পুরনো নিরিখকে অস্বীকার করেছে যদিও কোনো তত্বগত অন্গপ্রাণনার 
স্থষ্টি করতে পারে নি। দেবেন্দ্রনাথের ধর্মমত মানবীয় সমাজকল্যাণকে লক্ষ্য রেখেই 
যথোপযুক্তরূপে প্রস্তুত হয়ে উঠেছিল । যদিও তার বিশ্বাসে ঈশ্বরনির্ভরশীলতাকেই তিনি 
মুখ্য করে তুলেছিলেন, কিন্তু ব্যাবহারিক জীবন থেকে তা বিষুক্ত ছিল না । অক্ষয়কুমার 
দন্ত অথবা বিদ্যাসাগরের কর্মসাধনীর কথা! বলাই বাহুল্য । কেশবচন্দ্র সেনের ধর্মসাধনার 
সঙ্গে সামাজিক কল্যাণবোধ এমনভাবে জড়িয়ে ছিল যে তীব বিশ্বাসে কোনোটাই প্রায় 
অন্তনিরপেক্ষ ছিল না| এমন কি শশধর তর্কচুড়ামণিও ব্যাবহারিক উপযোগিতার 
ব্যাখ্যা করেই হিন্দুবর্ম বোঝাতে গিরেছিলেন।" হয়তো! তার উদ্যম আজ যতখানি 
পরিহাসের উদ্রেক করে ততখানি আকর্ষণ করে ন! | কিন্তু ধর্মের প্রয়োজনকে তিনিও 
এহিক গ্রয়োজন-সাধনের সঙ্গে মিলিরে উপস্থাপিত করতে চেয়েছিলেন । সবশেবে 
সেই যুগে বিবেকানন্দের ধর্ম লোকসেবার তত্বকে এমন ভাবেই আশ্রর করেহিল যে 
দুটো! প্রার একার্থবাচক হন্নে পড়েছিল । 

উননিংশ শতাব্দীর "চিন্বাধারার এই সাধারণ প্রকৃতিতে ইহচেতনার প্রীধান্ত যেমন 
দেখতে পাই তেমনি দেখতে পাই ধর্নবৌধের অনড় প্রভাব ! যুরোপে মধাযুগীহ 
ধর্মসর্বন্থতা আধুনিক যুগে এসে ক্রমে যুক্তিসিদ্ধ ও প্রয়োজন-সিন্ধ হয়ে পড়েছিল । 
নতুন যুক্তিবাদের সঙ্গে ধর্মের সমন্বয় করতে গিয়ে অগ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে 
নতুন নতুন মতের উদ্ভব হ্য়। কোমতের ধর্ম বা ইউটিলিটারিয়ানদের হিতবাদ 
শেব পর্যন্ত হয়তো অপ্রতিহত প্রাধান্য রাখতে পারে নি কিন্তু ইতিহাসে এদের 
আবির্ভান মানবমনের বিশিষ্ট গতিধারাতেই এসেছিল এবং এই সব মতের প্রাধান্য লুপ্ত 
হলেও সেই গতিধারাটি অব্যাহত থেকে নতুনতর মতবাদের সৃষ্টি ঘটাচ্ছে। বাংল। 
দেশের চিন্তাধারাতেও ইহুচেতনার যে মুক্তি দেখতে পাই রামমোহনের সময় থেকেই, 
সেই পথেই কোমৎ বা মিল আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন । উনবিংশ 
শতাব্দীর গোড়| থেকেই ঠিক “হিতবাদ" না হলেও তারই অনুকূল এক দৃষ্টিভঙ্গি শিক্ষিত 
চেতনায় প্রসারিত হ্চ্ছিল। শুধু যে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে নিবিড়তর 
পরিচয়ের ফলে হিতবাদের আদর্শ বাঙালী গ্রহণ করছিল তা! নয়, এ বিষয়ে শাসক- 
সম্প্রদায়ের নীতিরও পরোক্ষ সমর্থন ও সহায়তা ছিল। শিক্ষানীতি ও জনকল্যাণমূলক 
নীতির যেটুকু আদর্শ তারা স্বীকার করেছিল, ধর্মশিক্ষাবজিত হলেও, তা! হয় তো 
আশান্থৰপ হয় নি। রামমোহন আমহার্টকে লেখা বিখ্যাত পত্রো!যে ধরণের শিক্ষার বিস্তার, 


বস্কিমযুগের মনন-সাধনা ১৭ 


চেয়েছিলেন, তাতেও এই নীতিরই জয়ের আকাজ্জ। ছিল। প্রয়োজনীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
সঙ্গে সামীজিক হিতসাধনের নৈতিক শুভবুদ্ধির উজ্জীবন ছিল রামমোহনের কাম্য । 
হিতবাদের মূল লক্ষ্যটিও তাই। হিতবাদে অবশ্য ঈশ্বর বা ব্যক্তিগত ধর্মোপলব্ধির স্থান 
নেই । রামমোহনের পত্রেও ধর্মশিক্ষার চেয়ে, এমন কি বেদান্তশিক্ষার চেয়েও, গণিত 
পদার্থবিদ্যা রসায়ন শারীরবিদ্যা এবং অন্যান্য প্রয়োগবিদ্যার ( 856৫এ] 56161)06 ) 
চর্চার উপরেই সম্পূর্ণ প্রাধান্য দিতে অন্থরোধ করা হয়েছিল৷ বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মতত্বে বহি- 
বিষয়ক জ্ঞান বলতে এই অব বিজ্ঞানকে অবশ্যশিক্ষণীয় বলে ঘোষণ! করেছিলেন । 
সেকালের শিক্ষানীতিতে তথাকথিত “অন্তবিষয়ক জ্ঞান” অপেক্ষা “বহিবিষয়ক জ্ঞানের 
মাদর্শই গৃহীত হল। তার সঙ্গে ছিল মুরোগীয় দর্শন ও ইতিহাস । আমাদের মনে 
রাখা দরকার, জন স্টুয়ার্ট মিলের পিত! জেমস মিল ইপ্ডিয়া হাউসের কর্মচারী ছিলেন 
এবং তীর অবসর গ্রহণের পর স্টুয়ার্ট মিলও সেখানেই কাজ করেছিলেন । এই হিতবাদী 
শার্শনিকেরা ইস্ট ইত্ডির়া কোম্পানীর শিক্ষা ও কর্মনীতিকে কিছু কিছু প্রভাবিত করবার 
চেষ্টা করেছিলেন । ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে জেমস মিল সহকারী পরীক্ষকের (4১581508100 
[10107 ) পদে ,নিখুক্ত. হন। ১৮৩০এ তিনি পরীক্ষক পদে অর্থাৎ কার্ধনির্বাহক 
সচিব পদে উন্নীত হলেন। এই ভাবে তিনি উচ্চতম ক্ষমতা লাভ করে হিতবাদের 
সুত্রগুলি ভারতবধে প্রয়োগ করবার চেষ্টা করেছিলেন । তাঁর “ভারতবর্ষের ইতিহাসে*ই 
এর কিছু নমুনা ছিল। জন স্টুয়ার্ট মিল চাকরীতে ঢুকেছিলেন ১৮২৩ শ্রীস্টাবে। 
এ কাজে যে তার পিতার মতো! উৎসাহ ছিল, ত1 মনে হয় না । আত্মজীবনীতে তিনি 
এ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখ করেন নি। জেমস মিলের সঙ্গ নঙ্গেই এডওযর্ড স্্র্যাচি 
বিচারবিভাগের কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন । ইনিও একজন হিতবাদবিশ্বীসী ছিলেন । 
বেস্থামের তত্ব কী করে ভারতবর্ষে প্রয়োগ করা যায়, এই নিয়ে তিনি বোদ্বাইয়ের 
গভর্ণর এলফিনস্টোনের সঙ্গে নাকি পত্রালাপ করতেন। বেশ্থাম নিজেই এ বিষয়ে 
অত্যন্ত উৎসুক ছিলেন । ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি নাকি স্বেচ্ছায় ইস্ট ইত্ডিয়! কোম্পানীতে 
কাজ করতেও চেয়েছিলেন । স্থৃতরাং মিল চাঁকরীতে ঢুকলে তিনি খুশী হয়েছিলেন । 
১৮২৭ ্বীন্টাব্দে বেটিস্ক গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হলে তার ইচ্ছা পুর্ণ হল। বেটিক্কের 
ভারতবর্ষে আসবার আগে যে ভোজসভার আয়োজন হয়েছিল, তাতে বেশ্থামের তত্ব 
তাকে বেশ ভালে! করেই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল | (06 ৮29 £585060. 02 0 
টি 10111. 0৫ 05 8670011575165 আ01)। বেিস্ক ভারতবর্ষে এসে সংস্কারকার্ষে 
যন দিলে বেস্থাম উল্লসিত হয়েছিলেন । রামমোহনকে বেস্থাম ইততিপূর্বেই অনুপ্রাণিত 
করেছিলন। এ ছাড়া হেইলিবেরিতে ইস্ট ইত্ডি়া কোম্পানীর কলেজে তরুণ অফিপারদের 


বন্কিম-২ 


১৮ চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র 


বেস্থামের মতবাদে দীক্ষিত করা হত। ১৮২৪-এর এডুকেশন ডেসপ্যাঁচে জেমস মিল 
নেহাৎ্ই উপযোগিতার দিক দিয়ে বিচার করে বাংলা ভাষাকেই শিক্ষার বাহন করতে 
চেয়েছিলেন।১ ১৮৫৪র শিক্ষাসম্বদ্বীয় পরিরক্পনীতেও জন স্টুয়ার্ট মিলের হাত ছিল 
বলে শোনা যায়। স্টুয়ার্ট মিলের মৃত্যুতে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন২-_ 

“কিন্ত ভারতবাসী বলিয়া মিলে সহিত আমাদের আরো কিছু সম্পর্ক আছে। 
যৎকালে ভারতবর্ষ ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর 'কর্ৃত্বাধীন ছিল তখন মিল প্রথমতঃ ইস্ট 
হাউসের একজন কেরানি এবং পরিশেষে চিঠিপত্র পরীক্ষকের কার্য করিতেন । কোর্ট 
অফ ডাইরেক্টর হইতে ভারতবর্ষে যে সকল আজ্ঞালিপি আসিত তাহা! মিলের পরীক্ষ। 


ভিন্ন প্রেরিত হইত না । কিন্বদপ্তী আছে যে ভারতবর্ষের বিদ্যাশিক্ষাধিষয়ক জন 
১৮৫৪ সালের প্রসিদ্ধ লিপিরচনাকাধে মিলের বিশিষ্ট সাহায্য ছিল। ফলত: উহাতে 


যেরূপ নিয়ম নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহার সহিত মিলের [1১:৮5 নামক পুস্তকোক্ত মতের 
সম্পূর্ণ এক্য লক্ষিত হইবেক 


১৮৬৬ খ্রীস্টান্দে কেশবচন্্র সেন একটি বন্তৃতায় বলেছিলেনত-_ 
*[1)6 19011003 0: 0) 26015 213008001570, 15 20105 061116210- 
81)1510, 10516116101) 1861013911517), 105 1013110501018% [00310151510 
রাজনীতি চরিব্রনীতি ধর্মনীতি দর্শন সব দিক দিয়েই অলৌফিকতাবজিত বস্ত- 
ধর্সিতার প্রাধান্য দেখে কেশব ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন । এর অনেক দিন পরে 
বঙ্ধিযম নবজীবনে ধর্মজিজ্ঞাসা” প্রবন্ধে ধর্মতত্বের আলোচনার সুত্রপাত করতে ব্রাহ্ম- 
মতাবলম্বী এবং গোঁড়৷ হিন্দু ছুই পক্ষই তার সমালোচন! করল । তববোধিনী পত্রিকায় 
দ্বিজ্ন্দ্রনাথ ঠাকুর নব্যহিন্দু সম্প্রদায়” নাম দিয়ে এক প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন। তাতে 
তিনি বললেন*__ ৃ 
'বহ্ছিমবাবুর মতে ছুইরূপ স্থখ দাড়াইতেছে_€১) সামান্ত স্থখ অর্থাৎ যে সখ বৃত্তি 
সকলের আংশিক অথবা অনিয়মিত স্ফৃতি মাত্র ও যে স্থথ অন্থপবুক্ত তৃপ্তির সহবতী 
১ ভারতবর্ষের শাসনব্যবস্থার সঙ্গে হিতবাদীদের যোগাযোগের বিবরণ সংগ্রহ করেছি [::10% 
96০০169+ 179 27750 57, 0467601$075 0720 77085) 1969, পৃ ৪৭৫৭ থোক। 
২ বঙ্কিম-রচনাবলী, বিবিধ (পরিষৎ নং) পৃ ৩৪১ 
৩101 1. 5. 8580) 1786 ০7৫ 77015 ০ 27077707701026 78576, 1940, 0 106 
৪ তত্ববোৌধিনী পত্রিক1 ১৮০৬ শক ভাত্র, পূ ৯২-_৯৬ 


বঙ্কিমযুগের মনন-সাধনা ১৪৯ 


আর (২) প্রকৃত স্থথ__অর্থাৎ বৃত্তি সকলের সম্পূর্ণ এবং স্থশৃঙ্খল ক্ফু্তি ও সমূচিত 
তৃপ্তি; এই ছুই প্রকার সখের মধ্যে সামান্য স্থগকে বঙ্কিমবাবু স্থখ বলিতে নারাক্জ__ 
তাহার মতে প্রকৃত স্থখই স্থখ ।-.. 

ওরূপ স্থুথ প্রথমতঃ পূরণ যৌবনকালের ধর্ম কেননা প্রাচীন বয়সে বৃত্তি সকলের 
সম্পূর্ণ স্কৃতি একেবারেই অমম্ভব দ্বিতীয়তঃ উহ! খুব একজন সাবধানী প্রবীণ লোকের 
ধর্ম ।...সুখানুরাগী যুবা ব্যক্তি তোল দাড়ি হস্তে করিয়া স্কৃত্ি এবং সামঞ্রস্য ছুইকে ওজন 
করিতে পারেন যথা (১) চরিতার্থসাধন (২) সামগ্রস্যসাধন।...নুখাসক্ত যুবকের! 
স্ৃতিকে এবং তৃপ্তিকে ক্রোড় পাতিয়া গ্রহণ করে কিন্তু সামগ্তস্যকে বড় ডরায়।” 

অতঃপর ঘ্িজেন্দ্রনাথ বললেন_- 

'এখন ধর্ম কি? তাহা এক কথার বলির! দেওয়া যাইতে পারে। স্বার্থকে 
প্রমার্থের বশে নিয়োগ করাই ধর্ম। 

স্বার্থ কাহাকে বলে? না! এ প্রবৃত্তির বা ও প্রবৃত্তির নহে কিন্তু সকল প্রবৃত্তির 
যথোচিত চরিতীর্থতা। পরমার্থ কাহাকে বলে? না! একা কেবল আমার স্বার্থ বা 
তোমার স্বার্থ নহে কিন্ত সকল জগতের স্থার্থ_এক কথায় ঈশ্বরের উদ্দেশ্য |, 

এই প্রবন্ধ পড়ে বঙ্কিমচন্্র সশ্রদ্ধভাবে লিখেছিলেন__ 

'তব্ববেধিনীতে “নব্যহিন্দূ সপপ্রদায়” এই শিরোনামে একটি প্রবন্ধে আমার লিখিত 
'বর্মদ্জ্ঞাসা” সমালোচিত হয়। সমালোচনা আক্রমণ নহে । এই লেখক বিজ্ঞ গম্ভীর 
এবং ভাবুক । আমার যাহা বিবার আছে তাহ! সব শুশিয়া যদি প্রথম সংখ্যার উপর 
স্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া তিনি সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন তবে তাহার কোন দোষই 
দিতে পারিতাম না।' 

সত্যই দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রবন্ধের উপসংহারে ধর্মের যে নির্দেশ করেছেন, তার সঙ্গে 
বস্কিমের ধর্মতত্বের মূল বক্তব্যের তেমন বিরোধ নেই। স্বার্থহখকে কি করে পরার্থ- 
থে পরিবন্তিত করা যায় সেটাই তার অনুশীলন ধর্ম । তত্ববোধিনী পত্রিকাতেই কয়েক 
বছর আগে 'ঈশ্বরবিশ্বাস ও ধর্মনীতি”* নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। সেই 
প্রবন্ধেও বাঙালী শিক্ষিত সমাজে পজিটিভিজম্‌ ইউটিলিটারিয়ানিজম্‌ মতবাদের বিস্তার- 
লাভের জন্য ক্ষোভ কর! হয়েছিল। রাজনারায়ণ বন্থ তো স্পষ্টই বঙ্কিমকে “'জঘন্ত 
কোমত মতাবলম্বী” বলে নিন্দা করেছিলেন ।২ রাজনারায়ণ বন্থর “হিন্দু ধর্মের অেষ্টতা 
রস্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমই বলেছিলেন 'রাজনারায়ণ বাবুর লেখনীর উপর পুষ্প- 

১ তত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৮০৩ শক কাঠিক, পৃ ১২৯ 
২ তত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৮*৬ শক ভাত্র 'নুতন ধর্মমত" 


২০ চিন্তানায়ক বন্কিমচন্দ্র 


চন্দন বৃষ্টি হউক” শুধু ব্রাহ্মমতাবলম্বীরাই নয়, গোঁড়া হিন্দুরাও বঙ্কিমের ধর্ম- 
ব্যাখ্যার সঙ্গে একমত হতে পারে নি। পূর্ণচন্ত্র বন্থ সেকালে বঙ্কিমের উপন্যাসে 
“অঙ্গীলতা” এবং “ছুর্নীতি'র কঠোর সমালোচনা করেছিলেন । বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মকল্পন। 
সম্পর্কে প্রতিবাদ করে তিনি বলেছিলেন৯__ 

ধর্মের ঈশ্বর কেবল [06৪] ০০০০৮ নহে । তাহা মানবমস্তিক্ষের শুদ্ধ চিন্তার 
স্বরূপ নহে, মানবমনের সৃষ্টি নহে, তাহা প্রকৃত জীবিত পুরুষ-ধাহাকে মন্তয্য 
কাররমনোবাক্যে পূজা করেন ।-.'বঙ্কিমবাবুর আর একটি কথা এই-ধর্মমাত্র ভ্রম এবং 
মিথ্যাসংহ্য& এবং মিথ্যা মাত্রেই অনিষ্ট আছে। “এই জন্ত সকল ধর্ণের সংস্কার 
আবশ্যক | যে ধর্মই অবলম্বন কর তাহার সংস্কারপূর্বক ভ্রান্তি ও মিথ্যা প্রিত্যাগপূর্বক 
তদন্তর্গত সত্যকে ভজন। করিবে |, | 

ইহা খাটি ঢ০1০০6515 | নির্বাচন করিয়। যদি ধর্মতত্ব গ্রহণ করিতে হম তাহ! 
হইলে পৃথিবীতে যত লোক প্রায় তত গুলি ধর্ম হইবার সম্তাবন]।, 

বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মমতে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রবোধের বীজ দেখে পুর্ণচন্ত্র বন্ধ উদ্দিন 
হয়েছিলেন । বস্কিমের উপর এটাই ছিল মিলের প্রভাব । 

কোমৎ দর্শন বা হিতবাদ বাংলা দেশে যে বিশেষ কয়েকজন লেখককেই প্রভাবিত 
করেছিল তা নয় বস্তত উনবিংশ শতাব্ীর চিন্তার মূলে এবা কোনে| না কোনোভাবে 
নিহিত ভিল। আমরা দেখেছি এ না হয়ে উপায় ছিল না। বঙ্কিমকে ধারা সমালেো চন 
করেছেন তাঁদের মধ্যেই এর সুত্র যদি পাওয়! ঘায় তবে বিশ্ময় বোধ করবার কিছু নেই। 
কোমৎ মত এবং হিতবাদ এ ছুটি একই লোককল্যাণমূলক আদর্শ থেকে উদ্ভূত । জন 
স্টুয়ার্ট মিলের সঙ্গে কোমতের প্রথম দিকে বিশেষ পার্থক্য ছিল না । মিল কোমতেরই 
শিষ্য ছিলেন। পরে ছুজনের মধ্যে একটা মতবিরোধ দেখা দিল । কোমত সমষ্টিবাদী 
ছিলেন_ব্যক্তিকে নিরুদ্ধ করে সমাজকে বডো করে তুলতে চেয়েছেন। মিল বলেন, 
ব্যক্তির স্ফুতি না ঘটলে সমাজের কল্যাণ নেই। বঙ্কিম এই ছুই মতের সায়গ্রশ্য করতে 
চেয়েছেন ধর্মতত্বে। সর্বাঙ্গীণ বৃত্তির সামঞ্স্যপূর্ণ স্ফৃতি সাধনের দ্বার! ব্যক্তিত্বের বিকাশ 
সাধনে তিনি জোর দিয়েছেন, তেমনি ব্যক্তির সঙ্গে সাজ ও দেশের সমঞ্গসীভূত 
যোগসাধনের দ্বারা সমষ্টিচেতনাকে শক্তিশালী করার উপরেও জোর দিয়েছেন । কোমৎ 
দর্শন সম্পর্কে বঙ্গদর্শনে ছাড়াও অন্যান্য পত্রপত্রিকাতে মাঝে মাঝেই আলোচনা 
হয়েছে । বাংলা দেশে কোমৎ মতের বিস্তার সম্পর্কে সার হেনরী কটন বলেছেন২-_ 


১ আর্ধদর্শন, ১২৯১ ভাদ্র 'ধর্মসন্বন্ধে বহ্ছিমবাবুর মত 
২ শি 0760] 091600১ 72% 27286) 0115, 


বঙ্কিমযুগের মনন-সাধনা ২১ 
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ধর্মবিশ্বাস হিসাবে প্রত্যক্ষতাবাদ বাংল! দেশের উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে কেউ কেউ 
গ্রহণ করেছিলেন, যেমন কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, ্বারকানাথ মিত্র, যোগেন্দ্রন্্র ঘোষ এবং 
নগেন্দ্রনাথ ঘোষ ।১ কিন্তু সেটাই বড়ো! কথা নয় । বড়ো কথা এই যে, কোমতের চিন্তা- 
প্রণালী অন্যধর্মীবলম্বীদের প্রভাবিত করেছে । তার সুযোগও ছিল। যোগেন্্রন্দ্র ঘোষ 
77471270918 771465 (1884) নামে একটি বই লেখেন।ৎ তাতে তিনি ৈতন্ত- 
ধর্মের সন্গে কোমৎ ধর্মের সাদৃশ্য দেখান। বস্তুত প্রত্যক্ষতাবাদ একট: কোনো! আলাদা 
ধর্ন নয়। যেকোনো ধর্মাবলম্বী কোমৎ মত স্বীকার করে নিতে পারেন। হিন্দু- 
ধর্মের নিবিশেষ তব্ের দিক দিয়ে না হলেও ব্যাবহারিক দিক দিয়ে কোমত্মতকে গ্রহণ 
করতে বাধা নেই। বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মতত্বের পঞ্চদশ অধ্যায়ে “ভূত আমি এবং ঈশ্বর এই 
তিনটি জ্ঞেম়ের মধ্যে প্রথমটিকে কোমতের নির্দেশেই জানতে বলেছিলেন। বিশেষত 
ধর্মসাধনার সঙ্গে শিক্ষাকে বঙ্কিমচন্দ্র এমনভাবেই একাঙ্গ করে ফেলেছিলেন যে “হিন্দু 
ধর্মের“কোন অংশের সঙ্গে কোমত মতের সাদৃশ্য তাকে নরং উৎসাহিতই করেছিল। 
দেবী চৌধুরাণীতে অন্ুশীলন ধর্মের যে ওঁপন্যাসিক রূপ দেওয়া হয়েছে তার প্রথমেই 
কোমতের একটি বাক্য দিগ্দর্শন্ূপে বিরাজিত-_ 
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দেবী চৌধুরাণীতে সমগ্রসীভূত চরিত্রনীতির যে আদর্শ আছে তার বিস্তৃত ব্যাখ্য! 
বঙ্ধিম করেছেন ধর্মতত্বে। বস্কিমের এই শিক্ষার্শ সথপরিচিত। সর্বাঙ্গীন্‌ বৃত্তির প্রকর্ষ 
পরবর্তী কালে অনেকেরই চিন্তাকে অনুপ্রাণিত করেছে । বস্কিমের এই আদর্শ 
ইউটিলিটারিয়ানদের চিন্তা থেকে এসেছে । কিন্ত এ বিষয়ে বঙ্কিম এক! নন। উনবিংশ 
শতাব্দীর চিন্তাশীলগণ প্রায় সকলেই এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন। অবশ্থ 

১ প্রিয়রগ্রন সেন, বাংলায় ধববাদ', কৃষ্ণনগর কলেজ স্মারকগ্রস্থ 

২ যোগেক্জচন্দ্র ঘোষ সম্পর্কে শ্রীমূছ্ূলকাগ্ডি বন্ুর তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ 'ঞববাদ আন্দোলন ও যোগেন্দ্রচন্দর 
র্টবা--'প্রান্তিক' নবপর্যায় প্রথম সংখ্যা শ্রাবণ-আই্িন. ১৩৭৫ । 
৩ ধর্মতত্ব, পঞ্চম অধ্যায় র্‌ 


২২ চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র 


বঙ্কিম চিত্তৃত্তির 'সর্বাঙ্গীন উৎকর্ষ'এর তত্বটিকে তার জীবনদর্শনের 'মর্মকেন্দ্রে রেখেই 
তার চিন্তাকে পরিচালিত করেছিলেন । অন্য ধারা এই প্রসঙ্গ এনেছেন তারা চিন্তবৃত্ির 
কর্ষণের কথা বলেছেন অন্য প্রসঙ্গে । যেমন কেশবচন্দ্র ১৮৬২ শ্রষ্টাব্দের 7106 1)6818)1% 
91 17770% 7,6 বক্তৃতায় বলেছিলেন ১ 
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শরীরকে বলিষ্ট করে না তুললে এবং সেই অন্থপাতে চিত্তবৃত্তির সমঞ্ষসীভূত বিকাশ 
না ঘটালে ধর্মের লক্ষ্য সিদ্ধ হয় না, কেশবের এই মত রাজনারায়ণ বন্থুরও । পাজনারাযুণ 
বঙ্কিমকে হিতবাদী হওয়ার জন্য সমালোচন। করেছিলেন কিন্ত তিনি নিজেই হিতবাদের 
একটি সুত্রকে গ্রহণ করেছেন। কেশবচন্দ্রের সঙ্গে ধর্ম নিয়ে মতভেদ ঘটলে রাজ- 
নারায়ণ রচন। করলেন 'ত্রান্মধর্মের উচ্চ আদর্শ” € চৈত্র, ১৭৯৬ শক )| এই রচনায় তিনি 
্াহ্মধর্মের প্রধান লক্ষণ নির্দেশ করেছিলেন চারিটি-_অসাপ্প্রদায়িকতা,ব্যবধান-বিমুখতা, 
আধ্যাত্মিকতা এবং সর্বসমগ্তসীভূততা । চতুর্থ লক্ষণটি সঙ্গন্ধে তিনি বলেছেন২-_ 

'্রাঙ্মধর্মের প্রধান গৌরব এই যে উহা! পরম্পরবিরোধী বৃত্তি ও পরম্পরবিরোধী 
গুণের সামপ্তস্য সম্পাদন করিতে অন্ুজ্ঞ করে। এ বিষয়ে আমার ঢ7/% ?3 
13767710851 নামক বক্তৃতায় এইরূপ লিখিত আছে ।-_ 
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২ 'প্রাহ্মধর্মের উচ্চ আদর্শ" পৃ ৯ 


বহ্ছিমযুগের মনন-সাধনা ২৩ 


[01006116800196102 2190 2. 102107701010005 01530118166 06 81] 00 0776168, 
0015 50001017800 000 006 5815 ০৫ 10850105 15015, 0005 ৩ 
161151013. 

নৃতরাৎ ব্যক্তির শারীরিক এবং মানসিক বৃত্তিগুলির সামগ্রস্যপূর্ণ উৎকর্ষ সাধনের 
মতবাঁদটি বঙ্কিমচক্দজ্রের ধর্মতত্বের অনেক আগে থেকেই বাংল! দেশের চিন্তাশীলদের 
অধিকার করেছিল। কেশব অথবা! রাজনারাযূণ দ্বার! নক্ষিমচন্তর প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত 
হয়েছিলেন একথা এখনও বল! শক্ত । তার কারণ ছুটি । বঙ্কিমের রচনাতেই বিদেশী 
হিতবাদীদের সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপিত হওয়ায় যুক্তি এবং চিন্তাস্ত্র তিনি বিদেশ 
থেকেই পেয়েছিলেন বলৈই মনে হ্ধ। দ্বিতীয়ত আমরা ইতিপুর্বেই দেখেছি এ যুগের 
চিন্তাবৈশিষ্ট্যের ইহমুখিনতা৷ সকলকেই মানবত্বের নৈতিক বিকাশ-সাধনে ব্যাপুত করে 
তুলেছিল। কেশবচন্্র বা রাজনারায়ণের মতো ইশ্বরপ্রাণ বাক্তি ভক্তিধর্মের উপর 
একান্ত নির্ভর করলেও মাক্ষষের কাষকারিণী বৃত্তিগুলির পূর্ণপ্রয়োগের নির্দেশ দিয়েছেন 
অর্থাৎ এগুলিরও উপযে।গিতা আছে । যদি মোজান্্জি ব্রহ্মোপলক্ষির সহায় এতে নাও 
হয়, তবু ঈশ্বরসষ্ট কবাপালনে তীর গ্রীতিই জন্মায়। পরোক্ষভাবে ঈশ্বরের অভিপ্রান্ 
সিদ্ধ করার আননদেই বাক্তির বৃত্তিগুলির পুর্ণ বাবহারের সার্থকতা । বিশুদ্ধ অধ্যাত্ব- 
বোধের সঙ্গে ইউটিলিটারিয়ানদের অঙ্টবীলন ধর্দও এইভাবে যুক্ত হল। উনবিংশ 
শতাব্দীতে কোনো তব্সেরই বোধহয় এর স্পর্শ বাচিয়ে চল! সম্ভব ছিল ন|। কিন্তু এ 
বিষয়ে আশ্চর্য সমধম্িতা দেখ! যার অক্ষয়কুমার দত্তের সঙ্গে বঙ্ষিমচন্দ্রের । ১৮৫১ 
খ্রীষ্টাব্দে অক্ষয়কুমার দত্তের “বাহাবস্তর সহিত মানবপ্ররুতির সন্বন্ধবিচার, প্রথম ভাগ? 
প্রকাশিত হয়। তার কিছু আগে রচনাগুলি তত্ববোধিনী পত্রিকায় বেরিয়েছিল। এই 
বইয়ের দ্বিতীয় ভাগ প্রকীশিত হয় ১৮৫৩ খ্রীষ্টাবে । 

সকলেই জানেন, অক্ষয়কুমার এই বইটি জর্জ কুম্বের 09)8848/2040।8 ০1 249 
বই থেকে অনুবাদ করেছিলেন। তবু ভূমিকায় অক্ষয়কুমার উল্লেখ করেছেন, যে সব 
বিষয় এ দেশের অনুপযোগী সে সব তিনি বর্জন করেছেন । এ দেশের সমাজ ও জীবন 
সম্পকে তার জ্ঞান যা দন্মেছিল, তা-ই তাকে প্রণোদিত করেছিল অন্থবাদে । জর্জ 
কুম্ব তাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিলেন ; ছুজনের মনের গড়ন প্রায় একই রকম 
ছিল। দুজনেই প্রগাঢ যুক্তিবাদী, প্রাকৃতিক নিয়মের অব্যর্থতায় বিশ্বাসী এবং ইন্দ্রিয়া- 
তীত জগৎ সম্পর্কে বিরূপ । 'বাহ্থবস্ত'কে অক্ষয়কুমারের নিজেরই বিশ্বাস এবং অভিমত 
বলে গ্রহণ করে নিলে ক্ষতি নেই। বিশেষত এই ০০০০০০০০০৪৪ 
চারুপাঠে পুনরুক্ত হয়েছে । 


২৪ চিন্তানাম্বক বন্কিমচন্ত্র 


দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর একবার ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিলেন ১ 
“তিনি যাহা লিখিতেন তাহাতে আমার মতবিরু্ধ কথা কাটিয়া দিতাম এবং 

আমার মতে তাহাকে আনিবার জন্য চেষ্টা করিতাম কিন্তু তাহা আমার পক্ষে বড় 
সহজ ব্যাপার ছিল না। আমি কোথায় আর তিনি কোথায়। আমি খুঁজিতেছি 
ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ আর তিনি খুঁজিতেছেন বাহ্যবস্তর সহিত মানবপ্রকৃতির 
কি সন্বন্ধ |, 

দেবেন্দ্রনাথের উক্তি সংক্ষিপ্ত কিন্তু গভীর অর্থপূর্ণ | অক্ষয়কুমার ব্যাবহারিক জগতের 
অতীত কোনো কিছুর সন্ধান বা চিন্তা করেন নি। অস্তিত্ব নিয়ে চরম ছিজ্ঞাস! মানুষের 
চিরকালই ছিল। উনবিংশ শতকে এই জিজ্ঞাসা আমাদের লৌকিক জগতের মধ্যেই 
উত্তর খুঁজল। যুরোপের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং প্রারুতিক নিয়মের অটল অস্তিত্ব 
সম্বন্ধে নিঃসন্ধিপ্ধ হওয়ার ফলে বস্তজগৎ্ই একটি আঁবচল মানদণ্ডে পরিণত হল। এই 
জগৎ এবং সমাজের স্বতঃসিদ্ধতা মেনে নিয়েই মানববুদ্ধি অগ্রসর হরেছে। প্রকৃতির 
রহস্যকে নানাদিক দিয়ে জানা এবং মানুষকে তারই মধ্যে যথাযথরূপে স্থাপিত দেখাই 
হল তার সব উদ্যামের মূলে । বাংল! দেশে এই জিজ্ঞাস! সর্বপ্রথম দেখা দিয়েছে অক্ষয়- 
কুমার দত্তের মধ্যে । তার আগে ধারা এসেছেন, তত্বের দিক দিয়ে মানব-অস্তিত্বের 
কথা তারা চিন্তা করেন নি__ শুধু লোকব্যবহারের নৈতিক বিচার করেছেন মাত্র। 
মানবসমাজ এবং বস্তজগতের মধ্যে ব্যাবহারিক সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা আমাদের দেশে 
আগেও কনো হয় নি। অক্ষয়কুমার লিখেছেন ২ 

“পূর্বে আমারদিগের দেশে যত দর্শন শান্তর প্রকাশ হইয়াছে, এ বিষয়ের অনুসন্ধান 
করা তাহার তাৎপর্য ছিল না। আপনাদিগের শারীরিক ও মানসিক স্বভাব ও ব্যহাবস্তর 
সহিত তাহার সম্বন্ধ বিবেচন! করিবার প্রয়োজন তৎকালের লোকের সম্যক বোধগম্য 
হয় নাই ।+ 

আমাদের সামাজিক আচারনিয়মগুলি পুরোপুরি এই সম্বন্ধ নির্ণয়ের চেষ্টাতে রচিত 
হয় নি। এর কিছুটা ছিল প্রাকৃতিক নিয়মের ফল, আবার অনেকটাই ছিল বিশেষ 
সমাজের বৈশিষ্ট রক্ষা করবার চেষ্টার ফল। কিন্তু অষ্টাদশ উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ 
“আমাদের সামনে এনেছে বিশ্বপ্রকৃতিতে কার্ষকারণবিধির সার্বভৌমিকতা ; আর 
একদিকে স্যায় অন্যায়ের সেই বিশ্তুদ্ধ আদশ যা কোনো শাস্ত্রবাক্যের নির্দেশে কোনো 
চিরপ্রচলিত প্রথার সীমাবেষ্টনে, কোনো বিশেষ শ্রেণীর বিশেষ বিধিতে খণ্ডিত হতে 

১ আত্মচরিত, ২সং, পূ ২৩ 

২ 'বাহর্স্তর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার', প্রথম ভাগ, উপক্রমণিকা 
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পারে ন1।”১ অক্ষরকুমারের রচনায় সেই সার্বভৌমিক নীতি তত্বের আকারে প্রথম 
স্বীরুতি লাভ করল। এই স্বীকৃতি আমাদের চিন্তার পদ্ধতিতে নিয়ে এল প্রবল 
পরিবর্তন এবং দেবেন্দ্রনাথ বেদের অভ্রান্ততায় বিশ্বাস ত্যাগ করলেন । 

অক্ষয়কুমার একান্তভাবে প্রাকৃতিক নিয়মের উপরেই আস্থা রেখেছিলেন । প্রাক্ক- 
তিক নিয়ম পালন করাতেই স্থখ এবং স্থখের সন্ধানই মানুষের কর্তব্য। মানুষ মাত্রেরই 
সুখের উপরে চরম আশ। উদ্ভম এবং সাফল্য নির্ভর করে। এইজন্যই স্থুখলাভ দিয়েই 
ব্যক্তির জীবনের সার্থকতা নির্ধেয। আবার স্থখই মান্য মাত্রের স্থনিনিষ্ট মূল্যমান। 
ত.ই মানুষ স্থুখকে যত সহজে গ্রহণ ও স্বীকার করতে পারে, কোনো আধ্যাত্মিক ব৷ 
অন্য কোনো! মূল্যমানকে তত সহজে মে বোঝে না। হিতবাদীর তাই স্থখকেই একটি 
সর্বজনগ্রাহা সন্দেহাতীত ( 9০51০ ) মুলামান-স্বরূপ ধরে নৈতিক বিচার করেছে । 
এ বিষয়ে অক্ষয়কুমার দত্ত এবং বঙ্থিমচন্দ্রের মধ্যে আশ্চধ সাদৃশ্য আছে। ছুজনেই 
স্বখলাভকেই লক্ষ্যন্বরূপ সামনে রেখে বিচারে অবতরণ করেছেন। বঙ্ষিমচন্ত্র এই 
স্বতঃসিদ্ধকে মেনে নিরে যুক্তির ক্রমবিস্তারকে স্বীকার্ধ করে তুলেছেন এবং স্থখকে 
নঈপান্থরিত করেছেন বহুজনহিতায় | ফলে ব্যক্তিচেতন। পরিণত হয়েছে সমষ্টিচেতনাঁয়। 
অক্ষরকুমারের ব্যাখ্যা ব্যক্তিত্বের বিকাশেই সীমাবদ্ধ। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্কিমের 
যে সমালোচন। করেছিলেন, সেট। অক্ষরকুমারের সম্পর্কে যতখানি প্রযোজ্য, বঙ্ষিমের 
সম্পর্কে ততখাণি প্রযোজ্য নয়। যে-প্রাকৃতিক নিয়ম পালনকে অক্ষয়কুমার বলেছেন 
স্নখলাভের উপায়, তাকে তিনি তিনভাবে ভাগ করেছেন২ ভৌতিক, শারীরিক ও 
মানসিক । প্রথমটি হচ্ছে জড়-প্রকৃতির নিয়ম, কার্যকারণ ইত্যাদি; দ্বিতীয়টি যানবশরী- 
রের নিয়ম, প্রজনন বিকাশ এবং মৃত্যু ; তৃতীরটি জীবনচেতনার নিয়ম। জীবচেতন! 
আবার ছ্ুরকমের-_মান্থষের এবং ইতর জন্তর। মান্ুঘের মানসিক বৃত্তি নির্দিষ্ট, 
প্রকৃতির এবং বাহ্যবস্তর সঙ্গে তার সম্বন্ধও নির্দিষ্ট । এগুলি হচ্ছে বুদ্ধিবৃতি, ধর্মপ্রবৃতি 
ও নিকুষ্ট প্রবৃত্তি। অক্ষয়কুমার-কল্পিত এই নিয়মবিন্তাস থেকে স্পষ্টই বোঝ! যার 
মান্ঠষের অধ্যাত্মচেতনা-সম্পকিত কোনে রকম অতীন্দ্রির অভিজ্ঞতার মধ্যে যেতে 
তিনি অনিচ্ছুক । মানসিক প্ররুতির আলোচনায় অজনম্পৃহা, লোকান্জ্রাগপ্রিম্নতা, 
সাবধানত। প্রভৃতির মতো ভক্তিকে তিনি অন্যতম স্থান দিয়েছেন মাত্র । তার 
বর্ণনায়ত__ 

১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "কালার" ন!ম প্রবন্ধ 


২ "বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' প্রথম ভাগ, প্রথমাধ্যায়, “প্রাকৃতিক নিয়ম" 
৩ পুরোক্ত গ্রন্থ, নবম মুদ্রণ, পৃ ৫৩ 


চি 


২৬ চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র 


পরমেশ্বর অনেকানেক গুরুলোক ও অন্যান্য মহৎ মহৎ ব্যক্তির সহিত আমাদিগের 
গুরুতর সন্ন্ধ নিরূপিত করিয়৷ দিয়াছেন, এবং তাহাদ্দিগের সহিত আমাদিগের তছুচিত 
ব্যবহার সম্পাদনার্থে আমাদিগের ভক্তিরূপ পরম প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন ।' 

এই যেমন এক রকম ভক্তি তেমনি__ 

কিন্ত পরমেশ্বরপরায়ণ ভক্তিমান্‌ ব্যক্তির! 'প্রতীতি করেন, পরমেশ্বর যেমন ভক্তির 
বিষয়, এমন আর দ্বিতীয় নাই ।" 

অধযাত্মচেতনা-সম্পন্ন ব্যক্তিদের ভক্তিধর্ধকে শুধুমাত্র শোনা কথার পর্যায়ে ফেলে 
এবং শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের প্রতি পালনীয় ভক্তিকে মানবমনের অন্যতম গুণ বলেই অক্ষয়- 
কুমার ভক্তির একটা স্থান নিদেশ করেছেন । আমার মনে হয়, অক্ষয়কুম:রের চিন্তায় 
ভক্তির স্থান এতই গৌণ যে আধ্যান্িিক ভক্তি যেটুকু তিনি স্বীকার করেছেন, সেট 
নেহাতই ্রাহ্মধর্ষের প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবেই । 'বাহ্বস্তর সহিত মানবপ্রক্কতির 
মন্বন্ধ বিচার” এর দ্বিতীয় ভাগের ভূমিকার তিনি ব্রাঙ্গধর্দের নিজন্ব গ্রয়োজনের কথাই 
বিশেষভাবে উল্লেখ করেছিলেন। বঙ্ষিমের ধর্মতত্বে ভক্তির স্থান এ রকম গৌণ নয় । 
অবশ্ঠ বন্ধিমের মতেও ভক্তিকে যে ভাবে ব্যাখা! কর! হয়েছে তাতে ভক্তি অর্থ 
ঈাড়িয়েছে কোনো নৈরাক্তিক মহৎ আদর্শে অকুঞ% আত্মনিবেদন মাত্র । শ্রীরূৃতিক 
নিরম সম্পর্কে জ্ঞান বঙ্ধিমের কাছে অক্ষয়কুমারের মতোই সমান প্ররৌজনীয়। অক্ষয়- 
কুমারের কাছে তিনটি নিয়ম জ্ঞের, বঙ্কিমের কাছে সে তিনটি--ভূত, আমি ও ঈশ্বর | 
এর প্রথম ছুটি অক্ষ়কুমারের নির্দেশেরই অন্ুরূপ-_গণিত, জ্যোতিষ, পদার্থতত্র, 
রসান, জীবতত্-সমাজতত্ব । অক্ষয়কুমার মানসিক নিয়ধকে জানবার বিষয় বলেছেন 
বটে কিন্তু বন্ধিমের সঙ্গে তার পার্থক্য আছে! হিন্দু দর্শনে মন শরীরেরই অঙ্গ । 
স্ৃতরাৎ অঙ্ষয়কুমারের মানসিক নিয়মও শারীরিক নিয়মের অন্তর্ভুক্ত হওয়ারই যোগ্য । 
বঙ্কিম যাকে “অন্তবিষয়ক জ্ঞান” বলেন, সেটা! জান। যাবে উপনিষদ দর্শন পুরাণ ইতিহাস, 
প্রধানত গীতার । এই বিষয়গুলির সম্পর্কে অক্ষয়কুমারের কোনে। উৎসাহ ছিল না, 
তীর অন্থসন্ধানের বিষয়ও ছিল না। চিগ্তার বিষয় এবং প্রণালীতে অক্ষয়কুমার ছিলেন 
পুরোপুরি অষ্টাদশ শতাব্দীর যুরোপের শিষ্য । র 

প্রাকৃতিক নিয়মকে জানা আদি প্রয়োজন বলে স্থির করে অক্ষয়কুমার এই জ্ঞান 
থেকে স্থখ কীভাবে লভ্য তাই আলোচনা করছেন। এই আলোচন"তে তার সঙ্গে 
বস্কিমের এবং হিতবাদীদের মিল বিশ্ময়কর। অক্ষয়কুম।র সুত্র নির্দেশ করেছেন১__. 


১ পুবোক্ত গ্রন্থ, তৃতীয়াধ্যায়, “মনুষের হখোৎপত্তির বিষয় 
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“মন্ুষোর প্রকৃতি ও বাহ্বস্তর সহিত তাহার সম্বন্ধের বিষয় সংক্ষেপে বিবরণ করা! 
গিয়াছে এক্ষণে তার স্থখোৎপত্তির মূল অন্বেষণ কর! যাইতেছে । 

প্রথমত: । ইহা! স্পষ্টই দুষ্ট হইতেছে যে শরীর ও মন চালনা না করিলে স্থখান্ুভব 
হয় ন|। 

দ্বিতীয়ত: । সমুদয় মনোবৃত্তিকে পরস্পর সম্পূ্ণকূপে সমগ্কসীভূত করিয়া চরিতার্থ 
করা কর্তব্য নতুবা এ সংসারে যে প্রমাণ স্থায়ী স্থথসভ্োগের সম্ভাবনা আছে, তাহা 
সম্পন্ন হয় না। 

তৃতীয়ত; ৷ মনুষ্যের জুখন্বচ্ছন্দতাকে বদ্ধমূল করিতে হইলে তাহার সমস্য 
মনোবৃত্তি পরম্পর সমগ্কপীভূত থাকিয়া যেরূপ উপদেশ প্রদান করে তাহার সহিত 
বাহাবস্ত বিষয়ক নিয়ম সমুদায়ের এঁকা রাগ। আবশ্ঠক এব বৃদ্ধি যাহাতে উভয়েরই 
স্বর্প ও পরস্পর সম্বন্ধ নিরূপণপূর্বক ভ্রমগ্রমাদশূম্য হইয়া সৎপথ প্রবর্তক হইতে পারে 
তাহার উপায় করা কর্তব্য ।” 

সামগ্তশ্য-সাধানের এই তত্বই অক্ষত্বক্মারের মূল মতবাদ । বালকপাঠোপযোগী বই 
'চারুপাঠে”ও অক্ষয়কুমার চিন্তবৃত্তির কর্ষণ এবং সামর্স্য-সাধনের উপদেশ দিয়েছেন১__ 

'এক্ষণে বিষয়কর্মের যে প্রক।র রীতি প্রচলিত আছে, তাহা অত্যন্ত অনিষ্ঠকর | 
বিষরী ব্যক্তিরা দিবসের অধিক ভাগ কেনল বিষয় কার্ষেই ক্ষেপণ করেন, জ্ঞান ও ধর্মের 
অন্ুুণীলন করিতে অবকাশ পান ন|। কিন্তু মন্থুষ্যের সকল প্রধান বৃত্তিই যথানিয়মে 
চালনা করা উচিত এবং কিঞ্চিৎকাল পরিশ্রম ও আমোদ প্রমোদ করাও কর্তব্য । 
তথ্যতিরেকে কোনমতেই সম্পূর্ণরূপে স্থস্থ ও সর্বতোভাবে স্থুখী হওয়া যায় ন|।' 

শোনা যায় “বাহ্ৃবস্ত' সমসাময়িক কালে গভীর এবং স্থদুরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার 
করেছিল । তার একটা প্রমাণ পা'ওয়! যায় উপরে উদ্ধত কেশবচন্দ্র এবং রাজনারাদ্ণ 
বস্তুর উক্তিতে। এর! হিতবাদকে স্বীকার করতে চাঁন নি। স্রাহ্গধর্ম সখসন্ধীনকে 
(স্থখের অর্থ যতই বিস্তৃত হোক ) লক্ষ্য বলে স্বীকার করতে চায় নি ; অথচ শরীর ও 
মনের সমঞ্জসীভূত পুষ্টিসাধনকে ব্রাহ্গধর্মের অন্যতম লক্ষ্য বলে ন| মেনে পারা যায় নি। 

বস্তুত বলিষ্ঠ দেহ এবং বলিষ্ঠ মনকে যুগপৎ গড়ে তোলার কথা৷ মনীষী মাত্রেই 
বলে গিয়েছেন । অক্ষয়কুমার বা বঙ্কিমচন্দ্রের মতো বুদ্ধিবাদীরা ছাড়াও কেশবচন্ত্ 
থেকে বিবেকানন্দ পধন্ত সকলেরই ছিল ওই কথা। তবে ধর্মসাধকেরা ঈশ্বর বা ব্রপ্ধ- 
চেতনাকে নকল উদ্চমের লক্ষ্যস্থল করেছিলেন, বঙ্কিম সামনে রেখেছিলেন সমাজকে । 
এ বিষয়ে কোমতের যুক্তির সারবত্তাকে স্বীকার না করে ভিনি পারেন নি। অবশ্য সব 


১ “চারুপাঠ', গুথম ভাগ ১৮৫৩, "শারীরিক স্বাস্থ্যবিধান* ** 
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কিছুর উপরে তিনি স্থাপন করেছিলেন ঈশ্বরভক্তিকে । বঙ্ধিমের ইঈশ্বরকল্পনা যে 
স্বার্থহীন কর্মযোগের প্রেরণাস্বরূপ সে কথ! বলেছি। তার কথাতে৯-_ 

“কর্ণ অবশ্য কর্তব্য | কিন্তু কেবল অনুষ্টেয় কর্মই কর্ম। যে কর্ম ঈশ্বরোদ্দিষ্ট অর্থাৎ 
ঈশ্বরাভিপ্রেত তাহাই অনুষ্ঠেয় । তাহাতে আসক্তিশূন্ত এবং ফলাকাঙ্কাশূন্ত হইয়া 
তাহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে।, | 

এটা গীতারই কথা । 


বঙ্গিমের ধর্মতত্ব একটা! সমন্বিত দর্শন । বাক্তির বিভিন্ন বৃত্তির সামগ্ুস্য, দেশ ও 
সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সামপ্রস্ত, আবার শিক্ষা সাহিত্য নীতি ধর্ম বিজ্ঞান প্রভৃতি 
মানব-অভিজ্ঞতার সবগুলি দিকের আলোচনা ও সামঞ্জস্য করে ধর্মতত্ব কল্পিত হয়েছিল৷ 
ঈশ্বরচিন্তাই হোক, সমাজসেবাই হোক, যুদ্ধই হোক,মিত্রতাই হোক, সব কিছুরই একটি 
মৌলিক জীবনদর্শন রচনা! করে নষ্কিমচন্ত্র সমস্থিত ব্যক্তিত্বের আদর্শ স্থাপন করলেন । 
বলা বাহুলা, এ মানুষ বাস্তব নয়, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় “মৃতিমান থিয়োরি২। 

কিন্ত থিয়োরি রচনায় এক! বঙ্কিম নন, সেকালের চিন্তাশীলরা অনেকেই ব্যাপৃত 
ছিলেন । মনে রাখ দরকার, সেকালের প্রম্নোজন আর একালের প্রয়োজন এক রকম 
নর়। একালের মানুষের মৌলিক জীবনতত্বের কোনো অবশ্য-অন্ুসরণীয় সর্বজনগ্রাহ 
আদর্শ নেই। সমাজের বন্ধন শিথিল হওয়াতে ব্যক্তি এখন আপন আপন অভিপ্রার 
নিয়ে জীবন ধারণ করতে পারে । এখন বরং রাজনীতিক আদর্শ বাইরের দিক দিরে 
মান্গুষকে দলবদ্ধ করেছে এবং ভিতরের নৈতিক প্রেরণার মূল উৎসটি হয়েছে 
ুর্নিরীক্ষ্য । উনবিংশ শতাব্দীতে মনীষীর1 চেয়েছেন, রাজনীতি চারিত্র্যনীতি প্রভাতি 
উপরেও একটি মূল জীবনদর্শন গুষ্টি করতে, যার নির্দেশে লোকব্যবহারের বহিরঙ্ক 
নীতিও পরিচালিত হতে পারবে । ভারতবর্ষের ধর্ম সর্বব্যাপক বলে ধর্মসংস্কারই 
সেকালের প্রধান কর্তব্য হয়ে দাড়ির়েছিল। রামমোহন থেকে বিবেকানন্দ পর্ন্ত 
সকলেই এমন একটা ধর্বোধকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন যেটা আমাদের কর্তব্যের 
নির্দেশ দিতে পারে, সে কর্ব্য ঈশ্বরলাভের পথেই হৌক আর মানবকল্যাণের পথেই, 
হোক । স্বভাবত হিন্দুধর্মের পরীক্ষ। কঠিন হয়েছে। হিন্দুধর্ম এঁহিক এবং পারত্রিক 
ছুয়েরই মধাদা! দেবার চেষ্টা করেছে। গীতার কর্মযোগ এঁহিক কর্তব্যের নির্দেশক । 
যেহেতু উনবিংশ শতাবীতে এরহিকতার উপর ঝৌক পড়েছে, সেইজন্য গীতার কর্ম- 

১ ধর্মতত্ত্ব, চতুর্দশ তাধ্যায় 

২ আধুনিক নাহিতা, 'কৃষণচরিত্র' সমালোচন৷ 
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যোগের দিকে সকলেরই দৃষ্টি গিয়েছে । যে এরহিকতাবৌধ থেকে হিতবাদের উদ্ভব 
বঙ্কিমচন্দ্র সেই চিন্তা থেকেই গীতার কর্ধযোগের সঙ্গে হিতবাদের মিলন ঘটাবার 
আয়োজন করেছেন । রামমোহনও গীতার ভাষ্য করেছিলেন আবার দ্িজেন্দট্রনাথও 
এর ভাষ্য রচনা করেছিলেন। এ ছাড়া আরও বিভিন্ন ভাষ্য রচিত হয়েছে । 

সামগ্রিক জীবনদর্শন-রচনার আয়োজন রামমোহন থেকেই অলক্ষ্যে আরম্ভ 
ইয়েছিল। রামমোহনের সংস্কার-প্রেরণা হয়তো এখানেই ছিল। একেশ্বরবাদের 
ভিত্তির উপর তিনি ্াড়িয়েছিলেন। এর মূলে ইসলামের প্রভাব ছিল বলে অনুমান 
কর] হয়। ইসলামের 'মৌতাজেলা” এবং “মুওয়াহিদ্দিন' মত ছুটির দ্বার! অনুপ্রাণিত হন্নে 
'তুহফত-উল-মুওয়াহিদ্দিন? ( ১৮০৩-৪ ) তিনি রচনা করেন। তারপরে তিনি প্রকাশ 
করলেন “বেদান্ত গ্রন্থ” (১৮১৫ )। বেদীান্তের অদ্বৈততত্বের আলোচনা আমাদের দেশে 
হাস পেয়ে এসেছিল, রামমোহন তার পুনঃপ্রবর্তন করলেন । এটা অনুমান কর। কঠিন 
নয় যে, ইসলামের সার্বভৌম শ্বরচেতনার প্রতিরপ তিনি হিন্দুধর্মের মধ্যেই 
পেয়েছিলেন। এরই যুক্তিতে বহুদেববাদ এবং সম্প্রদায়-বিচ্ছিন্নতাকে তিনি দূর করতে 
চেয়েছিলেন। সাম্প্রদায়িক চেতনা থেকেই শতসহত্র প্রথা এবং দেশাচারের উদ্ভব ! 
কু-সংস্কার বলে প্রাতিভাত দেশাচারগুলিকে দূর করতে হলে ধর্মের সংস্কার প্রয়োজন । 
এমনু এক ধর্ম চাই যার থেকে অনৈষ্ক্য প্রশ্রয় না৷ পায়। পরে রামমোহন যখন খ্রীস্টান 
পাদ্রীদের সঙ্গে বিতর্কে অবতীর্ণ হলেন, তখনও ত্রিত্ববাদকে আক্রমণের সেই একই 
উদ্দেশ্ট ছিল, যদিও খ্রীষ্টান ন্লীতিবোধকে তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্বীকার করেছিলেন । 
জেরেমি বেস্থামের মানবহিতবাদ, ফরাসী বিপ্লবের মানবমুক্তির বাণী-_ এসবই রাম- 
মোহনের নীতিবৌধকে জাগ্রত করেছিল । 

আমর! -জানতে চাই রামমোহন কি কোনো সামগ্রিক জীবনতত্ব উপলব্ধি 
করেছিলেন, যার থেকে সমাজ ও নীতির সংস্কার-প্রেরণা এসেছিল? অথবা পরবর্তী 
কালের নব্যবঙ্গের মতো সংস্কারচেষ্টা খগ্ডরূপে মাত্র দেখা দিয়েছিল”_কোনো মূল 
সমন্বিত তত্ব থেকে অনুপ্রাণিত নয়? এর উত্তর দেওয়া শক্ত । কারণ, রামমোহনের 
কোনে। নির্ভরযোগ্য জাত্মচরিত যেমন নেই, তেমনি রচনাগুলিও উত্তর-প্রত্যুত্তরমূলক 
অথব! গ্রন্থসম্পাদন। মাত্র । বেদান্তের শঙ্কর-ভাষ্যকে তিনি অবলম্বন করেছিলেন । 
শঙ্করের দর্শন একটি পূর্ণাঙ্গ তত্ব। ব্যাবহারিক পারমাধিক এবং এ-ছুয়ের মধ্যবতিনী 
মায়াশক্তিকে স্বীকার করে জীবন ও জগতের একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ! দিয়েছিলেন দার্শনিক 
শঙ্কর । অনেকে বলেন, শঙ্কর-স্বীকৃত ব্যাবহারিক অস্তিত্বকে মেনে নিক্ষেছিলেন বলেই 
লোকশ্রেয়র কর্তব্যকে রামমোহন বরণ করেছিলেন» তা! যদি হয় তবে রামমোহন 


৬ চিন্তানায়ক বন্ধিমচন্্ 


কি বঙ্কিমের মতো পারমাথিক তত্বের প্রয়োগকে লঘু করে ব্যাবহারিক তত্বের উপরেই 
ডোর দিয়েছিলেন? শ্রীস্টানরা বিশেষত পরবর্তী কালে ডাফ বেদাস্তধর্মকে আক্রমণ 
করেছিলেন এই বলে যে, অধৈতবার্দে নীতির স্থান নেই। ব্যাবহারিক জগৎ 
অস্তিত্বহীন হলে নীতিবাদও অর্থহীন হয়ে যায়। এখানে ম্মরণীয়, লর্ড আমহাস্টকে 
লেখা বিখ্যাত শিক্ষাবিষয়ক পত্রে ( ১৮২৪ ) রামমোহন বেদান্তধর্মকে সমালোচনা 
করেছিলেন । সে সমালোচনা বানের স্বরে ধবনিত। অথচ রামমোহন-রচিত গানে 
অদ্বৈতান্থভতিকে কোনো! রকমে তুচ্ছ কর! যায় না। শঙ্করের ব্যাখাকে গ্রহণ করলে 
উনবিংশ শতাব্দীর লোকশ্রেয়ের জন্য আত্মোৎ্সর্গ পরিহাসই হয়ে দাড়ায়। জীবনকে 
হ্বপ্পের মতো মাত্র মনে হলে ব্যাবহারিক গ্রয়োজনে সন্ধি করে বেঁচে থাকা যাগ মাত্র 
তার জন্য সমন্ত জীবন দান করা যায় না। সুতরাং সেকালে ধারা আত্মোৎ্সর্গ 
করেছেন তীর! ব্যাবহারিক সতাকে স্বপ্নপ্রভ ভাবেন নি, ম্বমহ্যায় প্রতিটিত ব্রহ্গের 
মতোই অবিচল বলে বিশ্বীম করেছেন । ছুটোই সমান সত্য বলে বিখাস করার অর্থ 
অদ্বৈতবাদকে অস্বীকার করা। অথচ রামমোহন কখনো সঙ্ঞানে দবৈতবাদী নন। 
এই বিরোধিতা এমন কিছু বিস্ময়ের নয। অষ্টাদশ শতাব্দীর বিখাত সাধক রাম- 
প্রসাদের ধর্মমতও এরকম বিচিত্র ছিল। একটিকে তিনি আচার ধর্ম পৃজা তীর্থভ্রমণ 
গ্রভৃতির নিরর৫থকত| নিয়ে গান রচন| করেছেন আর একদিকে কালীর আরাধনায় 
প্রগাঢ় ভক্তিবাদের পরিচর দিয়েছেন । এই প্রসন্ধে রামপ্রগাদ্রে জীবনীকার ঈশ্বর 
গুপ্তের মন্তক্ প্রণিধানযোগ্য ১-- 

“পরস্থ যদিও রামপ্রপাদ সেন গ্রতি গানেই কালী দুর্গ' তারা শিবে ইত্যাদি দেবীর 
নামোল্েখ করিয়াছেন এবং এ নাম বদনে অহ্ন্নিশি উচ্চারণ করিতেন, ফলত: 
তিনি এক ঈশ্বরবাধী ছিলেন; পরবরন্ষের কাল্পনিক মৃত্তি ও রূপাদি মনে মনে দ্বণা 
করিতেন তবে দেশ কাল পাত্র বিবেচনাজসারে বাহে কালী কালী শব্দ করিতেন । 
তিনি রাজ! কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সময়ে ছিলেন এবং তাহার অধিকারে বাস করিতেন স্তরাং 
ভীত হর প্রচলিত ধধান্যায়ী প্রকাশ্য উপাসনাদি করিতে বাধা হইয়াছিলেন।” 

ঈশ্বর গুপ্থের মনীবা প্রথর ছিল না। তাই তার ব্যাখ্যাটি ছুর্বল তো বটেই হাম্য- 
করও। তান! হলে তিনি দেখতে পেতেন অন্ত্রদর্শনের মধ্যে ঘ্বেত এবং অদৈতের 
সমন্বর হয়েছে । যাকে শিরশক্তিবাদ নলে সেটা নিষ্কল নিবিকল্প অবস্থার অদদৈতানগু- 
ভূতির সঞ্জে গতিণীল জাগতিক পরিণামের সমন্বয়ের তব তত্ত্রে উপাসনা আছে 
আবার শিবতব প্রাঞ্ধির লক্ষ্যও আছে । রামমোহনের রচনার বহুস্থলে মহানির্বাণতন্ত্রের 

১ শিহবরচন্দ্র গুপ্ত-রচিত কবিজীবনী', ১৯৫৮, পূ ৮২ 


বহ্ছিমযুগের মনন-সাধনা ৩১ 


থেকে সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করে উপাসনা এবং লোকশ্রেয়র সমর্থন আছে। রামমোহন 
স্পষ্টত নিজের মত বুঝিয়ে না দিলেও কে জানে তন্ত্রই অগোচরে তার জীবনদর্শন 
তৈরী করেছিল কিন।১। 

কিন্ত আর কিছু ন| হোক রামমোহনের মতো! বলিষ্ঠ বৈদাস্তিকের চিন্তাধারার 
মধ্োও দ্বৈতবাদের বীজ রয়ে গেল। অতঃপর বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ একেবারেই অচল হয়ে 
পড়ল । এরপর ধারাই এসেছেন কোনো না কোনো রূপে দ্বৈতবাদ ও ভক্তিধর্মকে না 
মেনে পারেন নি। ওই শতাব্দীর শেষের দিকে শিবনাথ শাস্ত্রী তো অদ্বৈতবাদের 
স্পষ্টই নিন্দা করেছেন২__ 

“যদি জীবন চাও তবে সেই মঙ্গলুময় পুরুষে গ্রীতিস্থাপন কর ভক্তিমার্গের পথিক 
হও । এখানে নেদান্থমতাবলম্বী হয় তে! তর্ক তুলিবেন। তিনি প্রশ্ন করিবেন যে পদার্থ 
নিগুণ যাহা অজ্দ্রের তাহাতে গ্রীতি স্থাপন করিব কিরূপে ? ও টেঁকির কচকচি অনেক 
শুনিয়াছি। ব্রন্মের ছুই ভাব শাস্ত্রে প্রথিত আছে। ব্রন্ষের যে দিক স্থ্টিলীলায় অভি- 
নাক্ত এই জড়জগতে ও মানবজীবনে অভিব্যক্ত তাহা তাহার ঈশ্বরভাব আর যে ভাব 
চষ্টিলীলার অতীত তাহা নিগুণ ব্রক্মভাব। এই নিগুণ ব্রক্মভাব লইয়া কে টানাটানি 
করিতেছে ?...বেদণন্তের নামে এই রূপান্তরিত নান্তিকত। হইতে আমাকে দূরে রাখ ।' 

ইতিমধ্যে দেবেন্দ্রনাথ এবং কেশবচন্ত্রের দ্বারা ত্রাঙ্মধর্মের যে পরিবর্তন সাধিত হল 
তাতে ভক্তিধর্মেরই পথ প্রশস্ত হয়েছে, অদ্বৈততত্ব একেবারে পিছনেই পড়ে থাকল। 
নকলেই জানেন দেবেন্্রনাথই ত্রাঙ্মধর্মের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন । আত্মচরিতে 
তিনি বলেছেন 

“বেদান্ত দর্শনকে আমরা! শ্রদ্ধা করিতায না, যে হেহুক তাহাতে শঙ্করা চার্য জীব 
আর ব্রন্মকে এক করিয়! প্রতিপন্ন করিয়াছেন । আমরা চাই ঈশ্বরকে উপাসনা! করিতে । 
যদ্দি উপাস্য উপাসক এক হইয়! যায় তবে কে কাহাঁকে উপাসন! করিবে? অতএব 
বেদান্ত দর্শনের মতে আমর! মত দিতে পারিলাম ন। । আমরা যেমন পৌত্তলিকতার 
বিরোধী, তেমনি অদ্বৈতবাদের বিরোধী ।” 

সুতরাং রামমোহানের পর ধর্মচিন্তা ভক্তিবাদের দিকেই ফিরেছে । উনবিংশ 
শতাব্দীর শেষের দিকে বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে ভক্তিধর্মের অক্যর্থান হয়েছে বলে যে মত 

১ এ প্রসঙ্গে শ্রীদিণীপকুমার বিশ্বাসের আলোচন! বিশেষ প্রণিধানযোগ্য । দ্রষ্টব্য "রামমোহন রায়ের 
ধমমত ও তন্্শান্তর, বিশ্বভারতী পত্রিকা যোড়শ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা । 

২ প্রবন্ধাবলী, ১৩১১, পৃ ১৬৫-৬৬ 

৩ আত্মচরিত, ৭ পরিচ্ছেদ 


৩২ চিন্তানায়ক বঙ্িমচন্্ 


প্রচলিত সে মতটি আংশিক সত্য মাত্র । এ দেশের মননধার! রায়মোহনের পরেই' 
ভক্তিবাদের পথে অগ্রসর হয়েছে? পার্থক্য এই যে ্রাঙ্গধর্মে প্রতিমাপুজা নেই। এর 
মধ্যে বরং বিবেকানন্দের ধর্মচিন্তায় বিশিষ্টতা আছে। পরবর্তী ব্রাঙ্ম নায়কগণ অদ্বৈত- 
বাদকে সমালোচনা করেছেন, কিন্তু বিবেকানন্দ অদ্বৈতবাদকে প্রবলভাবেই সমর্থন 
করেছেন এবং সেই সঙ্গে প্রতিমাপুজা ও ভক্তিধর্মের প্রয়োজনীরতার উপরেও সমান 
জোর দিয়েছেন । মনে রাখ! দরকার রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ছিলেন তন্ত্রোপাসক | মাঝ- 
খানে রামমোহন-পরবর্তী ব্রাঙ্গধর্ম অবলম্বন করেছে বৈষ্ণবীয় ভক্তিবাদের পথ | 

দেবেন্দ্রনাথ উপাস্য-উপাসকের সম্পর্ক স্থাপন করবার জন্য ছ্বৈতবাদকে স্বীকার 
করেছিলেন । কিন্তু আমাদের বিবেচ্য জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব। এই জগতের কঠোর 
স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে মেনে ন। নিলে লোকশ্রেয় লঘু হয়ে পড়ে । দেবেন্দ্রনাথ যে ঠিক সেউ' 
ইনতিক প্রয়োজনের যুক্তি ভেবেই দ্বৈতবাদী হয়েছিলৈন, তা নয়! তিনি ছিলেন ঈশ্বর- 
প্রায়ণ। উপাসনার দ্রিক ভেবেই বিশেষ করে এই তত্বকে বরণ করেছিলেন । কিন্ধু 
এই ঈশ্বরপরায়ণতা৷ গভীর শ্রদ্ধাযোগ্য হলেও তার মধ্যে অভিনবত্ব কিংবা যুগোপ- 
যোগিতা নেই । এই দ্বৈতবাদ ব্যক্তিরই সাধ্য এবং এই জন্য সমষ্টির অনুকূল নয়। 
দেবেত্রনাথের পরবর্তী কালে এই দ্বৈতবাদ ঠিক এইভাবে অক্ষ থাকে নি। বন্ধিমচন্্ 
যে দ্বৈতবাদের সমর্থক ছিলেন, সে দ্বৈতবাদ উপাসনামুখ্য নয়__সমষ্টির কল্যাণচিন্তার 
্রবুদ্ধ দ্বেতবাদ। এ দিক দিয়ে রামমোহনের সন্দেই বরং তার মিল, যপিও রামমোহন 
বেষ্ণবধর্মকে সহা করতে পারেন নি। বৈষ্ঠবধর্্ ব্যক্তির সাধ্য, উপাসনা-প্রধান, সমষ্ট- 
চেতনায় বলিষ্ঠ নয়৷ 

দেবেন্দ্রনাথের ভক্তিধর্ম বাক্তিকেন্ত্রিক হলেও এক সঙ্গতি প্রাপ্ত যুক্তিধারাকে মেনে 
নিয়েছিল । শ্রীস্টানদের সঙ্গে বাদবিতর্কের ফলে এবং অক্ষয়কুমীর দত্তের প্রভাবের ফলে, 
বেদাস্ত-প্রতিপাস্ শ্রাঙ্গধর্মের জায়গায় তিনি গ্রহণ করে নিলেন “আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানো- 
জ্ঞলিত বিশ্তুদ্ধ হৃদয়'-ভিত্তিক ব্রাঙ্গধর্ধকে | শাস্ত্(লিখিত স্ববিরোধী অন্পযোগী বাণীতে 
অন্ধ বিশ্বাস বর্জন করে শিক্ষিত ঈশ্বরভক্ত মন আপন আদর্শ দিয়ে শান্তরবাণীকে বেছে 
নিল। সংকলিত শাস্ত্রে অসংগতি থাকল না কিংবা স্ববিরোধিতাও থাকল না। সৃতরাং 
এর পিছনে এক যুক্তিবোধ সক্রিয় ছিল যদিও সেই যুক্তি ঠিক বৈজ্ঞানিক বা! ইউটিলি- 
টারিয়াণ যুক্তি নয়। এজন্য দেবেন্দ্রনাথের উক্তিটি খুবই অর্থপুর্ণ | জ্ঞানোজ্জলিত বিশুদ্ধ 

১ কিশোরীচাদ মিত্র বলেছেন, বেদের অত্রান্ততায় বিশ্বাস ত্যাগের মূলে ছিল কাশীতে দেবেন্্রনাথ-. 


প্রেরিত পিতদের শাস্তরানুসন্ধান | দ্রষ্টব্য 021042 76890 1864) 1501%868 01 [11)001810, [0 
368-876 
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হৃদয়ে আত্মপ্রত্যয় দেখ! দিলেই এই যুক্তিবোধ আসে । কোনে! বহিরঙ্গ (অর্থাৎ কোনো 
বৈজ্ঞানিক ব৷ প্রাকৃতিক নীতিনিয়মের ) মানদণ্ড দিয়ে এই যুক্তি রচিত নয়। অক্ষয়- 
কুমারের সঙ্গে এখানে তীর পার্থক্য, বদ্ষিমচন্দ্রের সঙ্গেও। দেবেন্্রনাথের এই “আত্ম- 
প্রত্যয় আধুনিক বাঙালীর মননের ক্ষেত্রে এক নতুন পথ নির্ধাণ করল। সে পথে 
গিয়েছিলেন দেবেন্দ্রনীথের অন্ুচর কেশবচন্দ্র । এর নাম 10001601 বা স্বতঃম্ফ,ত- 
জ্ঞান। কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথের ভক্তিপথেরই পথিক ছিলেন । কিন্তু অবশেষে তিনি খ্ীসটীয় 
ভক্তিবাদের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পাপতত্বে বিশ্বীদ করেছিলেন । বিবেকানন্দের ভক্তি- 
বাদের মধ্যে অদ্বৈতবাদের যে দৃঢ় ভিত্তির কথা উল্লেখ করেছি, সেটাই তার মধ্যে প্রচণ্ড 
প্রত্যয় এবং স্বতংস্কর্তজ্ঞানের আসন রচনা করেছিল। কেশবচন্দ্র অসাধারণ শক্তিমান্‌ পুরুষ 
এবং বিবেকানন্দের মতোই দুর্লভ কর্মব্রতী মহানেতা | কিন্ত কেশবের শক্তি তার আত্ম- 
প্রত্যয়সিদ্ধ আবেগে-_যুক্তিবাদিতায় ততখানি নয় । বিপিনচন্দ্র পাল বর্ণশ1 করেছেন ১__ 
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( ১৮৬৬) বক্তৃতায় বলেছিলেন-__ 
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মহাপুরুষরা ধূমকেতুর মতো এমন নীতি দ্বারা চালিত হন, যে-নীতি তাদের 
নিজের-_এই উক্তির দ্বারা আসলে যুক্তিধর্মের মূলেই আঘাত করা হয়েছে । এর ফলে 
অলৌকিক তত্বের প্রশ্রয় পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। 

দেবেন্দ্রনাথ যখন বেদের অত্রান্ততায় বিশ্বাস তাগ করে আত্মপ্রত্যয়ের উপর 
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৩৪ ৃ্‌ চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র 


দাড়িয়েছিলেন, তখন তিনি যে যুক্তিবাদিতার প্রভাবকে স্বীকার করেছিলেন, সে হচ্ছে 
অক্ষয়কুমারের ৷ অক্ষয়কুমার যুক্তিকেই-_যে যুক্তি প্রারুতিক নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত, 
চরম বলে মেনে নিয়েছিলেন কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ প্রাকৃতিক নিয়মের একান্ত নির্ভর 
ত্যাগ করে আত্মপ্রত্যয় দিয়ে যুক্তিধারা তৈরী করে নিয়েছিলেন। ফলে সেই সমস 
দুটি দল দেখা দ্িল__ একটি দল বিশ্তুদ্ধ যুক্তিপন্থী, আর একটি দল আত্মপ্রতায়বাদী । 
কেশব এসেছিলেন দ্বিতীয় দলের অন্নুবতন করে। অক্ষয়কুমার অনশ্ঠ ধর্মের 
দিক দিয়ে জীবন-নীতির কথা চিন্তা করেন নি, খাঁটি বৈজ্ঞানিকের মতো! প্রাকৃতিক 
নিয়ম থেকে মানুষের কর্তব্যনীতির সমাধান করেছেন। আবার কেশবচন্রের 
নীতিজ্ঞান এবং সমাজভাবনার সঙ্গে ঈশ্বরচিন্তা সমানভাবেই জড়িত ছিল। ১৮৬৩ 
্স্টাব্বের একটি বক্তৃতীয় কেশবচন্ত্র বলেছিলেন, সমাজসংস্কার ধর্মের উপরেই 
প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত ।১ ধর্ম চিত্তশুদ্ধির সহায়ক; ঈশ্বরভাবে পূর্ণ করে ধর্ম পাপের 
মূলে কুঠারাঘাত করে | এইজন্য সমাজসংস্কারের পুর্বে ধর্মসংস্কারের প্রয়োজন । কেশবচন্্র 
আত্মপ্রত্যর় 0775516100) দ্বারাই চালিত হয়েছেন । তার “জীবনবেদে'র মধ্যে আত্ম- 
প্রত্যরের প্রজ্বলন্ত শ্রিথা পাঠককে স্পর্শ করে । এইজন্য সেই ভাষার মধ্যে এমন অপূর্ব 
কাব্যগুণ আসতে পেরেছিল । 

বঙ্কিমচন্দ্র কেশবকে এশরেষট ব্রাহ্মণ বলে আখ্যাত করলেও এবং তার ভাষার গুণে মুগ্ধ 
থাকলেও মনীঘার দিক দিয়ে যথেষ্ট ব্যবধান রক্ষা করেছিলেন । কেশবচন্দ্রের সমাজচিন্তা 
বহ্কিমকে ৬দ্দ্ধ করে থাকবে । ১৮৭০ খ্রীস্টাবে প্রকাশিত “্থলভসমাচারে” কেশবাচন্দ 
দেশের বাস্তব অবস্থা নিয়ে আলোচন! আরম্ভ করেন । এখানে বিশেষ করে ছুটি প্রবন্ধ 
প্রজাদিগের ছুরবস্থা” (১২৭৭১ ৮ অগ্রহায়ণ ) এবং পপ্রজাপীড়ন' €( ১২৭৭, ৫ম সংখ্যা )- 
এর উল্লেখ করব।২ বঙ্কিমচন্দ্রের “বঙ্গদেশের কৃষক” প্রবন্ধের কৃষকের অবস্থা কেশবচন্দ্ 
ইতিপূর্বে এ প্রবন্ধ ছুটিতে বর্ণনা করেছিলেন । কিন্তু কেশবচন্দ্রের সহজ উপলব্ধি বা 
প্রত্যাদেশ শেষ পর্যন্ত তাকে কোথায় নিয়ে গিয়েছিল, বঙ্কিমচন্দ্র তা দেখেছিলেন । এই 
প্রত্যাদেশ” যুক্তিবোধকে আচ্ছন্ন করে মিষ্টিসিজম্‌ বা অতীন্দ্রিয়তার দিকে নিয়ে 
যাচ্ছিল। আমরা মনন-সাধনার দিক দিয়েই দেখছি, কেশবের অতীন্দ্রিয়তায় অধ্যাত্ম- 
উপলব্ধির সার্থকতা নিহিত থাকতে পাঁরে, কিন্তু যুক্তি এবং মনীষা অন্ত বন্ত। এটাও 
ঠিক যে মিষ্টিসিজমের সঙ্গে রসের সম্পর্ক যত গভীর, আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে 
যুক্তিবোধের সম্পর্ক সেই পরিমাণেই গভীর । 
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ই যেগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 'কেশবচন্দ্র ও সেকালের সমাজ" 
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ব্িমচন্দ্র চেয়েছেন চিন্তাশক্তিকে জাগাতে । সহজ জ্ঞান বা প্রত্যাদেশের উপর 
নির্ভর করার বিপজ্জনকতা কোথায় তা তিনি জানতেন। অক্ষয়কুমার দত্তের যুক্তি- 
বাদিতার দীক্ষা তিনি দীক্ষিত ছিলেন। প্রাকৃতিক নিয়মের ফল তিনি জানতেন; 
মানুষের অন্তর্জীবনকে যে বাইরের শক্তি প্রভাবিত করতে পারে, এ বিষয়েও তার 
সংশয় ছিল না। এইজন্য বস্কিমের ভক্তিবাদের আলোচনাকে কারও কারও কাছে 
বুদ্ধিবৃত্তির ক্রিয়া” কিংবা “অধ্যাত্মদৃষ্টির ক্ষীণতা” বলে মনে হয়েছে । ধর্মতত্বে “ভক্তি'র 
বিস্তৃত আলোচনা ন! থাকলে কী ক্ষতি হতে।? অক্ষয়কুমারের মধ্যে যে এই দিকটি 
নেই, তাতে তীর চিন্তার কিছু কি সূল্যহানি হয়েছে? আমরা ইতিপূর্বে বলেছি, 
ঈশ্বরোদিষ্ট ধর্ম খলতে বঙ্ষিমচন্ত্র স্বার্থহীন কালিমাহীন জীবনকর্মকেই বুঝেছেন। 
স্বার্থের বন্ধন থেকে মুক্তি দেবার জন্য কর্মকে নৈব্যক্তিক উদ্দেশ্যে নিবেদনের আদর্শ 
তিনি স্থাপন করেছেন। ব্যক্তির সখ স্বভাবতই স্বার্থপর ; একে সংযত করা যায় 
অক্ষয়কুমার-নিরদিষ্ট প্রাকৃতিক নিয়মের সহযোগিতা করে। ব্যক্তিম্থখ ক্রমে ক্রমে 
্বার্থপরতার 'সংকীর্ণতা৷ থেকে মুক্ত হতে থাকে যখন সুখসন্ধান সমাজ দেশ এবং ঈশ্বরে 
প্রসারিত হতে থাকে । দেবেন্দ্রনাথ-যে ঈশ্বর এবং জীবের দ্বেত সত্তাকে স্বীকার 
করেছিলেন, তা পরম্পরের মধো উপাস্য-উপাসকের সম্পর্ক স্থাপন করতে আর 
বস্কিমচন্দ্র দ্বৈতসত্ত।কে স্বীকার করেছিলেন কর্ম এবং কর্ষের লক্ষ্যকে স্থাপন করতে। 
বস্তত দেবেন্্নাথের দ্বৈতবাদিতা৷ থেকেই নঙ্ষিম-কল্পিত কর্মপ্রেরণাকে ধরে নেওয়া যেত 
যদি দেবেন্দ্রনাথ সবটুকু উদ্দেশ্যই শুধু প্রার্থনার উপরেই আরোপ না! করতেন। রাজ- 
নারায়ণ বন্থু যে ব্যক্তির বৃত্তির অন্শীলন এবং জাতীগ্ঘতাবোধের আদর্শ প্রচার করে- 
ছিলেন, বস্কিমচন্ত্রের সঙ্গে তার প্রভেদ অল্পই। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তো স্পষ্টই 
বলেছিলেন ১-- 

'অন্ুরাগ-সোপানের গোড়া হইতে শেষ পধন্ত এই কয়টি পংক্তি অর্থাৎ পইটে 
উপযুপরি সাজানো রহিয়াছে, (১) প্রাণানুরাগ অর্থাৎ আপনার শারীরিক প্রাণের 
অন্থরাগ ; (২) গৃহানুরাগ অর্থাৎ পরিবারের প্রতি অনুরাগ (পরিবার এক প্রকার 
মানসিক প্রাণ ইহা বলা বাহুল্য ); (৩) কুলাম্ুরাগ অর্থাৎ আত্মীয় স্বজন জ্ঞাতি গোষ্ঠীর 
প্রতি অনুরাগ ? (৪) দেশাহুরাগ, (৫) সার্বভৌমিক অনুরাগ অর্থাৎ সার্বদৈশিক মন্থুষ্যের 
প্রতি অন্থরাগ ; (৬) ঈশ্বরানুরাগ 1? 

এই সমন্বিত জীবনের তত্বই বঙ্কিম আলোচনা করেছেন ধর্মতত্বে। বঙ্কিমের কল্পিত 
স্তরগুলিও ঠিক দ্বিজেন্ত্রনাথ্রেই কল্পিত পংক্তির মজে । দিজেন্দ্রনাথের প্রবন্ধাটি 

১ দ্বিজেন্ত্রনাথ ঠাকুর, 'নানাচিত্ত।” “সাধন1--প্রাচ্য ও প্রাতীচ্য' পূ ২১ 


৩৬ চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র 


প্রকাশিত হয়েছিল ধর্মতত্বের অনেকদিন পর ১২৯৯ সালে। বঙ্কিমচন্্র থেকেই তিনি 
এই চিন্তা পেয়েছিলেন, এ কথা পুরোপুরি সত্য না হতে পারে। কারণ সেকালের 
যুগচিস্তা যে এই রকম সমন্বয়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, তা মনোযোগী মাত্রই লক্ষ্য 
করবেন। বঙ্কিমচন্দ্র এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ এই ভাবসম্পদকেই স্পষ্ট করে তুলেছিলেন । 
শুধু কৌতুকজনক এই যে বঙ্ধিমের প্রথম প্রবন্ধে বাক্তিস্থখের আলোচনা দেখে দ্বিজেন্্র- 
নাথই আক্রমণ করেছিলেন এবং বঙ্কিমচন্দ্র তাকে ধৈর্য ধরতে অন্থরোধ করেছিলেন ! 

দেবেন্্রনাথ-প্রবতিত ভক্তিধর্মের সঙ্গে বহ্কিম-কল্পিত ধর্মের মূল পার্থক্য কোথায় 
বঙ্কিমের গীতাব্যাথ্যা এবং দিজ্েন্্রনাথের গীতাব্যাখ্যার তুলনা করলেই বোবা যায়। 
বঙ্ষিম গীতার ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ করতে পারেন নি। যেটুকু ব্যাখ্যা করেছিলেন তাতে 
কর্মবাদের উপরেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। অলিখিত ব্যাখ্যানে তিনি কোন্‌ পথ অব- 
লম্বন করতেন তার ইপ্সিত অবশ্য ধর্ণতব্েই পাওয়া যায়। পরা এবং অপরা রকম 
জ্ঞানের চর্চার কথা তিনি বলেছেন । কর্মানুষ্টানের সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞান লাভ করতে 
হবে, দুয়ের সংযোগ ও সামগ্রশ্য চাই | জ্ঞান ও কর্ধের সমবায়েই ভক্তি । এই প্রসঙ্গে 
তিনি মন্তবা করেছেন; জ্ঞানের ও কর্ণের সংযে।গ শঙ্করাচাবের মতবিরুদ্ধ»- 

'তাহার মতে জ্ঞান কর্মে সমুচ্চয় নাই । শঙ্করাঢার্ধের মতের যাহা বিরোধী শিক্ষিত 
সম্প্রদায় ভিন্ন আর কেহ আমার কখায় এখনকার দিনে গ্রহণ করিবেন না, তাহা আমি 
জানি। ক্ষান্তরে ইহাও [বলা] কঙব্য যে শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি ভক্তিবাদীগণ 
শঙ্করাচার্ষের অন্গবর্তী নন ।? 

বাঙ্কম আরো! বলেন২__ 

'কামা কর্ধের ত্যাগই সন্ন্যাস, নিষ্কাম কর্মই সন্ন্যাস, নিষাম কর্মত্যাগ সন্ন্যাস নহে। 
যেদিন ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও শিল্প এবং ভারতবর্ষের এই নিফাম ধর্ম একত্রিত হইবে 
সেহীদন মন্তধা দেবতা হইবে । তখন এ বিজ্ঞ।ন ও শিল্পের নিষ্কাম প্রন্নোগ ডি ভন্ন সকাম 
প্রয়োগ হইবে ন1।, 

দ্বিজেন্জনাথ ঠাকুরের 'গীতাপাঠে'ও বক্তব্যটা এই । হয় তো বন্ধিম কর্মের উপর 
যতটা তাৎ্পধ আরোপ করেছেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ততটা করেন নি। তিনি পিতার 
অস্থসরণে ঈশ্বরপ্রাণতার কথাই বিশেবভাবে বলেছেন। বন্ধিমের সঙ্গে তার সাদৃশ। 
এবং পার্থক্য দ্বিজেন্দ্রনাথের এই ব্যাখ্যাতেই বোঝা যাবে্__ 

১ ধমতত্ব, ১৫ অধায় 

২ ধমতত্ব ১৬ অধ্যায়। 
৩ দিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গীতাপাঠ, ১৩২২, পৃ ২৪৭-২৪৯ 


বঙ্কিমযুগের মনন-সাধন! ৩৭ 


'শঙ্করাঢার্ষের মতো অত বড় একজন পাক। মাঝি জ্ঞান্তরীকে অজ্ঞানসমুদ্রের 
সারাপথ নিবিদ্বে পার করাইয়া আনিয়! মোক্ষডাঙায় পৌছিবার সমকালে যদি কিনারায় 
নৌকাডুবি করেন তবে তাহাতে কী প্রমাণ হয়? তাহাতে প্রমাণ হয় এই যে, নৌকার 
তলায় কোনো-না-কোনো স্থানে ছিদ্র আছে। সেছিন্র হচ্ছে কঠোর অদ্বৈতবাদ। 
গীতা শাস্ত্রের কোথাও কিন্তু সেরূপ ছিদ্্রও নাই-_তাহার কথাও নাই ।, 

দ্বিজেজ্নাথ অতঃপর শঙ্করের একটি প্রশ্ব এবং তার মীমাংসা আলোচনা 
করেছেন-_ 

“কিং সর্বান্‌ বিকারালম্বনান্‌ অবিশেষেনৈ অমানবঃ পুরুষঃ প্রাপয়তি ব্রহ্ষলোকং 
উত কাংশ্চিদেব__ধাহারা। ঈখরের স্বরূপাতিরিক্ত বিকার (অর্থাৎ ঈশ্বরের কোনো 
প্রকার গ্রারুত আবির্ভাব ) অবলঙ্বন করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করেন-_সবাই কি 
তাহার। নিবিশেষে দিব্য পুরুষ কর্তৃক ব্র্লোকে নীত হন অথবা _কেহ বা নীত হন-_ 
(কহ বাহন না? 

ইহার উত্তর দেওয়! হইয়াছে এই যে- প্রতীকালক্বনান্‌ বর্জরিতা! সর্বান্‌ অন্যান্‌ 
বিকারাল্বনান্‌ নয়তি ব্রহ্ষলোকং ।-_বিকারা'লঙ্বীরা! ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত (১) প্রতী- 
(কোপাসক অর্থাৎ (প্রতিমাদিপূজক এবং (২) সগ্ণ ত্রক্দোপাসক | বিকারালম্বীদিগের 
মধ্য ধাহারা গ্রতিমাদি পূজক তীহারাই কেবল ব্রঙ্গলোকে নীত হন না; পরস্ধ ধাহারা 
সগ্রণব্রদ্মোপাসক-_নকলেই তীহারা ব্রহ্মলৌকে নীত হন 1” 

বিকারালম্বীর ছুই শ্রেণীর মধ্যে প্রথম শ্রেণীর মতাশ্রয়ী হবেন বস্থিমচন্দ্র এবং 
দ্বিতীয় শ্রেণীর মতাশ্রয়ী হধেন দ্বিজেন্ত্রনাথ ব! দেবেজ্রনাথের আদি ব্রাহ্মষমমাজ। 
এখানেই ভক্তিবাদের মধ্যেও বঙ্কিমচন্দ্র এবং ব্রাঙ্ষদের মধ্যে পার্থকা। প্রতীকোপাসন৷ 
থেকেই অবতারবাদ এবং তার থেকে এসেছিল বস্কিমের পূর্ণ মানবতার কল্পনা । 
রু্ণকে বঙ্কিম অবতার বলে বিশ্বাস করলেও প্রচলিত রীতিতে তাকে অলৌকিক করে 
তোলেন নি। বরং তকে করেছিলেন মানসিক বৃত্তির সর্বাঙ্গীন্‌ উৎকর্ষপ্রাপ্ত যুক্তিবুদ্ধি- 
সম্মত কর্মক্রিয়ার নেতারূপে । কিন্তু যে ভক্তিবাদে প্রতীকোপ।সনা আছে তার প্রতি 
আস্থা ছিল না বলে বষ্কিমকল্পিত আধুণিক অবতারতত্বকে ব্রাহ্ম চিন্তাধারা মেনে নিতে 
পারে নি। দেবেন্দ্রনাথ দ্বিজেন্্নাথকে কৃষ্ণচরিত্র-ব্যাখ্যার প্রতিবাদ করতে বলে- 
ছিলেন। দ্বিজেন্দত্রনাথ স্থৃতিকথার় বলেছেন ১ 

'বস্থিমবাবু ক্ষুদ্ধ হইয়া উঠিলেন যখন তাহার কৃষ্চচরিত্রের সমালোচনা আমি 
তত্ববোধিনী পত্রিকায় করিলাম । তিনি তখন প্রচারের সম্পাদক, আমি পত্রিকার 


১ বিপিনবিহারী গুপ্ত, 'পুরাতন প্রসঙ্গ" ২য় পর্যায়, বিদ্যাভারতী সংস্করণ, পৃ ২৯০ 


৩৮ চিন্তানায়ক বহ্কিমচন্তর 
সম্পাদক । পত্রিকায় সমালোচন! বাহির হইবার পর তিনি প্রচারে এমনভাবে 
লিখিলেন যেন সমালোচনা আমার লেখা! নহে কর্তা স্বয়ং লিখিম্। দিয়াছেন। কিন্ত 
বাবা তখন অত্যন্ত পীড়িত। তাহার সঙ্গে তখন আমি চুঁচুড়ায় ছিলাম বটে ; কিন্ত 
তিনি দোতলার উপরে শয্যাগত ছিলেন | তিনি আমাকে এইটুকু মাত্র বলিয়াছিলেন 
_-দেখ, বঙ্কিম যে রকম.করে কৃষ্চরিত্রের আলোচন। করছে, তার একটা প্রতিবাদ 
হওয়া! আবশ্যক ।” তাই আমি প্রতিবাদ করির়। পত্রিকায় লিখিয়াছিলাম |; 

দ্িজেন্ত্রনাথের বক্তব্য, বৃন্াবনের কৃষ্ণ এবং মহাভারতের কৃষ্* একই বাক্তি। 
রুষ্খকে তিনি এতিহাসিক চরিত্র বলেই মনে করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রও কুষ্ণকে 
এ্রতিহাপিক মনে করেছেন কিন্তু নীতিবোধনিবিদ্ধ কার্ধকলাপকে তিনি অস্বীকার 
করতে চেয়েছেন । কুষ্ণকে অবতার মনে করেছিলেন বলেই অন্বীকর করতে হয়েছে । 
তাকে দোষক্রটিপূর্ণ মান্য মনে করলে এই ব্দখ্যার প্রয়োজন থাকে না। পরবর্তী 
্রাহ্মধর্ম ভক্তিবাদকে বড়ো করে তোলায় ভক্তিবাদের প্রবক্তা শ্রীরুষ্ণকে যথাপ্রাপ্য 
মর্যাদ| দিয়েছে । আবার ভক্তিধর্মের সঙ্গে প্রতীকোপাসনার পূর্ণ সমন্বয়ের ফলে থামী 
বিবেক নন্দ শ্রীকুষ্ণকে সমগ্রভাবেই স্বীকার করেছিলেন যদিও বৃন্দাবনলীলার মিষ্টিক- 
ব্যাখ্যা করা ছাড়া নীতিবোধমা্জিত মনের উপায় ছিল ন।। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য 
কেশবচন্দ্রের অন্ুবর্তী উপধ্যায় গৌরগোবিন্দ শ্রীকুষ্খের জীবনী আলোচনা করেছিলেন 
বঙ্কিষের পূর্বেই । বঙ্কিমচন্দ্রের গৃহদেবত] ছিলেন রাধাগোবিন্দ, স্ৃতরাং কৃষ্ণ-চরিত্র 
পরিণ্ত বসে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মনকে প্রশ্নাতুর করবে এটা বিম্ময়ের নয়৷ 

বঙ্কিমচণ্জ্র চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য নোঝাবার জন্য আর একটি তথ্যেরও উল্লেখ 
প্রয়োজন । আদি ব্রাহ্মদমাজ উপাস্য-উপাসকের ঘধ্যে রসের যে সম্পর্ক স্থাপিত কতেছিল, 
আমাদের প্রাচীন দর্শনে তার নাম ছিল বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। জীবনের মধ্যে রসমাধূর্ষের 
স্পশ নিবিড় সৌন্দর্যের অনুভূতিকে জাগিয়ে তোলে এবং তার থেকে উৎকষ্ 
কাব্যস্্টি হওয়াই সম্ভব। দর্শনের পরিভাষায়, রবীন্দ্রনাথের কাব্য “সগ্তণ ব্রহ্ম” ব! “এক ও 
বিচিত্রে'র লীলায় নিমিত। দেবেন্ত্নাথের পরিবারে এই তাত্বিক দুষ্টিকোথ থেকে 
কাব্যের যে আদর্শ তৈরী হয়ে উঠল, সমসাময়িক আদর্শ থেকে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন । বঙ্কিম 
কাব্যের তত্বে ইউটিলিটি মতবাদের অন্থসরণে নীতিবাদের প্রসঙ্গ তুললেন, তাকে 
এরা মানতে পারলেন না। দ্বিজেন্দ্রনাথ-সম্পািত ভারতী পত্রিকাতেই বঙ্কিমচন্দ্রের 
সাহিত্যতত্বের কঠোর সমালোচনা প্রকাশিত হল ।১ 

বিপিনচন্দ্র পাল বলেছিলেন বঙ্কিমের অন্থশীলন ধর্ম ত্রাহ্মধর্ষেরই নামান্তর । বস্তুত 


১ ভারতী. ১২৯৭ কান্তিক, 'কাব্যের উদ্দেশ্য 


বস্কিমযুগের মনন-সাধনা ৩৯ 


্রাহ্মধর্মের প্রেরণ! ও বিকাশের সঙ্গে অনুশীলন ধর্মের অনেক দিক দিয়েই মিল আছে। 
বন্ধিম সাধারণত আদি ব্রাঙ্ষপমাজের সমালৌচন। করেন নি । মতের যিল সব দিক 
দিয়ে না থাকলেও সমাজকে এবং সমাজের নেতাদের তিনি শ্রদ্ধা করতেন ।১ দেবেন্ত্র- 
নাথ দ্বিজেন্দ্রনাথ রনীন্দ্রনাথ__সকলের প্রতিই তীর শ্রদ্ধা ও গ্রীতির সম্পর্ক ছিল। ঠাকুর 
পরিবারে তার যাতায়াত ছিল।২ অথচ বঙ্কিমচন্দ্র যখন ধর্মব্যাখা। করছেন সেই সময়ে 
প্রাচীন হিন্র্নকে অপরিবতিত রাখবার চেষ্ট চলেছে। প্রাচীন হিন্দুধর্মের 
প্রবক্তাদের মধো ভূদেব মুখোপাধ্যায়, শশধর তর্কচুড়ামণি, বিজয়রুষ্ণ গোস্বামী, 
রামকুষ্ণ-বিবেকানন্দ উল্লেখযোগ্য | বঙ্কিমচন্দ্র যেমন ব্রাহ্মদলতৃক্ত ছিলেন ন!, তেমনি 
পুরোপুরি এদেরও দলতূক্ত বা সমধম ছিলেন না। তিনি স্বাধীনভাবেই ধর্মালোচন। 
করেছিলেন । মে চেষ্টা শশধর তর্কচড়ামণিরও ছিল বটে। সেইজন্য তার অভিপ্রায় 
জেনে বঙ্কিমচন্ত্র তার প্রতি প্রথম আকুষ্ট হয়েছিলেন । কিন্তু চডামণি মহাশঘের সামর্থ্য 
ও ব্যাখাপ্রণালী দেখে বললেনত__ 

“তর্বচূড়ামণি মহাশয় ব্রাহ্মণপণ্ডিত, তিনি এখনও বুঝিতে পারেন নাই যে 
নানাহ্ত্রে প্রাপ্ত নৃতন শিক্ষার ফলে দেশ এখন উহা! অপেক্ষা উচ্চ ধর্ম চায়। কি হইলে 
এ দেশের সমাজধর্ম 'এখন সর্বান্গসুন্দর হয়, সেজ্ঞান এদের নাই, তাই যা খুশি বলিয়া 
লোকের মনোরঞ্জনে বাস্ত | | 

তর্কচুড়ামণি আসলে হিন্দুধর্মের কোনে! পরিবর্তন চান নি। তিনি শুধু পুরনো! 
প্রথাগুলির হাস্যকর বেজ্ঞানিক, ব্যাখ্যা দিতে গিয়েছিলেন । তর্কচুড়ামণির বক্তৃতার 
ফীক কোথায় পঞ্ডিত কালীবর বেদান্তনাগীশের সমালোচন। থেকেই বোঝা! যাবে*__ 

“এমন আশ্চর্য উপদেশ আমরা! আর শুনি নাই। অগ্নির ধর্ম তাপ বলিলেন, জলের 
ধর্ম তরলতা৷ বলিলেন, মন্ুয্যের বেলা “সেইরূপ” বলিলেন, নম বলিতে পারিলেন ন|। 
স্বতরাং আমরা আমাদিগের ধর্ম কি তাহ! জানিতে পারিলাম না। “যে গুণ বা প্রকৃতি 


১ শ্রীযুক্ত গ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় দেখাবার চেষ্টা করেছেন, বঙ্চিম ব্রাহ্মাবিদ্বেধী ছিলেন; দ্রষ্টব্য 
রবীন্দ্রজীবনী প্রথম খণ্ড, ১৯৭০, পূ ২০৩-২০৪ | মতভেদ থাকলেও বঙ্কিমচন্ত্র ব্রাহ্মসমাজের প্রতি বিদ্ধিষ্ 
ছিলেন, এর সমর্থক কোনে উক্তি আমি পাই নি। বিষবৃক্ষ উপন্যাসের “তারাচরণ' চরিত্র দিয়ে এর 
প্রমাণ হয় না। তারাচরণের যতো! হৃষোগসন্ধানী চরিত্রের প্রতি কটাক্ষ করার উদ্দেশ্ঠই বঙ্কিমেন ছিল। 
এই চরিত্রটি প্রগতিমূলক আন্দোলনের সুযোগ নিয়ে হীন বাঁদন! চরিতার্থ করেছে। 

২ “বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ" অধ্যায় দরষ্টবা । 

৩ বঙ্ষিম-প্রসঙ্গ পৃ ৯২ 

৪ কালীবর বেদান্তবাগীশ, “শশধর তর্কচূড়ামণির বক্তৃতার সমাল্লীচনা", ১২৯১, পু ৭-৮ 


৪০ চিষ্কানায়ক নাঙঈঈমচন্ত্র 


বা স্বভাব থাকাতে আমরা মনুষ্য, যাহার হাসে আমাদের মন্ুষ্যত্তের হানি, যাহা! না 
থাকিলে আমাদের মন্তযাত্ব থাকিতে পারে না সেই পণ বা! প্রকৃতি বিশেষই আমাদের 
ধর্স।” ইহাতেও আমরা বুঝিতে পাঁরিলাম না যে কোন্‌ গুণ বা কোন্‌ প্রকৃতি আমাদের 
ধর্ম। মানবপ্রক্তি যদি মানবের ধর্ম হয়, মানবগুণ বা মানবত্ব যদি মানবের ধর্ম হয়, 
মানবের ধর্ম যদি অগ্নিতাপের তুল্যই হয়, তাহা! হইলে তাহা৷ করিতে হইবে কেন? সে 
ত ম্বতঃসিদ্ধ ?? 

বঙ্গিমচন্দ্রও মনুব্যত্বের ব্যাখা! করেছেন। কিন্ত তার ব্যাখ্যা স্ুম্পষ্ পরিচ্ছন্ন খজু। 
তার বিদ্যা জ্ঞান ও প্রয়োগপ্রণালী ছিল অনেক ব্যাপক এনং নিখুত। তর্কচুড়ামণির 
এ সব বিষয়ে ধারণ] ছিল নেহাৎ্ই অস্পষ্ট । মনীষার বিচারে বঙ্কিমের সঙ্গে যদি কারে! 
তুলনা চলে, তবে তিনি ভূদেব। ভ্রদেবের পরিচ্ছন্ন যুক্তি, স্পষ্ট তথ্যজ্ঞান, নিপুণ 
প্রয়োগপ্রণালী বঙ্কিমের অনুরূপ । বস্কিমের মতো ভূদেবও মমীজকল্যাণের চিন্তাই 
করেছেন। তবুও দুজনের মধো অমিলও ছিল, যদিও ভুদেবকে তিনি গভীর অদ্ধা 
করতেন। বঙ্কিম গড়তে চেয়েছেন বুগোচিত সতাধারণাকে এবং এজন্য যুগের লক্ষণ- 
গুলির নিপুণ বিশ্লেষণ করেছেন । মেই সঙ্গে হিন্দুধর্মের যুগোপযোগী লক্ষণ গুলিকে 
উদ্ধার করতে চেয়েছেন । যুগের বাণী প্রধানত তানি কোৌমৎ মিল প্রভৃতির জড়-শাস্ত 
থেকেই সংগ্রহ করেভিলেন। এজন্য হিন্দুর্ের অনেক প্রথা এবং আচার বর্জনীয় মনে 
করতে তার বাধে নি। দেব তার বিখ্যাত “সামাজিক প্রবন্ধে' হিন্দুসমাজের বর্তমান 
অবস্থা! এবং ভবিষ্যৎ কর্তব্যের আলোচন। করেছেন। তাতে বর্তমান অবস্থার মধ্যে 
পাশ্চাতা ভাবের লক্ষণগ্লি খুব পরিক্ষার করেই তিনি দেখিয়েছেন_ স্বার্থপরতা, 
উন্নতিশীলতা, সামা, এহিকতা, স্বাতন্ত্রিকতা, বৈজ্ঞানিকত। ও শাসনকর্তার সমাজ- 
গ্রতিকতত্ব । এর প্রতোকটি শিয়েই তিনি বিস্তৃত আলোচনা করেছেন । কোনোটিকে 
আর্ধশক শ্বীকার করেছেন, কোনোটিকে অস্বীকার করেছেন! তার মতে স্বার্থপরতা 
হিন্দুর নেই, উন্নতিদীলতা বিশ্বাসযে|গা নয়, সাম্য অস্তিত্বহীন, এঁহিকত। পারব্রিকতার 
বন্ধনে বদ্ধ, স্বাতন্ত্রিকত। বা স্বাধীন বিচারবোধ হিন্দুর আছে, বৈজ্ঞানিকতা৷ ইংরেজি 
শিক্ষার ফল নয়, শাসনকতীও সমাজপ্রতিভূ নয়। 

ভদেন কোনো নতুন সত্য-ধারণ| (৮810 ) কষ্টি করতে চান নি। তিনি মনে 
করেছিলেন সমাজের ভিভিটি অটুট আছে এবং এর শক্তিও অঙ্ষুঞ্ণ। ম্বে জিজ্ঞীসা সমা- 
জের সামনে এসেছে, সেট তার কাছে কে!নে! উদ্বেগের বিষয় নয়। তিনি বলেন ১ 

'হিন্দুদিগের মধো শঙ্করবাঁদ এবং স্মাতীচার যত ন্যন হইয়| রামান্থজাদি বিখ্যাত 

১ ভূদেব মুখোপাধ্যায়, সামাজিক প্রবন্ধ, “পাশ্চাত্য ভাব- সাম্য" 


বঙ্ছিমযুগের মনন-সাধনা ৪১ 


দ্বৈতবাদের এবং রামানন্দ প্রভৃতি প্রদণিত ভক্তিমার্গের প্রাশস্তা জন্মিতেছে ততই 
হিন্দুর চিত্তে দৌর্ধল্য অনুভূত হইতেছে ।, 

অর্থাৎ যে দ্বৈতবাদকে অবলম্বন করে আধুনিক বাংলার মননধারা গড়ে উঠেছে, 
ডদেব তাতে দৌর্বলা ছাড়া কিছু দেখলেন না। তিনি ছিলেন জ্ঞানপন্থী। শশ্করের 
মতাবলম্বী হওয়ায় সামাজিক পরিবর্তনগ্ুলি তার কাছে অর্থহীন--কিছুই উদ্বেগজনক 
নয়। যে আচারপ্রণালী এককালে উদ্ভাবিত হয়েছিল, তারা কিছুই সার্থকতা 
হারায় নি। এমন অবস্থায় স্বাধীন বিচারবোধের প্রয়োজন তেমন থাকে না। যদি 
করন্য নির্ণয়ে কখনে। সিদ্ধান্ত করবার দরকার হয়, তাতেও মন্তুর নির্দেশ আছে-__- 

বিদ্বত্তিঃ সেবিতঃ সন্ভিমিত্যমদ্েষরাগিভিঃ | 
হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতো যে। ধর্মস্তং নিবোধত ॥ 

এই শ্লোকটির প্রমাণে ভূদেব স্বাধীন চিন্থার অনুশাসন দেখিয়েছেন। কিন্ত 
সামাজিক বিধানে এর প্রয়োগের অবকাশ কমই হয়েছে । ভূদেনের “আচারপ্রবন্ধ' 
পারিবারিক প্রবন্ধ প্রভৃতি বই থেকে এটাই বোঝা! যায়, আমাদের 'গ্রাচীন একান্নবর্তী 
পরিবারের.আদর্শে তর বিশ্বাস অবিচল তে। ছিলই, এর মধো যে ভাঙন এসে যাচ্ছে 
সে কথাও বোধহয় উদেন গুরুতর ভাবে চিন্তা করেন নি।১ আমাদের জড়-জীবনের 
ক্ষেত্রে যে কতকগুলি পপ্রারুতিক নিমম কাজ করে তার কঠোরতা তিনি কতখানি 
উপলগ্দি করতে পেরেছিলেন বল! কঠিন । এ বিপয়ে অক্ষয়কুমার দন্ত বা বঙ্কিমচন্দ্রের 
মাতো৷ অষ্টাদশ শতাব্দীর মননাক্সারীর সঙ্গে তার মিল ছিল না । ভৌগোলিক প্রকৃতির 
সঙ্গে অধ্যাত্মপ্রকৃতি মিলিত হয়ে জাতি যে স্বাতন্ত্রা অর্জন করে থাকে, সার্বভৌম 
প্রাকৃতিক নিয়মে তাকে ফেলা যায় ন।| বঙ্কিমচন্দ্র 'সাম)” প্রবান্ধে এ দিকটা ভাবেন নি 
কিংবা অধ্যাত্মপ্রক্কতিকে ভৌগোলিক প্ররুতির অধীন ধনে ভেবেছিলেন। নাম 
উল্লেখ না করলেও বন্ধিমচন্দরের আলোচনার এই ভ্রটি দেখিয়ে ভূদেব “সামাজিক 
প্রবন্ধের শ্ত্রপাত করেছেন ।২ 

বঙ্কিম সমাজের এক একটা দিক নিয়ে আলাদা ভাবে বিচার করেন নি। বিধবাবিবাহ 
লহুবিবাহ, অস্পৃশ্তা, শিক্ষা প্রভৃতি এই শ্রেণীর খণ্ড সমস্যার আলোচনায় তিনি ব্যাপৃত 
হননি। তিনি ছিলেন বুদ্ধিবাদী। জীবনের একটা পূর্ণাঙ্গ তবের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 
এবং নির্মাণই তার ছিল লক্ষ্য । মনুযযত্ব যি জাগে তবে কোনটা সংস্কারযোগ্য, কোনটা 
নয়, এ তে। শিক্ষিত বুদ্ধিতেই উদ্ভাদিত হবে। ভূদেবের কাছে জীবনতব্ব নতুন কিছু 

১ তুলনীয় একাম্নবতাঁ পারিবার'-প্রবন্ধ, বঙ্গদর্শন,' ১২৭৯ আশ্বিন | 


২ পুরবোক্ত গন্থ, পৃোক্ত প্রবন্ধ সপ 


৪২ চিন্তানায়ক বস্ধিমচন্ত্র 


নয় সুতরাং তারই আলোতে তিনি সাময়িক প্রভাবগুলি পরীক্ষা কুরে দেখেছেন। 

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের “দেশীয় নবাসমাজে স্থিতি ও গতি প্রবন্ধ এবং হেনরী 
কটন-এর সদা প্রকাশিত টব [77019 গ্রন্থের সমালোচনা-উপলক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র যে 
কথাগুলি লিখেছিলেন তার মধ্যে সেকালের সমাজ সম্পর্কে তার মত সংক্ষেপে পরিচ্ছন্ন- 
ভাবে বাক্ত হয়েছে২__ 

“গতির বিষয়ে কি দ্বিজেনবাবু কি কটন সাহেবের কোন সন্দেহ নাই । আমাদের 
কাহারও কোন সন্দেহ নাই__হইবারও কোন কারণ নাই। তবে কটন সাহেব এমন 
কতকগুলি লক্ষণ দেখাইয়াহ্থেন তাহাতে বুঝিতে হয় যে এই গতি বিলক্ষণ বেগবতী । 
অতএন স্থিতির দিকে বিশে দৃষ্টি রাখা উচিত। কি উপারে সেই স্থিতির নল 
অবিচলিত থাকে, উভয় লেখকই তাহার একটা! উত্তর দিরাছেন। এইখানে দুইজন 
লেখকের মধো মতভেদ দেখ। যায়। 

দ্বিজেনবাবু আদি ব্রাঙ্গপমাজের নেত!; তাহার ভরসা ব্রাহ্ষধর্ধের উপর | তীহার 
মতে এই ত্রাঙ্গধর্ম হইতেই স্থিতি ও গতির সামগ্চসা সাধিত হইতেছে ও হইবে । কটন 
সাহেবের ভরসা হিন্দুধর্মে। কিন্ত এই মতভেদটা আপাততঃ যতটা গুরুতর বোধ হয় 
বন্ততঃ তত গুরুতর নহে। কেনন। আদি ব্রাঙ্গলমাভের ব্রাহ্গধর্ম হিন্দুধর্মমূলক | তীহার! 
হিন্দুদমাজ হইতে ্রাহ্ষসযা্জের বিচ্ছেদ স্বীকার করেন না; অন্ত: 17156011081] 
(001:00015 রক্ষ। করা তাহার উদ্দেশা | 

স্থিতি 'এবং গতি এই ছুই ভিন্ন সমাজের মঙ্গল নাই! কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যে 
' পরম্পর বিরোধ ঘটিতে পারে । স্থিতি গতিবোধকারিণী হইতে পারে ; গতি স্থিতি- 
ধ্বংসিনী হইতে পারে । যাহাতে তাহ ন! হইয়া পরম্পরের সামগ্রশ্য হয়, সমাজের 
নায়কগণের তদ্দিবয়ে বিশেৰ মনোযোগ চাই । উভয় লেখকের মতে আমাদের সমাছগের 
স্থিতিবল প্রাচীন হিন্দুধর্সে, গতিবল আধুনিক ইংরেজি শিক্ষায় । 

আমার বিবেচনায় বিশুদ্ধ যে ধর্ম তাহ। সমাজের স্থিতি গতি উভয়ের মূল। 
এখনকার নবভারত-সমাজের গতি ইংরেজি শিক্ষার ফল, ইহা যথার্থ বটে। কিন্ত 
শিক্ষাও আমার বিবেচনায় ধর্ষের অন্থর্গত।-."যাহাকে আমরা ইংরেজি শিক্ষা! বলি 
তাহা বস্তুতঃ জ্ঞানার্জনী বৃত্তিগুলির পৃবাপেক্ষা উৎকৃষ্ট অনুশীলন পদ্ধতি ।' | 

এরপর আর ব্যাখ্যার প্রয়োজন থাকে না । 





১ “প্রবন্ধমালা'র অনভূক্তি 
২ বঙ্কিনচন্তরের গ্রন্থাবলী, ২য় ভাগ (বস্থমতী ) 


বস্কিমচন্দ্র ও পাশ্চাত্য মনীষ। 
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নঞ্ষিমচন্দ্রের প্রনঙ্গে অনেকেই বলেছেন যে তিনি ফুরোগীয় দর্শন এবং চিন্তারীতি 
দ্বারা অতিরিক্ত প্রভাবিত ছিলেন ।, আবার এর নিপরীত মতটিও কিছু অস্থলভ 
শয় : রক্ষণশীল ভারতীয় যনৌভাব তীর চিন্তাকে যথেষ্ট প্রগতিশীল হতে দেয় নি। এই 
দুরকম মতের মূলে কিন্ত একই ক্রটি আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের মনীষাঁকে ভালো করে 
এখনও বিশ্লেষণ করে দেখ হয় নি। সেই বিচারে মৌলিক ভারতী এবং বিদেশী 
উপাদানকে পৃথক করে দেখ! সম্ভব। কিন্তু ব্যক্তিগত পক্ষপাতিত্বের ফলে বঙ্কিম যেমন 
একদিকে যথেষ্ট ভারতীয় নন বলে সমালোচিত হয়েছেন, তেমনি যথেষ্ট সংস্কারমুক্ত নন 
নলেও বিদ্রপভাজন * হয়েছেন । কিন্তু তীর চিন্তার যথেষ্ট বিশ্লেষণ না হলে এ বিবরে 
কোনো প্রন সিদ্ধান্তে আসা বোধ হয় ঠিক নয়। 

আধুনিক শিল্প এবং বিদ্যা বাঙালীর চিন্তাজগতে আলোড়ন এনেছিল । এইজন্যই 
আধুনিক চিন্তার কোন্‌ দিকটি এ বিষয্নে সবচেয়ে প্রভাবশালী হয়েছিল তার অন্ুপন্ধানই 
সবার আগে দরকার । কিন্তু এই জ্ঞানের সাধনা বা জ্ঞানের অন্ুকুল পরিবেশ সরি 
আমরা নিজের। করে তুলতে পারি নি। জ্ঞান বা চিন্তা আমাদের অনেকটাই আহত | 
মুরোপের স্ব-তন্ত্র স্বাধীন জাতীয় জীবনের ছায়ায় জ্ঞানাম্বেষণের নতুন নতুন পথও মুক্ত 
ইয়েছে। রেনেসীস রিফর্মেশন রাষ্ট্রবিপ্লব শিক্পবিপ্রব_ এসব বহিরঙ্গ কারণ ছাড়াও 
জনশক্তির স্বাধীন চিত্তবিকাশও নতুন নতুন চিন্ত। ও মতবাদের পথ প্রশস্ত করেছে । 
আধুনিক বাংলায় মনীষার বিভিন্নমুখী প্রকাশ হয়েছে সত্য কিন্তু যুরোগীয় মনন-প্রয়াসের 
সঙ্গে এর একট! মৌলিক প্রজেদ ছিল। আমাদের আধুনিক সাহিত্য -শিল্প5 ছিল 
বিদেশী সংস্কৃতির নির্দেশে পরিকল্পিত । রাজনীতি বা অর্থনীতি-গত কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে 
আমাদের কোনে মৌলিক ভাবনার অবকাশ ছিল ন|। যুরোপের ইতিভাসে মনীষীদের 
চিন্তা কর্মে ও ভাবে সমানভাবেই প্রভাব বিস্তার করেছে । বিশুদ্ধ জ্ঞানের জগতেও 
মুক্তবুদ্ধির চর্চা অব্যাহত ছিন্বু। খ্রীস্টান ধর্মের শাসন মুক্তবুদ্ধির প্রসারকে বাধ! দিতে 
একবার চেষ্টা করেছিল বটে, কিন্তু অবিলম্বেই তাকে পথু.ছেড়ে দিতে হল। শুধু তাই 


চিন্তানায়ক বঙ্ধিমচন্্ 


নয় ধর্মেরও যুগোপযোগী রূপান্তর ঘটল। চতুর্দশ শতাবী থেকে পোপের শাসন 
নতুন জীবনচেতনারকাছে গান হয়ে এল। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উখবানপতনে এটাই 
যেন পরোক্ষে প্রমাণিত হল যে একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের মানবীয় প্রকৃতি এতদিনকার 
অধ্যাত্র-মূলাবোধকে আচ্ছন্ন ও হূর্বল করে ফেলেছে। ধর্মকে বেঁচে থাকতে হচ্ছে 
বিভিন্ন জাতি (৪0০51 90 ) এবং যুগপ্রয়োজনের সঙ্গে সন্ধি করে। 
আধুনিকতার প্রধান লক্ষণ ছুটি : চার্চের ক্ষয়িক্ষ কর্তৃত্ব এবং বিজ্ঞানের ক্রমবর্ধমান 
প্রভাব । বিজ্ঞানসাধনা তো মুক্তবুদ্ধিরই অন্গুশীলন। এই বুদ্ধির চর্চার লক্ষ্য হচ্ছে 
দেশ জাতি সমাজ ও বাক্তির স্বাচ্ছন্দ্য অথবা জড়জগতের নিয়মনীতির সন্ধান । 
দুষ্টির কেন্দ্র পরিবর্তনের সঙ্গে জীবনের অভীষ্ট্রের ধারণারও পরিবর্তন হয়েছে এবং 
প্ররুতির উপর প্রত্ুত্ব বিস্তারের নতুন নতুন পন্থার সঙ্গে নতুন মতবাদেরও প্রসার 
ঘটেছে । 

আমাদের রেনেসাসে এ রকম হয় শি। ধর্মশীসনের কড়াকড়ি কমেস্ছে বটে কিন্ত 
বুদ্ধির মৌলিক চর্চায় নতুনকে গড়ে তুলতে পারি নি। আমাদের কাছে যা নতুন, 
মাসলে তা নতুন নয়। কালনিরপেক্ষ মানদণ্ড দিয়ে বিচার করলেই দেখা যাবে 
আম'দের মনীষীদের প্রয়াস মূলত সীমাবদ্ধ ছিল বিদেশ থেকে পাওয়! জ্ঞানবিজ্ঞীনের 
তথাবিশ্লেনণে এবং গ্রহণে । ইংরেজ-পূর্ব যুগে আমাদের মনীষা বিশেষ একদিকে 
যথেষ্ট বিকাশ লাভ করলেও আধুনিক কালের মত বৈচিত্রধর্ষী হয় নি। যতদুর মনে 
হয পাশ্চাত্য মনীষা কোনে তত্ব বা নীতির সুত্র মাত্র অবলম্বন করে অগ্রসর হয়ে 
আসে নি। একটা সাধারণ মনোভঙ্গি সর্বত্র অব্যাহত থাকলেও কোনো সনাতন তত্বের 
শাসন তাদের চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে নি। ভারতবর্ষের মনন-প্রয়াস সর্বদাই 
কোনো সনাতন তব্বের স্ুত্রকে আশ্রয় করে এসেছে । দুষ্টান্তম্বরূপ গীতার উল্লেখই 
মথেষ্ট । গীতার মূল বক্তব্যকে মেনে নিয়ে কত ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা গড়ে উঠেছে। 
আধুনিক যুগ পধন্থ মনীঘীরা গীতার অভিনব ব্যাখ্যা রচনা করেই এ যুগের নতুন 
বাণীকে বোঝাবার চেষ্ট। করেছেন । যুরোপে খ্রীস্টধর্মতত্বের ভাষ্য অন্ুভাষ্য হয়েছে 
কিন্তু পাশ্চাত্য মনীষা! আরও বহু বিচিত্র পথে চরিতার্থতা সন্ধান করেছে। 
ভারতবাসীর জীবনে একটা কোনো মুল বিশ্বাস ছিল অটল। নতুন করে তাকেই 
এক এক যুগে রূপ দেওয় হয়েছে মাত্র ।১ আমাদের দেশের মননেরই এই বৈশিষ্ট্য । 
উননিংশ শতাব্দীতে যখন সম্পূর্ণ নতুন ধরনের চিন্তাবস্ত এবং "চন্তাপ্রণালীর সঙ্গে 
আমাদের পরিচয় হয়েছে, তখন আমার্দের এতকালের অভ্যস্ত মনন-প্রণালীতেই যেন 

১ এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য মোহিতলাল মজুমদার, বঞ্িমবরণ, 'বঙ্িমপ্রতিভার মহত্ব বিচার-_পূ্বমীমাংসা' | 


বন্ধিমচন্ত্র ও পাশ্চাত্য মনীষা ৪৫ 


আঘাত পড়ল। বঙ্ষিমচন্দ্রের মত মনম্বীই এই অভিনবত্বকে সচেতনভাবে বুঝতে 
পেরেছিলেন । তিনি বলেছেন*__- 
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চিন্তাপ্রণালীর পার্থক্য সম্বন্ধেও বঙ্ধিমচন্ত্র সম্পষ্টভাবে বলেছেন২__ 

“এখন গোলযোগের কথা এই যে এই শিক্ষিত সম্প্রদায় প্রাচীন পণ্ডিতদিগের উক্তি 
সহজে বুঝিতে পারেন ন|। বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া দিলেও তাহা বুঝিতে পারেন 
না। যেমন টোলের পণ্ডিতের পাশ্চাতাদিগের উক্তির অন্রবাদ দেখিয়াও বুঝিতে 
গারেন না, ধাহার। পাশ্চাতা শিক্ষায় শিক্ষিত উহার! প্রাচীন প্রাচ্য পণ্ডিতদিগের বাক্য 
কেবল অনুবাদ করিয়! দিলে সহজে বুঝিতে পারেন না। উহা তীহাদিগের দোষ নহে, 
তাহাদিগের শিক্ষার নৈপগিক ফল। পাশ্চাত্য চিন্াপ্রণালী প্রাচীন ভারতবধীরদিগের 
চিন্তাপ্রণাপী হইতে এত বিভিন্ন যে ভাষার অন্থ্বাদ হইলেই ভাবের অন্থবাদ হাদয়দ্গম 
হয় না।-.-পাশ্চাতা শিক্ষায় শিক্ষিত সম্প্রদারের মনে যে সংশয় উপস্থিত হইবার 
সম্ভাবনা পূর্বপপ্ডিতদিগের কৃত ভাধ্যাদিতে তীহার মীমাংস। নাই ।...ধাহারা বিবেচনা 
করেন, এ দেশীর পূর্ব পণ্ডিতের। যাহা বলিরাছেন তাহা সকলই ঠিক এনং পাশ্চাতাগণ 
জাগতিক তত্ব সম্বন্ধে যাহা! বলেন তাহা সকলই ভুল উহাদিগের সঙ্গে আমার কিছুমাত্র 
সহানুভূতি নাই ।, 

আধুনিক শিক্ষার প্রভাবে বাঙালী সমাজের মধ্যে বিচ্ছেদ এসেছে বলে অনেকেই 
উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন । লোকজীবন এবং নাগরিক জীবনের মধো বিচ্ছেদের রেখা 
আজ খুবই স্পষ্ট সন্দেহ নেই কিন্তু গত শতাব্দীতে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধে)ই যে ছুটি 
দলের স্থষ্টি হয়েছিল, বঙ্ছিমচন্দ্রের চোখেই তার স্বরূপ ধরা পড়েছিল । ধার! চিস্তাশীল 
তারাও দ্বিধাবিভক্ত । ভারতীয় মনীয। এবং পাশ্চাত্য মনীষার মধ্যে ব্যবধান যে কত 
হুস্তর বঙ্ধিমের উক্তিতেই তা প্রকাশ পেয়েছে । 

এই প্রসঙ্গে ইতিহাসের একটু আলোচনা নেহাৎ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রথম দিকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষাপদ্ধতির প্রচলন নিয়ে অনেকধিন ধরেই 
আন্দোলন চলে । এই বিতর্কে প্রসঙ্গত চিন্তাপ্রণালীর পার্থক্য সন্বদ্ধেও আলোচন! 
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৪৬ চিন্তানায়ক বঙ্ছিমচন্ত্র 


হরেছিল। র্যাশনালিজমূ, এমপিরিসিজম বা বেকন-প্রবর্তিত আরোহরীতি--বিষয় 
পধালোচনার বিভিন্ন রীতি রেনেস্সাসের পরে মুরোপীয় মননসাধনার বৈশিষ্ট্য । নতুন 
খগের চিন্তাপদ্ধতি কি হবে--এই নিদ্বে. বাদবিতর্কে এসব কথা স্বভাবতই এসে 
গিয়েছিল । রামমোহন লর্ড আমহাস্টকে লেখা বিখ্যাত শিক্ষাবিষয়ক পত্রে বেকনের 
পদ্ধতির প্রসারে সাহায্য করতে অন্থরোধ করেছিলেন । রামমোহন রায়ের ইচ্ছা অপূর্ণ 
পাকে নি। হিন্দু কলেজের শিক্ষক ডিরোজিও তীর ছাত্রদের যে পদ্ধতি শিক্ষা দিতেন 
দর্শনের ইতিহাসে তা! “কমনসেন্দ স্থুল' নামে পরিচিত। এর প্রবক্তার। ছিলেন 'ক্কটিশ 
স্থল অব ফিলজফার্স, । এই দর্শনের নৈশিষ্ট্য ছিল অভিজ্ঞতাবাদী “এমপিরিসিস্ট' এবং 
মননবাদী প্রযাশনালিস্টদের' মধ্যে মিলন ঘটানো । এই দর্শনের তিনটি বিশেষত 
হচ্ছে ১ * 2 
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আত্মসচেতন পর্যবেক্ষণ এব আরোহ্রীতি-_-এই ছুটিই পাশ্চাত্য বিচারপ্রণালীর 
নৈশিষ্্য । এই ছুটিতেই ডিরোজিও তার ছাত্রদের দীক্ষিত করলেন। এই শিক্ষা 
কিভাবে তিনি ছাত্রদের মধ্যে দুঢমূল করলেন সে আলোচনা আপাতত অবান্তর । 
তবে এটুকু অবশ্যই বলতে হবে এই নব শিক্ষিতের1 সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে স্থান গ্রহণ 
করে এই বিচাররীতির প্রসারে সাহায্য করেছিলেন । ১৮৩৫ খ্রীস্টাৰের শিক্ষাবিধিও 
তাতে সাহাধা করেছিল। বপ্ষিমচন্তর প্রভৃতি পরবর্তা যুগের মনীষীরা এই পরিবেশেই 
লালিত হয়েছিলেন । সংস্কৃত কলেজ ছাড়৷ সংস্কৃত পড়ার বাবস্থা অন্য কোনো কলেজে 
ছিল নী। ফলে বঙ্কিমচন্্ও ইংরেজি শিক্ষারীতিতে আক অবগাহন করে প্রথম 
থেকেই নতুন শিক্ষা এবং মননরীতিতে অভ্যন্ত হয়ে উঠলেন । 


নঙ্গদর্শনে উপন্যাস প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্কিমচন্্র প্রবন্ধরচনায় পন দিলেন । এ 
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বঙ্কিমচন্দ্র ও পাশ্চাত্য মনীষ। ৪৭ 


সময়ের প্রবন্ধগুলি বিচ্ছিন্ন বিষয় নিয়ে রচিত । এই রচনাগুলিতে বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষ- 
ভাবে ইতিহাসের শরণ নিয়েছেন । এঁতিহাসিক পদ্ধতিতে বিষয় পর্যালোচনার রীতি 
শামাদের দেশে নতুন। এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপিত হওয়ার পর প্রত্বতাত্বিক অন্থু- 
সন্ধানে ও গবেষণায় বাঙালী চিত্ত উৎসাহিত হয়ে ওঠে । নব্যবঙ্গের স্থাপিত “সাধারণ 
জ্ঞানোপাজিকা সভা” যে আলোচনা হত সে এই পদ্ধতিতেই। এই আলোচনা- 
রীতিকে বাংল! সাহিত্যে প্রচলিত করেন বিশেষ করে দুজন, অক্ষয়কুমার দত্ত এবং 
রাজেন্দ্লাল মিত্র । বঙ্গদর্শনের আগে বিবিধার্থসংগ্রহ এবং রহস্যসন্দর্ত বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য পত্রিকা যারা পাশ্চাত্যে বন্থপ্রচলিত এঁতিহাসিক রীতি বাংল! প্রবন্ধরচনার 
ক্ষেত্রে প্রবন্তিত করেছে । রাজেন্্রলালের প্রতি বস্ধিমচন্্ের শ্রদ্ধাও ছিল অপরিসীম । 

বঙ্গদর্শন-সম্পাদনকালে বঙ্কিমচন্দ্র যে-সব প্রবন্ধ লেখেন তাতে এদেশের শাস্ত্র ও 
গ্রন্থের প্রমীণ উদ্ধার সামান্যই ছিল। তিনি এ সময় ছুটি নতুন শাস্ত্রের পূর্ণ ব্যবহার 
করছিলেন। ছুটি শান্্ই মূলত যুরোপে উদ্ভ্রত এবং পরিণত । একটি অর্থনীতি 
মার একটি রাজনীতি । ইতিহাসের কথ। বলাই বাহুল্য । বঙ্ষিম-মনীষার প্রথম যুগে 
এই তিনটিই একাধিপত্য. করেছে বলা যায়। সাহিত্য-বিচারের পদ্ধতিও ছিল 
মামাদের দেশে নতুন । ইংরেজি শিক্ষার ফলে তিনি যেন নতুন অস্ত্র খুঁজে পেলেন। 
তারই শ্ৰারা তিনি বিষয়কে বৈজ্ঞানিক কৌতৃহলের সঙ্গে ব্যবচ্ছেদ করে নবজাগরণের 
একট দ্িককে আমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করলেন । নিছক এতিহাসিক বিষয় নিয়ে 
লেখ! প্রবন্ধগুলির উল্লেখ বাহুল্য “মাত্র । অন্যান্য 'প্রবন্ধেও তার ইতিহাস-চিন্ত। কত 
প্রথর, তার প্রমাণস্ব্প তিনটি প্রবন্ধের উল্লেখ করা! যায়, “ব্দর্দেশের কৃষক” “সাম্য” 
এবং “ভারতকলঙ্ক'। ইতিহাঁস অর্থনীতি এবং রাজনীতির আলোচনায় প্রবন্ধ তিনাটি 
পূর্ণ। ইতিপূর্বে বঙগদেশের কৃষক নিয়ে আলোচনা আরও কয়েকজন করেছিলেন । 
পারীঠাদ মিত্রের 76 76766001 070 6 173%0% বেরিয়েছিল ক্যালকাটা 
রিভিউতে (১৮৪৬ ), কিশোরীচাদ মিত্রের 716 4894 ০70 176 267/87001 
বেরিয়েছিল ইপ্ডিয়ান ফিল্ডে ( ১৬ই জুন ১৮৫৭ ১, সপ্জীবচন্দ্রের বই 1)678004 18045 
বেরিয়েছিল ১৮৩৪ তে এবং রমেশচন্দ্র দত্তের 776 728450170০1 1367021 গ্রকাশিত 
হয়েছিল ১৮৭৪-এ। দেশের প্রজাদের আলোচনার স্ব্রপাত হয় নব্যবঙ্গদের থেকেই | 
বিচার-প্রণালী এবং বিচারবস্তব-_ছুদিক থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র নব্যবঙ্গের উত্তরাধিকার বহন 
করেছিলেন । তিনি আলোচনা করলেন বাংলায় । পূর্ববতঁদের আলোচনায় তিনি 
লাভবান হয়েছিলেন সত্য, কিন্ত একটা নতুন মতবাদ এই প্রসঙ্গে তিনি প্রবর্তন 
করলেন। বাকল তার 778840% ০1 08528946075 777701%0 গ্রন্থের প্রথম 


৪৮ চিন্তানায়ক বঙ্ছিমচন্র 


খণ্ডের প্রথম অধ্যায়েই জাতীয় চরিব্রগঠনে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাবের কতক- 
গুলি স্থত্র নির্দেশ করেছিলেন । দ্বিতীয় অধ্যায়েই ভারতবর্ষের জাতীয় প্রকৃতি সংক্ষেপে 
বর্ণনা করে তিনি তীর পরিকল্পিত স্ুত্রের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বাকল 
-এর এতিহাসিক প্রণালীকে স্বীকার করে “বঙ্গদেশের কৃষক'-এর কোনে! কোনো 
জায়গায় প্রায় অন্গবাদই করে দিয়েছিলেন।১ এই প্রবন্ধটি লেখার সময় আর একটি 
বইয়ের দ্বারাও তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন, লেকির 72%9401% ০1 732%401001857% ৪7 
178/101)6. ঙ্গদেশের কৃষক" রচনার পর তিনি বঙ্গদর্শনে সাম্যের প্রবন্ধগুলি ধারা- 
বাহিকভাবে প্রকাশ করতে থাকেন। সাম্যের মূল তত্বটি মুরোপ থেকে পাওয়া । সেই 
হিসাবে মাঝ্স-এর পুব পধন্ত সাম্যতত্বের নানা ইতিহাস এবং ব্যাখ্যা বন্ধিমচন্্ 
ধারাবাহিক ভাবেই দিয়েছেন । শেষ পর্যন্ত জন্‌ স্টার্ট মিলের মতটাই তার কাছে 
গ্রহণীয় হয়েছে বলে মনে হয়। ভারতবর্ষের ইতিহাস থেকে বুদ্ধের নাম করেছেন; 
কিন্ত তিনি তখন যে সাম্যবাদের পক্ষপাতী সেট! ঠিক বুদ্ধের সাম্যবাদ নয়। অর্থনীতি 
রাজনীতি এবং সমাজনীতির ক্ষেত্রে যে সাম্যবাদ যুরোপে আবিষ্কৃত হয়েছে, বঞ্চিম 
তারই পক্ষপাতী । আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে মানুষের সমতার প্রশ্নে তিনি যান নি। 
পাশ্চাত্যে উদ্ভাবিত লাম্যবাদের সুত্রগুলি ভারতীয় সমাজে প্রয়োগ করবার জন্তই 
এদেশের অবস্থার নান। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেণ করেছেন । 

বস্তত বঙ্কিমচন্দ্র তার চিন্তা-জীবনের প্রথম দিকে যে দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলেছিলেন 
তাতে প্রখর ব্যক্তিস্বাতন্তর্যের লক্ষণ আছে। নব্যবঙ্গের অন্ুবৃতিই তীর চিন্তায় দেখা 
গিয়েছে । কিন্তু একে মনীষা না বলে মনস্বিত। বলাই সংগত । কেবল বিচার এবং 
বিশ্লেষণের কৃতিত্ব নয়, তার থেকে হ্ুম্পষ্ট জীবনদর্শন গড়ে তোলাতেই মনীধা'র পূর্ণ 
গৌরব । আমাদের নতুন শিক্ষিতের দল পাশ্চাত্য মনীষার বারা যত প্রভাবিত হয়েছে 
নিজেরা ততখানি নতুন তত্ব চিন্তা বা দর্শন গড়ে তুলতে পারে নি। হয়তো প্রথম 
যুগে এমনি বিচ্ছিন্ন ভাবেই ভাবনা! দেখা দেয়-_এদের সংহত হয়ে উঠে একটি স্থত্রে 
ধরা দেওয়া পরের যুগেই ঘটে থাকে । ফুরোপের রেনেস্সীসেও বিচ্ছিন্ন ভাবেই নানা 
দিক দিয়েই জাগরণের লক্ষণ দেখা দিয়েছে_ ধর্মচিন্তায়, জাতীয়তাবোধে, বৈজ্ঞানিক 
দুঃসাহসিকতায়, শিল্পকলায় । আমাদের নবজাগরণের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ সেকথা আগেই 
বলেছি । সমাজসংস্কারে, সাহিত্যিক কল্পনাভঙ্গিতে, বিতর্ক-সভায়, আলাপে-আলোচনাঁয় 
এর ইঙ্গিত দেখ! দিচ্ছিল কিন্তু ঠিক সেই যুগেই কোনে! একজনের মনে জীবনের 


১ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত বঙ্গদেশের কৃষক, ২য় পরিচ্ছেদ এবং বাক্ল্এর পুর্বোজ গ্রন্থের (২য় সং), 
দ্বিতীয় অধ্যায় পৃ ৬৩-৭৪| এই পরিচ্ছেদটি লুণ্ত “সাম্য' গ্রন্থের চতুর্থ পরিচ্ছেদরূপে লিখিত হয়েছিল । 


বঙ্কিমচন্দ্র ও পাশ্চাত্য মনীষ। "৪৯ 


সমগ্র অর্থটি ফুটে ওঠে নি। রেনাসীসের প্রথম উন্মাদনা কেটে গেলে যুরোপে বিভিন্ন 
মনীষী নবজাগরণের আলোর স্পর্শে নতুন করে জীবনের দিকে তাকালেন __ 
জীবনের নান অর্থ তাদের চেতনায় ধরা দিল। বিভিন্ন দর্শন, বিভিন্ন বিজ্ঞান, বিভিন্ন 
সাহিত্যিক কল্পনারীতির ভিতর দিয়ে মনস্থিতা মনীয়ায় রূপান্তরিত হুল। প্রবন্ধ- 
রচনার প্রথম যুগে বঙ্কিম জীবনের খণ্ডিত দিকৃগুলিরই ভাষ্য রচনা করেছেন । বঙ্গদর্শন- 
সম্পাদনায় অগ্রসর হলে তার প্রথম কাজই হয়েছিল প্রচলিত বিভিন্নমুখী চিন্তাকে একটি 
কেন্দ্রে আকৃষ্ট করে নিয়ে আসা। বঙ্কিমের নিজের প্রবন্ধগুলির ভিতরেও কোনে 
একটি সমগ্র দর্শন দেখা যায় নি। এই অর্থে ই বঙ্চিমের প্রবন্ধ গুলি নব্যবঙ্গদের মতোই 
খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন, কোনো! পূর্ণ জাঁবনদর্শন থেকে উদ্ভূত নয় যদিও অনেক নতুন 
আইডিয়া তিনি পেয়েছেন, বিষয্বিচারের অনেক পদ্ধতি তিনি আয়ত করেছেন। এই 
সময় তিনি অভিজ্ঞতাবাদী এমপিরিসিস্ট । পারিপাথিক সমাজে, ইতিহাসে যে তথ্য 
সঞ্চিত হয়েছে, তারই সাক্ষ্য নিয়ে কতকগুলি চিন্তাকে তিনি গড়ে তুলেছেন । এই 
চিন্তাগুলি পরে একট! বৃহত্তর জীবনদর্শনের অঙ্গীভূত হয়ে উঠবে । এদের মধ্যে জাতীয়তা- 
বোধ একটা বড় ভাবগ্রস্থি। “ভারতকলঙ্ক' প্রবন্ধটি এ বিষরে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
বন্ধিম বলেছেন 'যে সকল অমূল্য রত্ব আমরা ইংরেজির চিত্রভাগ্ডার হইতে লাভ করি- 
তেছি সাহার মধ্যে দুইটির আমরা! এই প্রবন্ধে উল্লেখ করিলাম-_স্বাতন্্র্যপ্রিরতা এবং 
ন্লাতি-প্রতিষ্ঠা। ইহ কাহাকে বলে তাহা হিন্দু জানিত না।” বঙ্কিমচন্দ্র অষ্টাদশ 
শতাব্দীর চিন্তাশীলদের রচন1 থেকেই মূলত প্রেরণা পেয়েছিলেন । জাতীয়তার লক্ষণ ও 
বৈশিষ্ট্যও তিনি তাদের থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন । বাক্ল-এর গ্রন্থ থেকে এই ইঙ্গিত 
পেয়ে থাকবেন। জাতীয়তাবাদের ভৌগোলিক কারণগুলি সম্পর্কে আলোচনা 
আধুনিক কালে ফরাসী লেখকরাই প্রথম আরম্ভ করেন।১ যোড়শ শতাব্দীতে 801. 
বলেছিলেন শাসনতন্ত্র জাতিপ্রকৃতি অনুযায়ী রচিত হওয়া! উচিত। জাতিপ্রক্কতিও 
আবার ভৌগোলিক কারণে তৈরি হয়ে ওঠে । অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মণটেস্ক এ 
বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেন। টেনের ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস এই স্থত্র 
'অবলম্বনেই রচিত। বাক্ন্‌-এর গ্রন্থ এই চিন্তারীতিরই ফল। এখানে উল্লেখযোগ্য, 
বঙ্কিমচন্দ্র এই চিন্তা দ্বার এত বেশি প্রভাবিত ছিলেন যে সাহিত্য-সমালোচনাতেও 
তিনি এই নীতিকে পুরোপুরি স্বীকার করেছিলেন । 'কুষ্ণচরিত্র” প্রবন্ধটি তার 
ৃষ্টান্ত। 

১ আধুনিকতর এ্রতিহাঁসিকদের মতে ভৌগোলিক প্রভাব জাতীয়তাবোধের একমাত্র নয়, অন্ততম 
কারণ মাত্র। দ্রষ্টব্য 91: 707098$ ছি 11548070181 রি 


বন্ধিম-৪ 


৫5 চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র 


এগ্তলি আসলে বঙ্কিমচন্দ্র পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন রচনার প্রস্তুতি। পরবর্তা যুগে 
বঙ্কিমচন্দ্র র্যাশনালিজ্মের দিকে ঝুঁকেছিলেন। কিন্তু এ যুগের চিন্তার বীঁজগুলি 
কোনোটাই হারায় নি। হারবার্ট স্পেন্সারের সিন্বেটিক ফিলজফির মত তিনি এক 
সংগতিপ্রাপ্ত দর্শন তৈরি করতে অক্কপ্রাণিত হলেন, তাতে তার এতদিনকার বিচ্ছিন্ন 
তত্বসন্ধান যোগযুক্ত হয়ে পূর্ণায়ত হয়ে ফাড়াল। বস্কিমের মনম্থিতা এবার এক অভিনব 
মনীষায় পরিণত হল । বঙ্কিমচন্দ্রের সেই দর্শনের নাম ধর্মতত্ব! ধর্মতত্বকে বোঝাবার 
জন্য “কৃষ্ণচরিত্র” বইয়ের অবতারণ। এবং গীতার ব্যাখ্যা । 


ইংলগ্ডে ধর্মকে পোপের শাসন থেকে মুক্ত করে যখন জাতীয়তার ভিত্তিতে 
প্রতিষ্ঠিত করা হল, তখন রাজাই হলেন সেদ্দেশের সমাজপতি । এই অবস্থার সঙ্গে 
আমাদের প্রাচীন ভারতবর্ষের একট স্ুল সাদৃষ্ঠ আছে । রাজাই সেকালে ছিলেন 
সমাজনেতা। অষ্টাদশ শতাবী পর্যন্ত নদীয়ারাজ ধর্ধরক্ষক সমাজনেতার ভূমিকার 
অধিষ্ঠিত ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীতে রাজ! রাধাকান্ত দেব খানিকটা যেন এই 
দায়িত্ই পালন করতে চেয়েছিলেন । কিন্তু প্রাচীন ভারতবর্ষে ব্রাঙ্গণের যে প্রভূত 
ছিল, ইংরেজ আমলের ব্রাহ্মণের সেই প্রহুত্ব নেই। ক্রান্মণ-শূদ্রের অধিকার-ভেদ 
ক্রমেই লোপ পেয়ে যাচ্ছে অন্তত রাজকীয় আইনের দৃষ্টিতে__একথা বস্কিমচন্্রই 
ইতিহাসের গতিপ্রক্কতির ব্যাখ্যায় বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছেন ।৯ ইংলগ্ডে রাজা ধর্মনেতা 
হলেও ধর্মের স্বার্থ সেখানে গৌণ । ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক আমাদের রাষ্ট্র এবং 
সমাজ আলাদা হয়ে গিয়েছে । ধর্ধ এখন সমজেরই প্রতিপাল্য, রাজার পয়। এদিকে 
নতুন একটি মূল্যবোধ রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে ভারতীয় চিত্তকে আচ্ছন্ন করছে। 
দৈবক্রমে রাজাই এই মূল্যবোধের সংবাদ বহন করে এনেছিল। তাই রাজার 
বিরুদ্ধাচারণ করা যেন সেকালের বিবেকে বাধছে। নতুন পায় মূল্যবোধকে 
আমাদের সমাজে গ্রাহ্য করানোর জন্য সমাজের ধর্মকেও নতুন হয়ে উঠতে হবে। 
সমাজের দায়িত্ব এখন অনেকটাই বেড়ে গেল । আগে সমাজের হাঁতে যে শাসন ও শান্তি 
ছিল, এখন সমাজ ও রাষ্র ভিন্ন হয়ে যাওয়াতে সমাজের আর সে শক্তি নেই। সুতরাং 
শক্তিকে বাহুবলে নয়, আপন অন্তপিহিত স্বভাবধর্মে আয়ত্ত করতে হবে| সমস্যাটা হল 
অভিনব । রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রাপ্ত নতুন প্রাণের আদর্শকে অধিকার কর! দরকার অথচ 
রাষ্ট্র এবং সমাজ আলাদী- রাষ্ট্রের শাসন সমাজের উপর নেই। রাষ্ট্র আলাদা হলেও 
ক্ষমতাহীন সমাজকে আবার কি করে শক্তিশালী করে তোলা যায়, সমস্যাটা কেন্দ্রীভূত 


১ ভারতকলঙ্ক 


বঙ্কিমচন্দ্র ও পাশ্চাতা মনীষা ৫১ 


হল সেখানেই । আমরা একালে প্রশ্ন করেছি, সমাজকে যে মানতেই হবেন ব্যক্তিকে 
নিরুদ্ধ করেও, এ কথাই বা নিবিচাঁরে মেনে নেব কেন? 

আমাদের দেশে যোগাযোগ ভিন্ন হলেও খানিকটা এ ধরনের সমস্যা যুরোপে কয়েক 
শতাব্দী ধরে চলে এসেছে। চার্চের শাসন থেকে মুক্তি পাওয়ায় ব্যক্তিস্বাতস্ত্র্ের 
উদ্ভব হল। সেকালের ধর্মীয় শাসনন্যবস্থার সঙ্গে রাজনৈতিক, নৈতিক এবং বুদ্ধিগত 
সংযম ছিল যুক্ত । পঞ্চদশ শতাব্দীর রাজনৈতিক এবং নৈতিক বিশৃঙ্খলা অবশেষে 
ইতালীতে মেকিয়াভেলীর মতবাদকে সম্ভব করে তুলল । আবার সেই সঙ্গে মনের 
জড়তা! কেটে গেলে নানাদিকে প্রতিভার আশ্চর্য অস্ুদয় ঘটল। বাট্রাও রাসেল 
বলেছেন২ __ * 
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রাসেল এই প্রসঙ্গে আর একটি প্রয়োজনীয় কথা বলেছেন। বিজ্ঞানের অগ্রগতির 
সঙ্গে সঙ্গে এক নতুন সমাজবন্ধনের লক্ষণ দেখা! দিল। প্রকৃতির বশ্যতামুক্ত মান্য 
শ্রমশিল্পের প্রসারের সঙ্গে অনেক বেশি ক্ষমতা করায়ত্ত করেছে। এই ক্ষমতা 
ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়, সমাজকেন্দ্রিক,। বিজ্ঞান-সাধনায় বহু ব্যক্তির সম্মিলিত সহযোগিতার 
দরকার | -__ 
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এই নতুন সমাজক্থট্টি মুরোপের মুক্তবুদ্ধি অনন্যতন্ত্র জাতির মধ্যে যে রূপ নিয়েছে 
আমাদের দেশে তা হয় নি। কিন্তু এটাও সত্য যে আমাদের আধুনিক সমাজ প্রাচীন 


১ ধর্মতত্ব, দশম অধ্যায়। “সমাঞ্জকে ভক্তি করিবে । ইহা শ্মরণ রাখিবে যে মনুষ্যের যত গুণ আছে 
সবই সমাজে আছে। সমাজ আমাদের শিক্ষাদাতা, দওপ্রণেতা, ভরণপোষণ এবং রক্ষা -কর্ত।। সমাজই 
রাজা, সমাজই শিক্ষক | ভক্তিভাবে সমাজের উপকারে যন্ত্বান হইবে । এই তত্বের সন্প্রণারণ করিয়া ওগুপ্ত 
কোমৎ “মানবদেবীর" পুজার বিধান করিয়াছেন ।” 
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৫২ চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র 


সমাজ থেকে অনেকটাই আলাদা হয়ে যাচ্ছে। বঙ্ধিমচন্ত্র এটা স্পষ্ট উপলব্ধি করে- 
ছিলেন। দেবভীতিগ্রস্ত নিধিচার-বিশ্বাসচালিত গোষ্ীবন্ধ আচারপরায়ণ সমাজের চেহার! 
যে পরিবতিত হচ্ছে, সে সম্বন্ধে বঞ্ধিমচন্দ্রের মনোযোগ রাজনৈতিক সামাজিক প্রবন্ধে 
বিশেষ করে ধর্মতত্বে প্রকাশিত । যুরোপের মত বৈজ্ঞানিক উদ্যমই হয়তো এর কারণ 
নয়। তবে মাঞ্জিত শিক্ষিত বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শাসনতন্ত্রের আরোপিত জীবনযাত্রার 
নির্দেশ এবং জীবিকা-সংস্থানের নতুনতর পদ্ধতির ফলে স্বভাবতই এক নতুন সমাজের 
বিকাশ ঘটল। এই সমাজ যে অনেক নতুন বৈশিষ্ট্য এবং লক্ষণ নিযে জন্মগ্রহণ 
করেছে বঙ্কিম সেই দ্দিকে নিবদ্ধলক্ষ্য থেকেই ধর্মতত্বে সমাজকে ভক্তি করতে 
বলেছেন। সহজ করে বলতে গেলে রঘুনন্দন সমাজ বলতে ঘা বুঝতেন বঙ্কিম তা 
বোঝেন না। এখনকার সংস্কৃতিসম্পন্ন শিক্ষিত মানুষ বিশ্বের ভূমিকায় যে সমাজকে 
বুঝে থাকেন, এ যুগে বঙ্কিমচন্ত্ই সেই অর্থে 'সমাজ” কথাটির প্রথম প্রয়োগ করেন। 

ইংলেও নতুন সমাজের প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে নতুন সমস্যার সৃষ্টি হল। অষ্টাদশ 
শতাব্দীর র্যাঁশনালিজ্ম এমন একটা চরম আকার ধারণ করেছিল যে এতিহাসিক 
বলেছেন১ -_- 
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সাহিত্যে ভাবের অগভীরতাকে প্রকাশের খঙ্গুতা দিয়ে ঢেকে দেওয়া! হল। বিশ্বের 
যান্ত্রিক নিয়মে এল একটা সাধারণ বিশ্বাস। ধর্ম এবং দর্শনের মৃল্যমান নির্ধারিত হল 
নিছক যুক্তিতে । কোনো যুগেই নাকি ধর্ম নিয়ে এত লেখা হয় নি, যদিও ধর্মপালনে 
এত উদাসীনতাও কোনো যুগে দেখা যায় নি। অষ্টাদশ শতাব্দীর এই র্যাশনালিজ্ম্‌ 
রেনেমীসের 11016851006 8005011650৫ 8০101০-এরই ফল। ব্যক্তির 
ক্রমবন্ধনমোচনের ফলে হব্‌স্-এর ব্যক্তিস্বাতন্তর্যবাদ এবং গাণিতিক যুক্তিপ্রবণতার উদ্ভব 
হয়েছিল। এই যুক্তিপ্রবণতার ফলে জীবন থেকে অলৌকিক এবং অতীব্দ্রিয 
অন্ুভূতিতে বিশ্বাস অন্তহিত হবার উপক্রম হল। ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তার নান! মত ও 
বিশ্বাসের সঙ্গে শৃঙ্খল সমাজের সংগতি ঘটানো প্রয়োজনীয় হয়ে দাড়াল। অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে এইটেই ছিল প্রধান সমস্যাগুলির অন্ততম। তারই সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত 
“ন্যাচারাল রিলিজিয়ন”২ এবং "রিভিল্ড রিলিজিয়ন' নিয়ে বিবাদ । অষ্টাদশ শতাব্দীর 
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বহ্থিমচন্দ্র ও পাশ্চাত্য মনীষ! ৫৩ 


যুক্তিবাদিতায় ইউটিলিটারিয়ান মতবাদের উদ্ভব । এই মতবাদের লক্ষ্য ছিল সমাজ ও 
ব্যক্তির মধ্যে একটা সামধ্রস্যস্থাপন। আপাতদৃষ্টিতে খরীস্টধর্মের সঙ্গে এর কোনো 
সম্পর্ক নেই । এই মতের প্রবক্তা বেস্থাম ধর্মকে সমীলোচনা করে পুস্তিকা প্রকাশ 
করেছিলেন ।১ কিন্তু আসলে শ্বীস্টীয় করুণাবৃত্তিরই "একটা! বৈজ্ঞানিক যুক্তিসংগত 
প্রয়োগই ছিল ইউটিলিটারিয়ানদের উদ্দেশ্য । এর কিছুদিনের মধ্যেই ফ্রান্সে আগস্ট 
কোমতের আবির্ভাব। কোমতীয় দর্শনে এতিহাসিক ধারা নির্দেশের দ্বারা ভগ্নোনুখ 
সমাজকে রক্ষা করে দৈবাদিষ্ট খীষ্টধর্মের মানবিক দিকৃটিকে বাচিয়ে রাখার চেষ্ট। 
হয়েছে । এই তিনটি প্রচেষ্টাই ভিক্ট্রেরিয় যুগে উনবিংশ শতাব্দীতে ধর্মকে স্থানচ্যুত 
করবার চেষ্টা করেছে । সেই সময় রুঢতম আঘাত দিল ডারুয়িনের মতবাদ । তার 
ফলে ম্যাথু আর্নলড্‌ বলতে বাধ্য হলেন, ধর্ম আর আমাদের বাচিয়ে রাখতে পারছে 
নাঁ। অষ্টাদশ শতাব্দীর যে যুক্তিবাদ আধুনিক চিত্রকে অধিকার করেছে তাকে 
অন্বীকার করা কিছুতেই সম্ভব ছিল না । ইংলগ্ডের ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা বুঝলেন ধর্মকেও 
র্যাশনালাইজ করার দরকার হয়ে পড়েছে। ধর্মের মূল মহিম1 সম্বন্ধে তাদের সংশয় 
ছিল না, শুধু তাকে জাধুনিক যুক্তির কষ্টিপাথরে উজ্জল করে তোল৷ দরকার | 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই ধর্মকে গড়বার চেষ্টা হয়েছে। কোলরিজ, 
টমাস আর্নলড্‌, কাডিনাল নিউম্যান এ বিষয়ে উদ্যোগী হলেন। এদের মধ্যে টমাস 
আর্নলডই বোধহয় সবচেয়ে উদারপন্থী ছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর দার্শনিকেরা ভেবে- 
ছিলেন অতীতের উত্তরাধিকারকে অস্বীকার করেই পূর্ণতা লভ্য । জীবন (806) 
এবং যুক্তিকে (8:6%501)) অন্গুসরণ করাই মাহ্ষের কর্তব্য ৷ মানুষের জীবনের জটিলতা 
কোলরিজ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন । তিনি বিশ্বান করেছেন আত্মিক শক্তি 
ঘারাই জাতি মূক্তি পেতে পারে। কার্ডিনাল নিউম্যানও আধ্যাত্মিক শক্তিতে বিশ্বাস 
অবিচল রেখেছিলেন । ্রীষটীয় ধর্মের পর্ব গৌরবকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টাতেই তার 
নেতৃত্বে 03010 7400567007৮ আরম হয়েছিল। “ন্যাচারাল রিলিজিয়নে'র 
[তবাদের যুগে নিউম্যানই আগের “রিভিল্ড রিলিজিয়নে” বিশ্বাস ফিরিয়ে নিয়ে 
যেতে চেয়েছিলেন । কিন্তু নিউম্যান ব্যক্তিগতভাবে সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে 
পারলেও তার ধর্মান্দোলন ঠিক বল সঞ্চয় করতে পারল না। রাগ্কীর হেডমাস্টার 
টমাস আন্নলভ, যুগপ্রবণতাকে ঠিকই বুঝেছিলেন। তিনি কল্পনা করেছিলেন জাতির 
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€৪ চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র 


স্বার্থ ও ধর্মের শক্তি পরম্পরকে প্রভাবিত করে নতুন যুগের সচন! করবে। তার 
মতে সত্যের সন্ধানে যুগকে ধর্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ করা যায়। শাস্ত্রের গৌড়ামি তিনি 
বর্জন করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু নিউম্যানের কাছে এগ্তলিও অপরিত্যাজ্য। জাতি- 
চেতনার এবং ধর্মচেতনার সমন্বয়ের যে কল্পনা আর্নলড. করেছিলেন, তার দ্বার! ধর্মের 
একটা নতুন আদর্শ তিনি স্থট্টি করতে পেরেছিলেন । _- 

4£170010 2100 ০090, 11)0669, [09 1১০ 981567) 6০ 51001501126 00৫ 
০ ০0170100176 06105 17) 0102 1011)66261)0) 0212005 16115109125 
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কার্ডিনাল নিউয্যানের চেষ্টা ব্যর্থ হল। ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে ডারুয়িনের 07408 
০1 1929068 প্রকাশিত হল। পর বৎসরই বেরোল 11880%9 2724 1826763. 
বইটি ছোট কিন্তু সেকালের চিন্তাজগতে আলোড়ন নিয়ে এল । বইয়ের লেখক ছিলেন 
সাতজন পান্রী। কিস্ত'তীরা ধিককৃত হলেন 9০670 00000:9 010150010- 036 
9651 01081010153 1506 0£ 01001919180010+ বলে । এই ছোট বইটির উদ্দেশ্য 
ছিল খ্রস্টধর্ম ও নতুন জিজ্ঞাসার মধ্যে সংগতি আনা, যুগের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির. সঙ্গে 
ধর্মের সমন্বয় করা । লেকি উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের ইংলগ্ডের সমাজের কথা 
বলতে গিয়ে বলেছেন২__ 
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121151005 01165010199 1101) 10015005520 18100111871 6০ 032 £1680 ০০এড 
0£ €000820 0061) ৮825 0:002115 05 181 006 1090950 110790102106 0: 165 
001)5200615065, 

এই বইটির সঙ্গে লেকি, রেনান বাকল কলেনসো! এবং ডারউইনের প্রভাবের 
কথাও উল্লেখ করেছিলেন । এর সঙ্গে ছিল জার্মীন. এবং ডাচ ভাষায় বাইবেলের 
আলোচনার প্রভাব । 


বাংলাদেশের পরিবতমান যুগে, সমাজের পুনর্গঠনের কথা চিন্ত। করতে গিয়ে 
বঙ্কিমচন্দ্র ইংল্ের এই আধ্যাত্মিক সংকটের ইতিহাস থেকে অনেকখানি ইঙ্গিত 
পেয়েছিলেন । তবে প্রথমেই এই কথাটা বলে দেওয়। ভালে। যে বলদর্শন সম্পদনার 
প্রথম যুগে বঙ্কিমচন্দ্রের মনে ঠিক এই ধরনের ভাবনাটা আসে নি। ইতিপূর্বেই আমরা 
দেখেছি অষ্টাদশ শতাব্দীর মননপ্রণালীর স্থত্রগুলি তিনি আয়ত্ত করেছেন। এই 
প্রণালী শেষ পর্যন্ত কথনোই তিনি ত্যাগ করেন নি সত্য, কিন্ত প্রথম যুগে মানব- 
অস্তিত্বের সমগ্র অর্থ সন্ধান করবার কথা তার মনে হয়নি। নতুন যুগে পাওয়া 
কতকগুলি আইডিয়। পাশ্চাত্য মননহ্ত্রে বিচার করে আমাদের দেশে তাদের 
প্রয়োগের উপযুক্ততার কথাই তিনি ভেবেছিলেন । দ্বিতীয় পর্যায়ে চিন্তার গভীরতা 
এবং নিবিড়তা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে আইডিয়াগুলি মানবজীবনের সমগ্র অর্থে অর্থান্বিত 
হয়ে উঠল। | 

এ বিষয়ে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে প্রকাশিত দুটি বই তীকে বিশেষ সাহায্য 
করেছিল বলে মনে হয় । ছুটিরই গ্রন্থকার ছিলেন সার জন রবার্ট সীলি। (১৮৩৪- 
১৮৯৫ )। সীলির প্রথম বই 77265 70710 বেনামীতে বেরিয়েছিল ১৮৬৬ ্রীস্টাবে 
এবং দ্বিতীন্ন বই 18942] 739180/0% বেরিয়েছিল ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে । ইংলগ্ডের 
ভাবুক সমাজে যে সংশয় দেখা দিয়েছিল সীলি তার বইতে তার একটা মীমাংসা! করতে 
চাইলেন। সীলি যে ভাবে সমাধান চেয়েছিলেন সেটা সে যুগের সংস্কৃতি-ভাবন। থেকে 
এসেছিল। এই সময় ম্যাথু আর্নলড. অন্য আশ্রয়নকে যথোপযুক্ত নয় ভেবে সংস্কৃতির 
মাজিত ভিত্তির উপর দীড়াতে গিয়েছিলেন। সীলি বলছেন১__ 
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১39619, 22/00 251100%, 1882, 00. 1429-140, 


৫৬ চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র 


০0110116107, 10101) 0000881) 1100 000056৫ 00 01001502115 215 5৩ 
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উদ্ধৃত প্রাসঙ্গিক অংশটির মধ্যে প্রণিধানযোগ্য হচ্ছে এই কয়টি--১. এ যুগে এমন 
কতকগুলি নতুন উপাদানকে স্বীকার করতে হবে, যা হয়তে। প্রচলিত শ্রীস্টধর্মে 
নেই। ২. এযুগে যে' নতুন মূল্যবোধ ধর্মের প্রতিযোগী হয়ে দাড়াচ্ছে তা হচ্ছে 
সংস্কৃতি বা 0810016. ৩. কালচার হচ্ছে কল! এবং বৈজ্ঞানিক বৃদ্ধির সঙ্গে সংযুক্ত । 
৪. স্ংস্কৃতি ধর্মের স্থান নিচ্ছে । ৫. ধর্মের সার নীতি, এ কথা না বলে বলা উচিত 
ধর্মের সার হচ্ছে সংস্কৃতি । 

যে সমস্যা থেকে সীলি কালচারের তত্বে পৌছেছিলেন বঙ্কিমের মনীষাও সেখানেই 
সমাধান খুঁজেছে। কিন্তু উপরে উদ্ধত য়ে পংক্তিটি বন্ধিমের প্রয়োগের ফলে বিখ্যাত 
হয়েছে, তার সঙ্গে কিন্তু বস্কিমের অন্শীলন-তত্ব্রে সাদৃশ্য দূরান্তরিত। ইংরেজি শব্দটির 
সহজ বাংল! করলে যে শব্দটি পাওয়া যায়, তাকেই অবলম্বন করে বঙ্ষিম অন্নুশীলন- 
তত্বের সৌধ গড়েছেন । সীলি যে অর্থে “কালচার” কথাটি ব্যবহার করেছেন সেই 
অর্থে একে গ্রায় ধর্মীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত করেন গ্যেটে। সত্য ও 
সৌন্দর্যের আদর্শে বিশ্বাসী কার্লাইল এর উচ্ছ্বাস বহন করে আনেন ইংলণ্ডে। কালচার 
নিয়ে ০০1৫-্যি গ্যেটে এবং শিলারই করেন এবং ধর্মচেতনাকে প্রায় আচ্ছন্ন করে 
ফেলেন । রঙ্গীলয় এবং শিক্ষালয়গুলি কালচারের পীঠস্থানে পরিণত হল। গ্যেটে 
কালচারের সংজ্ঞা নির্দেশে করেছিলেন "166 1 07০ 0016, 10 056 30০00, 1 
0১০ 88960], অখগ্ুতাবোধ এবং সৌন্দর্বোধের মধ্যস্থলে নীতিবোধের স্থান । 


বঙ্কিমচন্দ্র ও পাশ্চাত্য মনীষ। ৫৭ 


সাশ্রদায়িক নীতিবোধ নয়, অখণ্ড সৌন্দর্যচেতন1 থেকে উৎপন্ন ভিন্নতর নীতিবোধই 
তার কাম্য ছিল। 

বন্ধিমচন্দ্রের অন্শীলন-ধর্ম ঠিক এ রকম নয়। তীর ধর্ম কর্মাআ্বক। সমাজের উপযুক্ত 
হবার জন্য ব্যক্তির বৃত্তির কর্ষণ। মান্য তার স্বভাবধর্মকে কাল্পনিক আদর্শে পরিবতিত 
না করে বিকাশের জন্য সমানভাবে কর্ষণ করবে। বঙ্কিম চেয়েছেন সামাজিকরূপে 
মান্গষের অস্তিত্বকে ফুটিয়ে তুলতে। আত্মকেন্্রিক অথবা ছূর্বল, মস্তিফসর্বস্থ কিংবা! 
হবদয়হীন রসবিলাসী কোনো রকম মানুষকেই তিনি আদর্শ বলে মনে করেন নি । কেউ 
কেউ মনে করেছেন বৃত্তির সমগ্জস অনুশীলনের আদর্শ বঙ্কিমচন্দ্র কেশবচক্রের রচনা 
থেকে পেয়েছিলেন ।১ কথাটা ঠিক নখ । কালীনাথ দত্ত লিখেছেন২_ 

'বন্ধিমবাবু বাঙ্গালার বর্তমান সাহিত্যের বিশেষতঃ ধর্মসাহিত্যের কোন ধারই 
ধারিতেন না এবং কোন সংবাদই লইতেন না । ইহা তীহার ন্যায় একজন ধর্মনেতা ও 
বঙ্গসাহিত্যপোতের কর্ণধারের পক্ষে বড়ই শোচনীয় অভাব ।, 

অনুশীলনের ভাবটি বঙ্কিম কোথা থেকে পেয়েছিলেন, তার ইঙ্গিত তিনি নিজেই 
রেখে গিয়েছেন__ 

[২6116101211 19616 620765595 006 50866. 0: 01606 1210 ড711101 
19 0136. 01501170050 17080 0: 100515 8315091)06 0০00) 29 81) 10101510081] 
৪0. 1) 50016 161) 211 60৩ 00501006170 08:59 0: 1015 1020016, 
[1018] 2100 7917551081১ 21০ 177802 118101008115 00 0070567£0 60৬18105016 
001700001) [7100056. 

কোমতের এই মতটি তিনি ধর্মতত্বে উদ্ধত করেছেন।০ হারবার্ট স্পেন্সারও তাঁর 
104 ০7 777£05 গ্রন্থে মানুষের অপষপ্তস আচরণের কুফলের বিস্তৃত ব্যাখ্য। 
করেছেন।* ধর্মতত্বে বন্ধিমচন্দ্র মানুষকে কৃতকর্মের জন্য দায়ী করে মনুষ্যত্বের পূর্ণতার 
আশ! ও গৌরব করেছেন? তার নুত্রপাত ইউটিলিটারিয়ানদের চিন্তায়। সামগরস্যের 
অভাবই দুঃখ-_বন্কিমের এই মতের প্রতিধ্বনি পাঁওয়া যায় জন স্টুয়ার্ট মিলের 
মতবাদে । মিল বলেন, মানুষের সব ছুঃখই দূর করা সম্ভব। সমাজের সুষ্ঠ বিধানে, 
ব্যক্তির শুভবুদ্ধিতে দারিদ্র্-ছুংখকেও নিশ্চিহ্ন করা যায়। এমন কি শারীরিক ও 


১ কাজী আবছুল ওহুদ, “বাংলার জাগরণ”, বিশ্বভারতী ১৩৬৩, পৃ ১*১ 
২ বন্ধিম-গ্রসঙ্গ, পৃ ২৩৪ 

ও ধর্মতত্ব, ক্রোড়পত্র খ 

£ বহ্িম কর্তৃক উদ্ধত । ধর্মতত্ব, ক্রোড়পত্র গ এ 


৫৮ চিন্তানায়ক বন্ধিমচন্্র 
নৈতিক শিক্ষায় মানবদেহের রোগকেও অকিঞ্চিৎকর করে তোলা যায্১__ 


485 101 006 51015516006 0৫ :0100176 8010 00161 0158010011507761)05 
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ধর্মতত্বে বঙ্কিম যে সমস্যার সমাধান চেয়েছেন মিলের এই উক্তিতে তারই 'সম্কেত 
পাওয়] যায়। অথচ আশ্চধের বিষয় বক্কিম বলেছিলেন শেষের দিকে তার উপর মিলের 
প্রভাব নাকি ছিল না।২ কথাটার অর্থ আমরা এই ধরতে পারি যে মিলের অন্ধ 
অন্নকরণ তিনি আর করেন নি। কিন্তু তার মনীবা যে এদের দানে পুষ্ট হয়েছিল তাতে 
সন্দেহ নেই। মিলের প্রভাবে প্রভাবিত “সাম্যঃ প্রবন্ধটি তিনি আর ছাপেন নি--এই 
ঘটনাকে অনেকেই মনে করেছেন বঙ্কিমের চিন্তাশীলতার পশ্চাদ্গমন | বঙ্কিম নিজেও 
বলেছিলেন “সাম্যটা সব ভুল”। সাম্য প্রবন্ধে আসলে পরের মতের, বিশেষত মিলের 
মতের, ব্যাখ্যা ছাড়া আর কি আছে? আর যা আছে, ত৷ তিনি 'বঙ্গদেশের রলুষক' 
প্রবন্ধের অন্তর্ভূক্ত করেছিলেন । ধর্মতত্ব রচনার সময় স্বভাবতই তিনি সাম্যতত্বে আস্থা 
রাখতে গারেন নি। ব্যক্তির বৃত্তির অনুশীলন ও সাফল্যের মতবাদের সঙ্গে সাম্যের 
মতবাদ খাপ খায় না। ব্যক্তিস্বাতন্তরে বিশ্বাস গভীর বলে অনুশীলনের ছার ব্যক্তির 
যোগ্যতা অর্জনের অধিকারকে স্বীকার না করে তিনি পারেন না; বাইরের থেকে 
আরোপিত সাম্য সেখানে অন্বাভাবিক ও অনংগত। আপাতদৃষ্টিতে তীকে ব্যক্তি- 
স্বাতন্ত্্যবিরোধী বলে মনে হলেও আসলে তিনি ব্যক্রিত্ববাদী। 

আসলে বঙ্কিম যে কাজটি করতে চেয়েছিলেন তা হচ্ছে সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির 
যোগ নির্ণয় । আগেই বলেছি এই সমাজ পুরনো সমাজ নয়। এর প্রমাণ ধর্মতত্বের 
মধ্যেই আছে। বিবর্তনবাদ আধুনিক চিন্তার একটি প্রধান বিষয়। আবশ্য বিবর্তনবাদ 
সম্বন্ধে মতবৈধম্য আছে । কোমত সমাজের প্রগতির যে ব্যাখ্যা করেছেন ডারুয়িনের 
ব্যাখ্যাত বিষয় তার থেকে আলাদা । ডারুয়িনের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র পরিচিত ছিলেন ।০ 
ডারুয়িনের মত খ্রীষ্টান সমাজের মধ্যে আলোড়ন আনলেও বন্ধিমকে বিশেষ উদ্িন 

১:০.৩. 10111 00518:07078876 (1590: 7002 90161010 )১ 19, 9, 
২ বস্কিম-প্রসঙ্গ, পৃ ১৯৮ 
৩ দ্রষ্টব্য “ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞীনশান্ত্র কি বলে" । 


বঙ্কিমচন্দ্র ও পাশ্চাত্য মনীষ। ৫৯ 


করেনি। কারণ বন্কিম অতিলৌকিককে বর্জন করেই আলোচনা করেছেন। সুতরাং 
বিবর্তনবাদ তার কাছে বিশেষ উদ্বেগজনক নয়। বিশেষ করে সমাজনীতির ভাবনাই 
তীর প্রধান ছিল বলে নৈতিক বিবর্তনই তার বিশেষ বিবেচ্য । কোমতের মত তাঁকে 
যত সাহায্য করেছিল, যুক্তিবাদিতার পরিপ্রেক্ষিতে আর কোন মতই তাকে তত 
সাহায্য করে নি। এ বিষয়ে তীর অভিমত-__ 

“শিক্ষা যে ধর্মের অংশ ইহা! কোম্তের মত। 

হইতে পারে। এখন, হিন্দুধর্মের কোন অংশের সঙ্গে যদি কোম্ত মতের কোথাও 
কোন সাদৃশ্য ঘটিয়া থাকে তবে যবনস্পর্শদৌষ ঘটিয়াছে বলিয়! হিন্দুধর্মের সেটুকু 
ফেলিয়া! দিতে হইবে কি?” ১ 

সমাজ-বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ক্রমেই ধর্ণসচেতন হয়ে ওঠে এটা সত্য যদিও হয 
তবে এটাও সত্য যে তার সঙ্গে ধর্মের স্বরূপও পরিবত্তিত হয়। কোমতের যুগে 
'মানবতা' সেই ধর্মের স্থান নিয়েছে। ইতিপূর্বেই দেখা গিয়েছে বঙ্কিমচন্দ্র কোমতকে 
অন্থসরণ করে ধর্ম অর্থে মানবতাকেই মোটামুটি ধরেছেন । এখানে বঙ্কিমের আর 
একটি উক্তি স্মরণযোগ্য-_ 

“বৈজ্ঞানিক যখন "ু.৫আপ্র মহিমা কীতন করেন অর আমি যখন হরিনাম করি 
ছুইজন একই কথ! বলি। ছুইজনে এক বিশ্বেশ্বরের মহিম। কীর্তন করি ।,২ 

অষ্টাদশ শতাব্দীর চিন্তার প্রভাব বঞ্ধিমের উপর কত প্রবল এই উক্তিতেই বুঝতে 
পারা যাবে। অলৌকিকতা থেকে মুক্ত করে এমন-কি সাপ্প্রদায়িক সংকীর্ণতা থেকে 
মুক্ত করে বঙ্কিম অন্ুশীন-তত্বের কল্পনা করেছেন । স্পেন্দার ও মিল থেকে প্রেরণা 
পেলেও এই তত্বকে তিনি হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যায়, গীতা এবং কষ্ণচরিত্রের ব্যাখ্যায় ফুটিয়ে 
তুলেছেন। ভারতীয় মনীষার লক্ষণ বিচার করেছি। হিন্দু শাস্ত্র পুরাণ থেকে তিনি 
উদ্ধৃতি দিয়েছেন সত্য কিন্তু বঞ্ধিম-মনীষ! যে 009801800 নয়, এই দীর্ঘ আলোচনায় 
আশা করি তার কিছুটা আভাস পাওয়া গিয়েছে । অন্থশীলন-তত্বের দৃষ্টান্ত স্থাপনে 
তিনি যদি কৃষ্ণচরিত্রকেই অবলম্বন করে থাকেন, তাতেও আসলে কোনো গৌোঁড়ামি 
নেই। লীলি তার মত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যিশুধীস্টের জীবনীকে নতুন করে আধুনিক 
দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করেছেন । তীর বইয়ের নাম 'ছ:০0০2 চ70190+--321)010 016 11121), 
তিনি মান্গষকেই দেখতে চেয়েছেন__ 
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২ ধর্মতত্ব, ষষ্ঠ অধ্যায় এ 
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বঙ্কিমচন্্ও কৃষ্ণরিত্রের দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপনে বলেছেন, “রুষ্ণের ঈশ্বরত্ব 
প্রতিপন্ন করা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে । তীহার' মুনবচরিত্র সমালোচন করাই আমার 
উদ্দেশ্ট | 

সীলির গ্রন্থ থেকেই বন্বিমচন্দ্র আদর্শ পেয়েছিলেন । সীলি খ্রীস্টের যুগোপযোগী 
জীবনভাধ্য রচনা! করেছিলেন । বন্ধিমচন্দ্রও অন্থশীলন-তত্ব্র দৃষ্টান্ত রচন| করেছেন 
অলৌকিকতাবঞ্জিত যুক্তিসঙ্গত আলোচনায়। সীলির গ্রন্থ গৌড়! শ্ীস্টানদের খুশি 
করে নি। বঙ্কিমের 'আলোচনাতেও বৈষ্ণব ভক্তরা খুশি হয় নি। বক্ষিমচন্দ্র সম্বন্ধে 
পাপ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেও শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তপগুপ্ত মহাশয় বলেছিলেন২-_ 

'সকল বৃত্তির ঈশ্বরান্থবত্তিতার উপরও যে শ্রদ্ধতর! সাত্বিকতরা ভক্তি আছে যাহা 
শ্রীগৌরাঙগদেব স্বয়ং আচরণ করিয়া পরকে শিখাইয়াছিলেন বঙ্কিম সে পর্ধন্ত পৌছিতে 
পারেন নাই। বৈষ্ণবগণের ভাষায় তিনি বড় জোর শান্ত রস পর্যন্ত পৌছাইয়াছিলেন__ 
তার উর্ধ্বে উঠিতে পারেন নাই! বঞ্ষিমের প্রচারিত ভক্তির অনেকটাই যেন 
ুদ্িনবতির ক্রিয়া" 

এই মন্তব্যটি আসলে বন্ধিমের অসামান্য মনীষার পরোক্ষ প্রশস্তি ছাড়া কিছুই 
নয়। 


১:96916ড,77008 77070, 1866, ৮০1৪০, গ্রন্থটির প্রকাশের সময় লেখকের নাম ছিল না । 
২ অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত, “বহিমচন্ত্র” পূ ৩৭৬ 


বঙ্কিমচন্দ্র ও ভারতসংস্কৃতি 
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উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে এসে আমাদের শিক্ষা এবং জ্ঞানের 
ক্ষেত্রে যে কয়টি শুভ লক্ষণ দেখ গিয়েছিল, প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির আলোচন। 
তাদের অন্যতম । আমাদের জীর্ণ এবং ক্ষযিষুট সমাজের সম্মুখে যখন মূরোপীয় জীবনের 
প্রাণবন্ত আদর্শ এসে পড়ল, স্বভাবতই তখন চেষ্টা হয়েছিল আমাদের জীবনের 
আদর্শকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করার জন্ত। এই উদ্যমেই ইতিহাসচর্া দেখা দিল এবং সেই 
উদামেই প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য এবং ধর্মশান্ত্রের পুনধিচার এবং পুনরন্সন্ধান চলেছিল । 
অবশ্য“এ কথ! স্বীকার করতে হবে ইংরেজি বিদ্যার যুক্তিবাঁদিতা এবং তার বৈচিত্র্য 
আমাদের মনকেও জাগিয়ে দিয়েছিল । এর ফলে আমরা যে সর্ধদা রক্ষণশীলতাকে প্রশ্রয় 
দিই নি, এ কথা সত্য নয়__সে কথা আজ আর অবিদিতও নেই । 

নবজাগ্রত মনের ইতিহাঁসচর্চার জন্যই উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইতিহাস-গ্রন্থ 
রচনার প্রাচুর্যই চোখে পড়ে এবং সে-ইতিহাস পৃথিবীরই ইতিহাস। বহিবিশবের সঙ্গে 
জ্ঞানের যোগে সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া অবশ্যই কল্যাণকর ; কিন্তু বিশ্ময়ের বিষয় এই যে, 
আমাদের দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা ও অধ্যয়ন তখনও সর্বজনীন হয়ে ওঠে 
নি। সেই যুগে ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্ভবত স্কুলে অবশ্যপাঠ্য ছিল না। এ বিষয়ে 
শ্রীরামপুর মিশনের পাক্তীর। ছিলেন অগ্রণী ।১ তাদের স্কুলে সম্ভবত ভারতবর্ষের 
ইতিহাস পাঠ্য ছিল। জন ক্লার্ক মার্শম্যান ইংরেজিতে ভারতবর্ষের ইতিহীস (১৮৩১ ) 
রচনা করেছিলেন । ফেলিকৃস কেরী মিলের ভারতবর্ষের ইতিহাস বাংলায় অন্বাদ 
করেন ১৮২৬ শ্রীস্টাবের পুর্বেই । শ্রীরামপুর ছাড়া আযাভামের রিপোর্টে কলকাতার 
স্ুলগ্তরলির মধ্যে 0816205] £১08050110 1[7250005107-এ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


১ যৌগেশচন্্র ৰাগল, "বাংলার জনশিক্ষা' | বিশ্ববিদ্যাসংগরহ, পৃ ১০ 


৬১, চিন্তানায়ক বহ্িমচন্্র 


পাঠ্য ছিল বলে সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়।১ আশ্চর্যের বিষয়, শ্রীরামপুর মিশনের 
পাদ্রীরা ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা এবং অধ্যাপনায় যত উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন 
তেমন আর কেউ নয়। শ্রীরামপুরের প্রকাশিত দিগ্দর্শন পত্রিকায় ভারতবর্ষের ইতিহাস 
প্রকাশিত হয়েছিল। এই ইতিহাসটির জন্যই কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি পত্রিকাটি 
কিনে নেয়।২ কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি থেকে একাধিক ইতিহাস-গ্রন্থ প্রকাশিত 
হয়েছিল সত্য, কিন্তু সেগুলির অধিকাংশই ছিল পৃথিবীর ইতিহাঁস। ভারতবর্ষের 
ইতিহাস পাঠ সেকালে নীতি হিসাবে সর্বত্র গৃহীত হয়েছিল বলে মনে হয় না। 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধকে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শের ফলে সংঘাত এনং 
চাঞ্চল্যেরই যুগ বলা যায়। এই যুগে কেউই সম্ভবত সচেতন ভাবে পরব আদর্শের 
সাধন। করেন নি। বিচ্ছিন্নভাবে জাতীয় সংস্কৃতির সম্বন্ধে আলোচনা ও সন্ধান চলেছিল 
বটে, কিন্তু সমগ্রভাবে কোনো একটি অভিগ্রয়ের দিকে সেকালের চিন্তা লক্ষ্যবদ্ 
হয় নি। একদিকে রামমোহন রায়ের উদার মানবতাবোধ উপনিবদে তার ভাষা খুঁজে 
পেয়েছিল, আর-এক দিকে রাধাকান্থ দেব প্রাচীন আচার-অন্ুষ্ঠানের মধ্যে সংস্কৃতির 
সর্বোত্তম বিকাশ দেখলেন; আবার সাধারণ জ্ঞানোপাঞ্জিকা সভায় ভারতবর্ষের ইতিহাস 
এবং সংস্কৃতির নিস্পৃহ নির্ধোহ আলোচনা দেখা গেল। জ্ঞানোপাজিকা সভার 
আলোচনা-পদ্ধতির্তে প্রভাব পড়েছিল এশিয়াটিক সোসাইটির গবেধণারীতির । 
এশিয়াটিক সৌনাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৭৮৪ সালে। সার উইলিয়ম জোন্ষ্‌, 
সার চার্লম্‌ উইলকিন্স, এইচ, টি. কোল্ক্রক প্রভৃতির চেষ্টায় এশিয়াটিক 'রিসার্চেম 
পত্রিকায় প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের বিভিন্ন দিক্‌ নিয়ে প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হতে 
থাকে । এদের উদ্যমেই ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে নবপরিচয়-সাধনের বিস্তীর্ণ প্রয়াদ 
দেখা দিল। বৈদেশিকদের দ্বার! প্রবর্তিত আলোচনা-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তার! 
ছিলেন বৈজ্ঞানিক এবং যুক্তিবাদী । ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি যে তাদের বিশেষ 
হৃদয়গত অনুরাগ ছিল এ কথ! বলা চলে না । বঙ্কিমচন্দ্র পরে এদের কাছে অশেষ ধণ 
স্বীকার করেও এদের যথেষ্ট সমালোচনা করেছিলেন ! 

১৮৩৮ শ্রীষ্টাৰে প্রতিষ্ঠিত সাধারণ জ্ঞানৌপাঞ্জিকা সভার সভ্যরা যে দেশীয় অপেক্ষা 
বৈদেশিক সংস্কৃতির দ্বারা অধিকতর প্রভাবিত ছিলেন, এ কথা সকলেই জানেন। 
এঁখের আদর্শ ছিল যুক্তিবাদিতার আদর্শ । হিন্দু কলেজের ছাত্র মাধবচন্ত্র ম্পিক 
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হিন্দু কলেজের এই ছাত্রদের দ্বারাই সাধারণ জ্ঞানোপার্জিক। সভা গঠিত হয়। 
চিন্দুধর্মের প্রতি এদের বিরাগ থাকলেও ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রতি এরা বিমুখ 
ছিলেন না। কৃষ্ধমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাদ মিত্র, গোবিন্দচন্্র সেন দেশের 
অতীত ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেছেন। ডিরোজিও তাদের স্বাধীন চিন্তা করতে 
শিখিয়েছিলেন বটে, কিন্তু স্বদেশের কল্যাণসাধনে মমত্বহীন হতে শিক্ষ। দেন নি। 
ভিরোজিও নিজে স্বদেশভূমি এই ভারতবর্ষের অতীত গৌরবে গর্ধিত ছিলেন। জন্ম- 
ভূমিকে উদ্দেশ করে তিনি একটি স্থন্দর সনেটও রচন1 করেছিলেন। স্বদেশের সংস্কার- 
চিন্তাতেও তিনি ছিলেন উৎ্সাহী। সতীদাহ নিবারণে উল্লাস প্রকাশ করেও তার 
সনেট আছে। বিদ্যাসাগর বিধবাঁবিবাহ আন্দোলন করার আগে জ্ঞনোপাঞ্জিকা 
সভার মুখপত্র বেঙ্গল স্পেক্টেটরে বিধবা-বিবাহের প্রয়োজনীয়তার কথা আলোচিত 
হয়েছিল।২ নব্য বঙ্গের মনম্বী যুবকদের স্বাধীন চিন্তার সঙ্গে যদি স্বদেশের কল্যাণ- 
সাধনের চিন্তা যুক্ত হয়ে থাকে, বে তার অন্যতম কারণ ছিলেন রামমোহন-সহচর 
তারাটাদ চক্রবর্তী এবং চন্দ্রশেখর দেব। তারাটাদ মহ্ুসংহিতার অন্ববাদ আরম্ত 
করেছিলেন বলে প্যারীটাদ "মিত্র উল্লেখ করেছেন ।৩ তারার্টাদ এই নব্যবঙ্গের 
নেতারূপে দেখ! দিয়েছিলেন । সম্ভবত তারাটাদ এবং চন্দ্রশেখরের মাধ্যমে 
জ্ঞানোপাজিকা সভার সঙ্গে দেবেন্্রনাথ ঠাকুরের তত্ববোধিনী সভার একটা 
সৌহার্্যপূর্ণ সহযোগিতা স্থাপিত হয়েছিল । বেঙ্গল স্পেক্টেটর পত্রিকার তত্ববোধিনী 
সভার সম্রদ্ধ উল্লেখ এবং বিবরণও লক্ষ্য কর। যায়।£ 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতীয় সংস্কৃতির উচ্চ আদর্শের বাণী দিয়েছিলেন 
প্রথমত রামমোহন, দ্বিতীয়ত দেবেন্দ্রনাথ । রামমোহন যদিও যুক্তিবিচারের পথেই 
চলেছিলেন, কিন্তু তিনি চেয়েছিলেন একটি মহৎ আদর্শকে জাগিয়ে তুলতে । 


১ ৩* সেপ্টেম্বর ১৮৩১-এ লেখা চিঠি সমাচারদর্পণে প্রকাশিত হয় ৮ অক্টোবর, ১৮৩১ । 
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৬৪ চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র 


বেদাস্তের মধ্যেই তিনি পেয়েছিলেন বিশ্বমানবতাবোধ | তিনি সকল ধর্মাবলম্বীকে 
একটি প্রার্থনাসভায় মিলিত করতে চেয়েছিলেন__সেই সাহস এবং ভরসা তিনি লাভ 
করেছিলেন বেদান্তধর্মে। উপনিবদের ধর্ম একটি উদার সার্বভৌম উপলন্ধিতে নিয়ে 
যেতে পারে, ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ দানকে রামমোহন এইভাবেই কল্পনা করেছিলেন। 
তিনি বিভিন্ন ধর্ম পর্যালোচনা করেছিলেন এবং তারই মধ্যে বেদান্তের আশ্রয়ে সর্বজনীন 
সত্যে উপনীত হতে তীর বাধা হয় নি। রামমোহন শান্ত্রবিচার করেছিলেন সত্য ; 
কিন্তু আধুনিক পদ্ধতিতে নয, আমাদের দেশের দুর্ধর্ষ নেয়ায়িকের পদ্ধতিতে । স্থতরাং 
রামমোহনের সংস্কৃতি-বিচারণায় তত্ব বা চিন্তার প্রাধান্যই লক্ষ্য কর যায়। অথচ 
রামমোহনের মতো! বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন কর্মবীর বিরল। এইজন্য মনে হয়, রামমোহনের 
আদর্শে তত্ব ও কর্ধষের মধো সামঞ্স্য-সাধনে খানিকটা অপূর্ণতা আছে; মহর্ষি 
দেবেন্দ্রনাথ ভক্তি দিয়ে সেই অপুর্ণতাঁটিকে সপ্পূর্ণ করলেন । দেবেন্দ্রনাথ বললেন বাস্তব 
জীবনের মধ্যেই ব্রঙ্গকে অন্গুভব করতে ; স্থতরাং জীবনের দায়িত্বভারকেই শ্রদ্ধার সঙ্গে 
তুলে নেওয়াই যথার্থ মনুষ্যত্ব । রামমোহন বা দেবেন্দ্রনীথ, কেউই ঠিক এ্রতিহাসিক 
পদ্ধতির অনুসরণ করেন নি। কিন্তু তার! উভয়েই প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা 
পোষণ করে গিয়েছেন | দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনের ধর্ম যথাযথ গ্রহণ করেন নি। তিনি 
ছিলেন ভক্তিপথের পথিক । নিগুণ ব্রদ্ধের উপাসনায় তিনি তৃপ্ত হন নি। কুষ্ণমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অক্ষয়কুমার দত্তের প্রভাবে তিনি নেদকে অভান্ত মনে না করে 
উপনিষদ থেকে নতুন করে ধর্মশাস্ত্র সংকলন করলেন। অর্থাৎ তিনি উপনিষদকে শুধু 
বিচারের বস্তু করলেন না; তিনি তাকে জীবনধর্মে পরিণত করলেন। দেবেন্দ্রনাথ 
মূলত ছিলেন ধর্মপ্রবত্তা । তীর ধর্ম ছিল উপলব্ধির ধর্ম। ভারতবর্ষের প্রাচীন হিন্দুধর্মের 
শ্রেষ্ট সংস্কৃতি দিয়েই তার মনংপ্ররূতি গঠিত হয়েছিল । রাজন।রায়ণ বন্থ “হিন্দুধর্মের 
শ্রেষ্টতা” গ্রন্থে লোকধর্ম এবং দেবদেবী-বিবঞ্জিত উদার আ্মোপলন্ষির ধর্মসংস্কৃতির 
আলোচন। করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তারই সমালোচনায় বিনয়সহকাঁরে লিখলেন ১__. 

“তিনি বলেন যে, ব্রন্মোপাসনাই হিন্দুধর্ম । অতএব ব্রদ্মোপাসনা যে" শ্রেষ্ট ধর্ম 
কেবল তাহাই সমর্থন করা তীহার উদ্দেশ্ত। এ দেশের সাধারণ ধর্ষের শ্রেষ্টতা 
প্রতিপাদন করা তাহার উদ্দেশ্য নহে। হিন্দুধর্ম সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ট ধর্ম--কিন্তু আমার্দের 
দেশের চলিত ধর্ম শেষ্ট, এমত কথ! তিনি বলেন নাঁ। যে ধর্মকে তিনি শ্রেষ্ট বলেন, 
তৎসম্বন্ধে লোকের বড় মতভেদ নাই। পরত্রদ্ষের উপাসনা-_-সকল ধর্মের অস্তর্গত- 
সকলেরই লারভাগ |” 


১ বঙ্কিমণ্রস্থাবলী, বিবিধ, পরিষত-সংস্করণ, পূ ৩২৮ 


বঙ্কিম্চন্দ্র ও ভারতসংস্কতি ৬৫ 


দেবেজ্্নাথের প্রচারিত ব্রাহ্ধর্ম হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ ভাব-বীজগুলি নিয়ে পরিকল্পিত 
হয্নেছিল, সে কথা বঙ্ষিমচন্দ্রও অন্বীকার করতে পারেন নি। অখণ্ড ভারতবর্ষের 
কল্পনাতেও দেবেন্ত্রনাথের অন্তর অন্ররূপভাবেই আচ্ছন্ন ছিল। রাজনারায়ণ বন্থুর এই 
ভারতীয় জাতীয়ত| বিশেষ করে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতী়ার্ণের চিন্তা হলেও জাতীষ 
গৌরববোধের প্রাথমিক ভূমিকা! রচিত হয়েছিল দেবেন্দ্রনাথের ধ ও সংস্কৃতিচর্ঠায় । 
এখানে ম্মরণ কর! যেতে পারে, দেবেন্দ্রনাথই খগ্বেদের অন্গবাদ আরম্ত করেছিলেন। 
রমেশচন্দ্র দত্ত সেই আরব কর্মটিকে পরের ধুগে স্থমম্পন্ন করেছিলেন । 

দেবেন্্রনাথের লক্ষ্য ধর্ম হলেও ধর্মের আলোচনাপ্রসঙ্গে তত্ববোধিনী স্ভার সভ্যর। 
প্রায় সকলেই প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি-আলোচনান্ন ব্যাপুত হে পড়েন । অক্ষয়কুমার 
তত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বস্থ, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠ।কুর প্রভৃতি সকলেই এই 
পাধারণ মনোভাবে উদ্ব,দ্ধ ছিলেন। অক্ষয়কুমার যুক্তিবাদী মনীঘী। “ভারতবর্ীয় 
উপাসক-স্রদার” এবং প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজাবিস্তার” অক্ষ়ক্মারের 
ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহের দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখযোগ্য । ঈশ্বরচন্দ্র “সংস্কৃত 
সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব” এবং মহাভারতের অঙ্কুবাদ ছাড়াও সংস্কত সাহিত্যের কাহিনী 
বাংলায় অস্থ্বাদ করাতে আদর্শোজ্জল ব্রাঙ্গণ্য সংস্কৃতির প্রতি তার নিবিড় অন্গরাগ 
প্রকাশ পেয়েছে । তিনি যে সংস্কত-পণ্ডিতদের মনোভাবেই নংস্কৃত সাহিতোর চর 
করেন নি, যিনি তার জীবনী আলোচন। করেছেন তিনিই সে কথা জানেন। আসলে 
তিনি তীর সমসামগ্িক সমাজের কলহ ও মালিন্য থেকে মুক্তি খুজেছিলেন একটি বলিষ্ট 
উদার দীন্ত সভ্যতার মধ্যে । সংস্কৃত সাহিত্োর চটা তাকে সেই অবকাশ দিয়েছিল । 


বন্ধিমচন্দ্র ভারতবর্ষের গৌরবময় অতীত সংস্কৃতি নিয়ে যথেষ্ট চিন্তা এবং অধ্যরন 
করেছিলেন । তর প্রবন্কগুলিতে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তিনি পূর্ববতীদের কোনো 
একটি পথের অনুসরণ না করে একটি সমন্বিত আদর্শ নিজের কল্পনায় কৃষ্টি করে 
নিয়েছিলেন । দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অধ্যাত্মবিচারের ব্যক্তিতান্ত্রিক পদ্ধতির সঙ্গে তিনি 
প্রত্বতাত্বিক গবেষণার যুক্তিবিচারকেও গ্রহণ করলেন । এক দিকে যুক্তি ও তথ্য, অন্য 
দিকে একটি বলিষ্ঠ আদর্শকল্পনা__ছুটিই বঙ্কিম একাধারে স্বীকার করে নিলেন। ফলে 
বন্ধিমচন্ত্র সমালোচনার দুই বিপরীত আক্রমণের পথই উন্মুক্ত রাখলেন। কেউ 
বললেন, তিনি অধ্যাত্ম-উপলন্ধিকে মূল্য না! দিয়ে শুধুই যুক্তির পথে গিষেছেন, আবার 
কেউ বললেন, তিনি যুক্তিকেও নিজের কল্পিত আদর্শে সার্টিয়ে নিয়েছেন । 


-৫ 


৬৬ চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র 


বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তায় কিন্ত আর-একটি দিকের উপরেও জোর পড়ল। উনবিংশ 
শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বঙ্কিম বাংলাদেশের ইতিহাসের জন্ ব্যগ্রতা প্রকাশ করলেন। 
বন্ধিমের বন্গগ্রীতি বৃহত্তর ভারতচিত্ততার বিরোধী নয়, এটা তার সমগ্র রচনাবলী 
পর্যালোচনা করলেই বুঝতে পারা যায়। বঙ্কিমের বাংলাদেশ সন্বস্বীয় রচনাগুলি পড়লে 
তাকে সংকীর্ণমন! বলে মনে হতে পারে; কিন্তু সমগ্রভাবে দেখলে বাংলা ও ভারতবর্ষ 
তার চিন্তায় গ্রৃতিদন্দী ছিল না। বাংলাদেশের গৌরব যে বৃহত্তর আর্ধ-গৌরব থেকে 
বিচ্ছিন্ন নয়, এটা তিনি জানতেন | বঙ্গে ত্রাহ্ণাধিকার' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন__ 

“আর্ধগণ বাঙ্গালায় তাদৃশ মহৎ কীতি রাখিয়া যান নাই-_আর্যকীতিভূমি উত্তর- 
পশ্চিমাঞ্চল । এখন দেখা যাইতেছে যে আমর! সে কীতি ও যশেরও উত্তরাধিকারী । 
সেই কীতিমন্ত পুরুষগণই আমাদিগের পূর্বপুরুষ । দোবে চোবে পাড়ে তেওয়ারীর 
মত আমরাও ভারতীয় আর্ধগণের প্রাচীন যশের ভাগী বটে ।? 

বন্ধিমচন্দ্র বাংলাদেশের ইতিহাস-সন্ধানে উত্তরভারতীয় আর্যদের সঙ্গে আত্মীয়তার 
যোগ অন্কুভব করেছেন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, উনবিংশ শতাব্দীর 
উত্তরার্ধে প্রাচীন ভারতী সংস্কৃতির চর্চা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছিল, তেমনি আর্গৌরব- 
বোধও খুব স্পষ্ট হে ওঠে । কাব্যের ক্ষেত্রে পুরাণ ইত্যাদি তো৷ বটেই, রাজেন্দ্রলাল, 
রমেশচন্দ্র, রামদাস সেন, রজনীকান্ত গুপ্ত, হরপ্রস[দ শান্্ীর এতিহাঁসিক প্রবন্ধাবলীতেও 
অতীতচারণের সুর বেজে ওঠে । বঙ্িমচন্দ্ের বঙগদর্শনকে আশ্রয় করে ভারতসংস্কৃতি 
আলোচনার একটি পরিমগ্ডল গড়ে ওঠে । এই আর্ধগৌরব-বোধের মধ্যে থেকেই 
বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাদেশের ইতিহাসের জন্য ব্যাকুলতা প্রকশ করলেন। এট! বিভক্ত 
মনোভাবের দৃষ্টান্ত নয়, এটা পূর্ণ ব্যক্তিত্বেরেই দৃষ্টান্ত । সেই ব্যক্তিত্ব কিভাবে গড়ে 
ওঠে, তার বিশদ ব্যাখ্যাও বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্বে আছে১-_ 

“এই জাগতিক প্রীতির সঙ্গে আত্মপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি এবং স্বদেশপ্রীতির প্রকৃতপক্ষে 
কোন বিরোধ নাই । আপাতত যে বিরোধ আমর! অন্থভব করি, সেটা এই সকল 
বৃত্তিকে নিষ্কামতায় পরিণত করিতে আমরা যত্ব করি না এইজন্য । অর্থাৎ সমুচিত 
অনুশীলনের অভাবে ।, ূ 

বঙ্কিমচন্দ্র বাল্যকালে ধার কাছে শিক্ষানবিশি করেছিলেন, চিন্তাশীল ভাবুক বলে 
তার কোনো খ্যাতি নেই। কবি ঈশ্বর গুপ্তের কবিত্ব আলোচন। প্রসঙ্গে বন্ধিমনন্ 
তার বাঙালী মনোভাবের কথা উল্লেখ করেছিলেন । এই মনৌভাব বন্িমের তরুণ 
মনকে প্রভাবিত করে থাকবে । কিন্ত গভীরতর জ্ঞানসাধনায় যখন বস্কিমের মনীষা 

» ধর্মতস্ব, চতুরবিশতি অধ্যায় 


বঙ্কিমচন্দ্র ও ভারতসংস্কৃতি ৬৭ 


জেগে উঠল তখন তথ্য ও ইতিহাস-স্বতি দিয়ে তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির মর্ম অন্ুধাবনে 
নিরত হলেন। এখানে আমরা স্মরণ করতে পারি ঈশ্বর গুপ্ত দেবেন্দ্রনাথের তত্ব- 
বোধিনী সভার সভ্য হয়ে এবং অনেকটা এরই আদর্শে প্রণোদিত হয়ে ভারতীয় এঁতিহ্য 
এবং সংস্কতির প্রতি শ্রদ্ধাপরবশ হয়েছিলেন। তিনি প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস 
কিংবা ধর্ম-দর্শনের আলোচনায় পটু ছিলেন না। তবে তিনি সাধারণের হৃদয় আকর্ষণ 
করতে পারতেন ।১ ঈশ্বর গুপ্তের এই শক্তির একটি স্ব্দুরপ্রসারী ফল দেখা গেল__ 
মনীষীদের চিন্তাকে সাধারণ বাঙালীর সহজবোধ্য এবং গ্রহ্ণীয় তিনিই করেছিলেন । 
বঙ্ষিমচন্ত্র ঈশ্বর গুপ্তের যে বাঙালী যনোভাবের উল্লেখ করেছেন, সেটি তার কোনে 
মতবাদ নয়। সংবাদপ্রভাকরের পৃষ্টা তিনি বাংলাদেশের সংবাদই যে পরিবেশন 
করতেন তা নয়, ভারতবর্ষের অন্তান্ত অঞ্চলের সংবাদও তিনি প্রচার করতেন 
এবং স্বাদেশিক অনুভূতির বশে তাদের সম্বন্ধে মন্তব্য করতেন। ঈশ্বর গুপ্ুই বোধহয় 
প্রথম ভারত-ভূমিকে “জননী” সম্বোধন করেছিলেন-_ 
জননী ভারতভূমি আর কেন থাক তুমি 
. ধর্মরূপ ভূষাহীন হয়ে? 
তোমার কুমার যত সকলেই জ্ঞানহত 
মিছে কেন মর ভার বয়ে? 
এই কবিতাটি তিনি পড়েছিলেন একটি সভায় বক্তৃতা করার উপলক্ষ্যে । এই বক্তৃতায় 
ভারতবর্ষের অতীত গৌরবের প্রতি নিবিড় শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে__ 

“এই দেশ যখন স্বাধীন ছিল অর্থাৎ আমরা স্বজীতীষ রাজার অধীনে অবস্থান 
করিতাম তখন হিন্দুজাতির গৌরব জগন্ময় কিরূপ বিস্তৃত হইয়াছিল, আনাদিগের 
রাজ্যই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন রাজ্য ছিল এবং আমরাই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সভ্যরূপে 
বিখ্যাত ছিলাম, প্রথমতঃ এই দেশ হইতেই বিবিধ বিদ্যার স্যষ্টি হইয়াছে । জ্যোতিষ 
বিদ্যা, ক্ষেত্র পরিমাপক বিদ্যা, রেখাগণিত বিদ্যা এবং বিজ্ঞান বিদ্যা প্রভৃতি বহুবিধ 
জ্ঞানবর্ধিনী বিদ্য। প্রথমেই অন্মদ্ধেশীয় কতিপয় মহাত্মা ব্যক্তিকে অবলম্বনপুর্বক পৃথিবীতে 
পদার্পণ করত হিন্দুদমাজে আদরপ্রাপ্তা হয়েন, এ সময়ে অবনীর অন্যান্য তাবদেশ 
অজ্ঞনতিমিরে আচ্ছন্ন ছিল" 

ঈশ্বর গুণের এই ভারতীয় দৃষ্টির সঙ্গে বাঙীলী মনোভাবের কিছুমাত্র বিরোধ ঘটে 


১ সাধারণের উপর ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাব কি রকম ছিল, তার বর্ণনা দিয়েছেন শিবনাধ শাস্্ী | দ্রষ্টব্য 
রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', তৃতীয় সংস্করণ পৃ ২৩১। 
২ সংবাদপ্রভাকর, ১ বৈশাখ ১২৫৫, 


৬৮ চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র 


নি। বঙ্কিমচন্দ্র সংবাদপ্রভাকরের পৃষ্ঠ! থেকে ছাত্রাবস্থায় যে অন্ুপ্রেরণা পেয়েছিলেন, 
এই যুগ্মধার৷ তাকে রসদিঞ্চিত করেছিল বলে মনে হয়। বঙ্ধিমচন্দ্রের গ্রতিভ| ও 
পাত্ডত্য স্বভাবতই বৃহত্তর উৎস থেকে পুষ্টিলাভ করেছিল, অন্তত বাল্যকালে তার 
মনের পরিণতি-সাধনে সংবাদপ্রভাকর বাধার স্থা্ট না করে আন্গুকুল্য করেছিল, এটুকু 
বল! যেতে পারে । এই প্রসঙ্গে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাবে প্রকাশিত নীলমণি বসাকের 'ভারত- 
বর্ষের ইতিহাস? উল্লেখযোগ্য ৷ এই বইয়ের তিনটি খণ্ড; ১ম ভাগ হিন্দু যুগ, ২য় ভাগ 
মুললমানদিগের রাজ্য, ৩য় ভাগ মোগল রাজাদিগের রাজ্ককাল। ভারতবর্মের 
ইতিহাসের বিরল আলোচনার যুগে নীলমণি বসাকের এই বইখানি বিশেষভাবে 
শ্মরণীয়। যে সব বই থেকে লেখক উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন, তাদের মধে; 
মন্থনংহিতা, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, তত্ববোধিনী পত্রিকা, বিবিধার্ঘসংগ্রহ, 
আপসিয়াটিক রিণার্চ, ওয়ার্ড সাহেবের হিন্দবৃত্ীস্ত ও এলফিনস্টোন, মরে, কিটলী, স্রাট 
সাহেবের ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং ফেরেস্তার পারশী গ্রন্থ অন্যতম | প্রথম ভাগের 
বিজ্ঞাপনে লেখক বলেছেন-_ 

“এই দেশের যে পুরাবৃত্ত আছে তাহ! ইংরাজী ভাষাতে লিখিত, বাঙ্গাল! ভাষাত 
এই পুরাবৃত্ত প্রার নাই । এই ভাষাতে যে ছুই একখানা পুস্তক দেখ যায় তাহা ইশ্রাদী 
হইতে ভাষান্তরিত, তাহাতে হিন্দুদিগের প্রাচীন বৃত্তান্ত কিছুই নাই এবং তাহা! এমত 
নীরস যে কোন ব্যক্তি তাহা পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন না এবং পাঠ করিলেও তৃপ্থি 
বোধ হয় না।' 

বঞ্ষিমচন্দ্রের যুগে ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাস নিয়ে যে শ্রদ্ধা অন্থরাগ এবং গর 
লক্ষ্য করি এই ইতিহাসখানিতে তার বৃচনা ছিল ।১ 

অবশ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার ইতিহাস রচনার সচেতন উদ্দেশ্য দ্বারা যেমন চালিত 
হয়েছিলেন, ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনাস্ু তিনি সেভাবে ব্রতী হন নি। ভারত 
নিয়ে ইতিহাসাশ্রিত প্রবন্ধ তার অন্তত তিনটি আছে_-ভারতকলঙ্ক ( বঙ্গদর্শন, বৈশাং 
১২৭৯ ), ভারতবর্ষের স্বাধীনতা! এবং পরাধীনতা৷ ( বঙ্গদর্শন, ভাব্র ১২৮০ ) এবং প্রাচীন 
ভারতবর্ষের রাজনীতি (বঙ্গদর্শন, আশ্বিন ১২৮০ )। ১৮৮০ শ্রীস্টাব্ের ১৫ই জুলান্‌ 
বন্ষমচন্দ্র নবীনচন্দ্রকে একটা চিঠিতে লেখেন তিনি ভারতবর্ষের একটি ইতিহাস 
রচনার অভিপ্রায় করেছেন ! তার সেই গ্রন্থটির পরিকল্পনা! ছিল এই রকম-_ 


১ প্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় “উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য' (১৯৫৯ ) গ্রন্থের 
৪১৮-৪২৯ পৃষ্ঠায় এই বইটির তাৎপর্ষের অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত আলোচন। করেছেন । 

২ ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সংকলিত “বহ্ছিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' ( সাইত্য-দাধকচরিতমালা ) গ্রে 
পৃ ৯৬. একটি খনড়া খাতা থেকে উদ্ধত। 
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বস্কিমচন্দ্রের এই গ্রন্থটি আর লেখা হয় নি। যদ্দি লেখা হত তবে বইতে বস্ধিমচন্ত্র 
বী ভাবগত সুত্র অবলদ্ধন করতেন বল! শক্ত । কেনন| সমগ্রভাবে ভারতবর্ষের 

ইতিহাসের ধার৷ স্ন্ধে তীর ধারণা কী ছিল, সে-সন্বন্ধে আমরা তীর বিভিন্ন প্রবন্ধ 
থেকে মাত্র অন্মানই করতে পারি। *্তার ছুটি প্রবন্ধ “ভারতকলঙ্ক" এবং "ভারতবর্ষের 
স্বধীনতা ও পরাধীনতা” বস্কিমচন্দ্রের এতিহাঁসিক দৃষ্টির পরিচয় বহন করছে । এই ছুটি 
£নদ্ধ পড়লে তার একটি অন্ুসন্ধিৎসা স্পষ্ট হয়। এই ভারতভমিতে একটি জাতি পূর্ব- 
ক'ল থেকে বাস করছিস, তারা কোনোদিন একটি মাত্র জাতি হিসাবে বদ্ধ ছিল না। 
হাত বাঁরবাঁর বাইরের জাতি দ্বারা বিভিন্ন সময়ে আক্রান্ত হয়েছে । ভারতবর্ষের 
তিহাসে এই বিজিত হওয়ার ফল বস্কিষচন্ত্র অন্্ধাবন করতে চেয়েছেন। বারবার 
জিত হওয়ার জন্যই স্বাধীনতা! ও পরাধীনতার রাজনৈতিক তাৎপর্য তিনি বিশ্লেষণ 
করে দ্লেখতে চেয়েছেন । কখনও কখনও বিজেত। জাতি এদেশ লুণ্ঠন করে ফিরে 
গিরেছে, আবার কখনও বিজেতারা এ-দেশের অধিবাসীদের সঙ্গে মিশে গিয়েছে । এ 
দেশের লোকেরা এই বিদেশী আক্রমণকে প্রতিহত করতে পারে নি কেন? সেকি 
নাহুবলের অভাব? সে কি একতার অভাব ? 

বঙ্কিমচন্দ্রের এই কৌতুহলের প্রেরণা ছিল দেশাত্মবোধ | কিন্তৃযে সময়ে বঙ্কিম 
এই প্রবন্ধ লেখেন সে সময়ে তার খরধার যুক্তিবোধ এবং প্রগাঢ ইতিহাসজ্জান 
দেশাত্বোধের অন্ধ আবেগের দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল না। তিনি একটি একটি করে 
তথ্য সমাবেশ করে ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের প্রকৃতি বিচার করেছেন । রবীন্দ্রনাথ 
'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা” প্রবন্ধে হিন্দুযুগের পৌরাণিক ঘটনাগুলির ভাবগত 
তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন ; মধ্যযুগের লৌকিক ধর্মসংস্কৃতির মর্মও বুঝিয়ে 
দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক ঘটন। অনুসরণ করেন নি। বস্কিমচন্দ্রের ব্যাখ্যার 
প্রকৃতি অন্ত রকম। তিনি ইতিহাসের ঘটনাধারার বস্তরভিত্তির উপর দীড়িয়ে ভারতীয় 
জাতির উত্থান পতন থেকে নৈতিক সুত্র নির্ণয় করেছেন। 

এইজন্য বিশেষ করে বঙ্কিমচন্দ্র ভারতের পূর্বস্থাপিত অধিবাসীদের সঙ্গে বহিরাগত 
জাতির সংঘাতের ঘটনাগুলিই আলোচনার বিষয় রূপে প্রহণ করেছেন। কারণ এর 


রঃ ্ 


৭০ চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র 


দ্বারাই জাতিগত দুর্বলতা অথবা! শক্তিমত্তার পরিচয় পাওয়| যান্তব_-যেট! আধুনিক 
ভারতীয় জাতিগঠনে বিশেষ দিক্নির্দেশের কাজ করতে পারে | ছুটি প্রধান কারণের 
তিনি উল্লেখ করেছেন। প্রথমত “ভারতব্ধায়ের1 স্বভাবতই স্বাধীনতার আকাঙ্কা- 
রহিত” দ্বিতীয়ত “হিন্দুসমাজের অনৈক্য, সমাজমধ্যে জাতিপ্রতিষ্ঠার অভাব, জাতি- 
হিইতষার অভাব” । তিনি বলেছেন শ্রীকরা ভারতবর্ষ জয় করতে এসেছিল, কিন্ত 
যেটুকু সাফল্য লাভ করেছিল সেটুকু হিন্দুদের ছুর্বলতার জন্য, বাহুরলের অভাবের জন্য 
নঘন। তেমনি আরবদেশীয়রাও চেষ্টা করেও ভারতবর্ষ দখলে রাখতে পারে নি। সে 
কেবল হিন্দুদের রণনৈপুণ্যের জন্য । তুরকীয়েরাও আরবীয়দের মতোই ব্যর্থ হয়েছিল। 
সকল হয়েছিল শুধু পাঠানরা1। “আরব্য, তুরকী এবং পাঠান, এই তিন জাতির হত্ব- 
পারম্পর্ষে সার্ধপাচশত বৎসরে ভারতবর্ষের স্বাধীনত। লুপ্ত হয়।' তখন হিন্দুদের 
'রাজলক্ষী ক্রমে ক্রমে মলিনা” হয়ে এসেছেন। 

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, হিন্দুরা জাতিপ্রতিষ্ঠা করতে পারে নি, তার কারণ বাহুবলের 
অভাব নয়__শ্বাধীনতার-ই আকাক্ঞা ছিল না বলে। তাদের সাহিত্যে কোথাও 
স্বাধীনতার গুণগান নেই । "তাহাঁদিগের বিবেচনায় যে ইচ্ছা! রাজ! হউক, আমাদের কি? 
স্বজাতীয় রাজা, পর্জাতীয় রাজা, উভয় সমান |, ভারতীয় চরিত্রে পাথিব বিষয়ে 
এই ওঁদাসীন্যই তাদের ভাগ শির্ধারণ করেছে । অবশ্য বঙ্কিমচন্ত্র মেবারকে ব্যতিক্রম 
ধরেছেন। বঙ্কিমচন্ত্র যথার্থ এতিহাসিকের দৃষ্টিতে জাতিগঠনের ছুটি ঘটনার উল্লেগ 
করেছেন; শিবাজীর এবং রণজিৎ সিংহের | 

'ভারতকলঙ্ক” পড়লে মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্র জাতি বলতে শুধু হিন্দু জাতিকেই 
বুঝিয়েছেন । এই প্রবন্ধ লেখার কয়েক মাস পরে প্রকাশিত "ভারতবর্ষের স্বাধীনত। 
এবং পরাধীনতা' পড়লে দেখা যায্স এ যেন পূর্ব প্রবন্ধেরই অন্ুবৃত্তি। বহিরাগত জাতি 
যদি দেশে স্থায়ী হয়ে বসে তবে রাজনৈতিক পরিস্থিতি কী রকম হয়? এই সুত্রেই 
তিনি শ্বাধীনত। এবং পরাধীনতা, স্বতন্তরতা এবং পরতন্ত্রতার অর্থ বুঝিয়েছেন এবং 
বর্তমান ভারতবর্ষের সঙ্গে মোগল যুগের ভারতবর্ষের পরোক্ষ তুলনা করেছেন। এই 
প্রসঙ্গে বন্ধিম একটি গভীর মন্তব্য করেছেন_ র 

'পরতন্ত্র রাজ্যকেও স্বাধীন বল! যাইতে পারে। যথা, প্রথম জর্জের সময়ে হানোবর, 
যোগলদিগের সময়ে কাবুল। পক্ষান্তরে কখনও স্বতন্ত্র রাজ্যকেও পরাধীন বলা যাইতে 
পারে; যথা নর্মাণদিগের সময়ে ইংলও্ঁ, ওুরঞ্রেবের সময়ে ভারতবর্ষ । আমরা 
কুতবউদ্দিনের অধীন উত্তর-ভারতবর্ধকে পরতন্ত্র ও পরাধীন বলি. আকবরের শাসিত 
ভারতবর্ষকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বলি।* 
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এই সুত্র অনুযায়ী ইংরেজ আমলের ভারতবর্ষ পরতন্ত্রও বটে, পরাধীনও বটে। 
পরাধীনতার প্রকৃতি বোঝাতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র আর-একটি অসাধারণ অস্তৃটিপূর্ণ উক্তি 
করেছেন, প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণেরাই প্রকৃতরূপে রাজপুরুষপনে বাচ্য। ব্রাঙ্মণাশাসিত 
সমাজকে স্বাধীন বলা যায় কি? “যে পীড়িত হয় তাহার পক্ষে স্বজাতির পীড়ন ও 
ভিন্ন জাতির পীড়ন উভয়ই সমান'। প্রাচীন হিন্দুভারত ও মধাযুগের ভারতের সামাজিক 
এবং রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে তুলনা করেই ইংরেজ আমলের ভারতবর্ষের চরিত্র 
এবং কর্তব্য নির্ধারণ করতে হবে। ইংরেজ আমলের ভারতবর্ষ হিন্দু এবং মুসলমান 
জনসাধারণের ভারত । এই সম্মিলিত জাতির প্রতিপক্ষ হচ্ছে বিদেশী ইংরেজ। 

বন্কিমচন্দ্র ভারতর্ষের ইতিহাষ্ধের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের মর্ম এবং অর্থ 
নিষ্কাশন করেছেন । স্বভাবতই মধ্যযুগের ইতিহাসই হয়েছে তার বিশেষ আলোচ্য । 
প্রসঙ্গত হিন্দুযুগের সমীজব্যবস্থার তিনি আলোচনাও করেছেন। বৌদ্ধমুগ সম্বন্ধে 
নলেছেন১-_ 

“আদ্যকালে ক্ষত্রিয়েরাই রাজা ছিলেন, কিন্তু বৌদ্ধকালে মৌর্য প্রভৃতি সংকরজাতীদ 
রাজবংশ দ্রেখা যায়। চীন পরিব্রাজক হোয়েস্ত সাও সিন্ধুপারে ব্রাহ্মণ রাজা দেখিয়া 
শিয়াছিলেন। 

বঙ্গিমচন্দ্র স্বভাবতই (প্রাচীন ভারতবর্পের সম্বন্ধে ৎস্্ক্য প্রকাশ করে সেকালের 
জ্ঞানসাধনা ও মনীষার পরিচয দিয়ে বহু প্রবন্ধ লিখেছিলেন। বন্গদর্শনের যুগে 
সঙ্কিমচন্দের কৌতৃহল ছিল স্বাভাবিক অন্কসন্ধিৎসাবশত এঁতিহাগিক। সাংখাদর্শন 
(১২৭৯-৮০ ), 80100171507) 200.7106 ১৪71058 [01111095001 € ১৮৭১খ্রী ) 
প্রভৃতি দার্শনিক আলোচনা, উত্তরচরিত (১২৭৯ ), প্রোপদী (১১৮২), আরজাতির 
সক্মশিল্প (১২৮১ ) প্রস্তুতি সাহিত্যিক প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি ও 
শিল্প-সন্বন্ধীয় বহু বিস্তীর্ণ প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন । পরবতী পধায়ে বঙ্কিষের 
খালোচন। শান্ত্রঘেষ! হয়েছিল। ধর্ম-আলোচনায় লি হয়েছিলেন নলেই জ্ঞান, 
হিন্দুধর্ম, ০৭1০ [16212020168 1,26665 019 [710010151 প্রভৃতি লেখাগ্তলিতে 
প্রাচীন হিন্দুসংস্কৃতির মর্ম ব্যাখ্যা করতে অগ্রসর হয়েছিলেন। ক্ষ্চচরিত্রে'র মতো 
গন্থেও তিনি নিয়মিত গবেষণাপদ্ধতি অবলম্বন করলেও বিশেষ প্রেরণাতেই তিনি 
সে কার্ধে ব্রতী হয়েছিলেন ।২ 

১ ভারতবর্ষের হ্বাধীনতা ও পরাধীনতা 

২ এই প্রসঙ্গে বিমানবিহারী মজুমদারের ““কৃষণচরিত্রে”্র ধতিহাসিক পুনর্ধিচার' প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য-- 
সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, বর্ষ ৭২ সংখ্যা ১-৪, ১৩৭২। পে 


৭২ চিন্তানারক বন্ছিমচন্্ 


প্রসঙ্গত প্রাচীন ভারতনর্ষের বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধযুগ সম্বন্ধে বন্ধিমচন্দ্রের সশ্রদ্ধ উল্লেখ 
স্মরণীয় । তখনও এদেশে বুদ্ধদেব সম্বন্ধে ব্যাপক আলোচনা আরম্ভ হয় নি। বঙ্গদর্শনে 
প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, বুদ্ধদেব বা বৌদ্ধ-সংস্কৃতি 
সম্বন্ধে রামদাস সেন প্রবন্ধ লিখেছেন । রামদীস সেন ১৮৭৬-এ “তিহাসিক রহসা; 
২য় ভাগ প্রকাশ করলেন; তাতে “বৌদ্ধধর্ণ, 'শাক্যসিংহের দিপ্বিজয়”, “বৌদ্ধমত ও 
তৎসমালোচন? বেরিয়েছিল | রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রকাশ করেছিলেন [4211655150819 
(1877 )। রাজেন্দ্রলাল বিবিধার্থসংগ্রহে 'অশোকরাজার উপাখ্যান লিখেছিলেন 
১৮৫১ শ্রীস্টাব্দে ।১ বঙ্গিমচন্দ্র ১৮৭৩ হ্রীপ্টান্দে সাম্য” প্রবন্ধটিতে লিখেছিলেন__ 

'যথন বৈদিক ধর্নসগ্তাত বৈষম্যে ভারতবর্ষ পীড়িত, তখন ইনি জন্গ্রহণ করিয়া 
ভারতবর্ষের উদ্ধার করিয়াছিলেন। পৃথিবীতে যতপ্রকার সামাজিক বৈষম্যের উৎপত্তি 
হইয়াছে, জারা পূর্বকালিক বর্ণ বৈষম্যের ন্যায় গুরুতর বৈষম্য কখন কোন সমান্দে 
প্রচলিত হয় নাই 1...তখন বিশুদ্ধাক্সা শাক্যপিংহ অনন্তকালস্থায়ী মহিমা বিস্তারপুবক, 
ভারতাকাশে উদ্দিত হইরা দিগন্তপ্রধাবিত রবে বলিলেন, “আমি এ উদ্ধার করিব । 
আমি তোমাদিগের উদ্ধারের বীজমন্ত্র বলিয়। দিতেছি, তোমর! সেই মন্ত্র সাধন কর । 
তোমরা সবই সমান” 

বুদ্ধদেবের আঁবির্ভাবে ভারতবর্ষে বে সমৃদ্ধি সাধিত হদ্েছিল, বঙ্কিমচন্্র তার অকুঠ 
গ্রশংস। করেছেন । সাংখ্যদর্শন প্রবন্ধেও বঙ্কিমচন্দ্র বলেছে 

“সহ বৎসর কাল বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষের প্রধান ধর্ম ছিল। ভারতবধের পুরাবৃত্ত 
মধ্যে যে সময়টি সর্বাপেক্ষা বিচিত্র এবং সৌষ্টবলক্ষণযুক্ত সেই সময়টিতেই বৌদ্ধধর্ম এই 
ভারতভূমির প্রধান ধর্ধ ছিল ।” 

কমলাকান্তের দপ্তরেও কমলাকান্ত বেদনার্ত হৃদয়ে শাক্যসিংহকে ম্মরণ করে 
বলেছেন ২ 

“কথাটি প্রাচীন । সার্ধ দিসহত্র বৎসর পুর্বে শাক্যসিংহ এই কথা কত প্রকারে 
বলিয়া গিয়াছেন। তাহার পর, শত সহস্র লোকশিক্ষক শত সহস্র বার এই শিক্ষা 
শিখাইয্াছেন। কিন্তু কিছুতেই লোকে শিখে না__কিছুতেই আত্মাদরের ইন্জাল 
কাটাইয়া! উঠিতে পারে না, 

বন্ষিমচন্দ্র আর-একটি প্রবন্ধে শাক্যসিংহকে স্মরণ করেছেন । প্রবন্ধটির নাম 


বঙ্কিমচন্দ্র ও ভারতসংস্কৃতি ৭৩ 
লোকশিক্ষা” ৷ বুদ্ধদেবের সঙ্গে লোকজীবনের ঘনিষ্ঠ যোগের উল্লেখ করে তিনি 
বলেছেন ১- 

'লোকশিক্ষার উপায় না থাকিলে শাক্যসিংহ কি প্রকারে সমগ্র ভারতবর্ধকে বৌদ্ধ- 
ধর্দ শিখাইলেন? মনে করিয়া দেখ, বৌদ্ধধর্মের কুটতর্কসকল বুঝিতে আমাদিগের 
মাধুনিক দার্শনিকদিগের মন্তকের ঘর্ম চরণকে আর্দ্র করে ; মক্ষমূলর যে তাহা! বুঝিতে 
পারেন নাই কলিকাতা রিবিউতে তাহার প্রমাণ আছে। সেই কুটতত্বময় নির্বাণবাদী 
মহিংসাত্মা, ছুর্বোধ্য ধর্ম, শাক্যসিংহ এবং তাহার শিষ্যগণ সমগ্র ভারতবর্ষকে-_গৃহস্থ, 
পরিরান্গক, পণ্ডিত, মূর্খ, বিষয়ী, উদাসীন, ব্রাহ্মণ, শূদ্র সকলকে শিখাইয়াছিলেন |” 

বঙ্িমচন্ত্র প্রাচীন হিন্দুযুগের পটভ্ুমিতে কোনো কাহিনী রচনা করেন নি ভবে 
“গলান্ুরীক্বে'র কাহিনী বৌদ্ধমুগের পটভূমিতে পরিকর্সিত বটে। এতেও থুগের 
পরিবেশ তেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। প্রাচীন ভারতের অন্যান/ দিক নিয়ে তীর 
বিশেষ আলোচনা নেই। সীতাব্লাম উপন্যাসে উড়িষ্যার শিল্পকীত্তি বর্ণনায় 
ভারতসংস্কৃতির শিকল্পগ্রতিভার প্রশস্তি আহে । শকন্তল।, উত্তরচরিত প্রভৃতি প্রবন্ধে 
সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা আছে ।২ বাস্কিমচন্দ্র মধ্যযুগ সম্পর্কে প্রত্যক্ষত বিশেষ 
কিছু লেখেন নি, ফ্ধিও প্রসঙ্গত অনেকবারই তিনি এর উল্লেখ করেছেন । এখানে 
মরখায়, তীর উপন্যাসপগ্তলি অধিকাংশই মধ্যযূগীর পটভূমিতে রচিত। খানিকটা 
এ যুগের মতোই ভারতসংস্কৃতি বলতে প্রাচীন ভারতবর্কেই তিনি বুঝেছেন । 
শুধু বঙ্কিমচন্দ্র কেন, সে ঘুগের মনম্বী ব্যক্তিদের সকলেরই ছিল এই মনোভাব । 
এর একটা কারণ বোধহয় এই যে, প্রত্বতাত্বিক অনুসন্ধানের ফলে মধ্যযুগের 
চেয়ে প্রাচীন যুগের প্রতিই এঁতিহাসিকদের ঝোক পড়েছিল। আর-একটি কারণ 
মবশ্য সদ্যোবিগত মধ্যযুগের উৎপীড়নের ছুঃসহ স্বতি। রামমোহন থেকে আরম্ভ করে 
উনবিংশ শতাব্দীর বোধহয় এমন কেউ ছিলেন না যিনি মুসলমান শাসনের চেস্ে 
ইংরেজ শাসনকে বরণীয়তর মনে করেন নি । বঙ্কিমচন্ত্র জাতীয়তার এত বড়ে। উদগাত 
হয়েও ইংরেজ রাজত্বকে চেয়েছিলেন, অনেকের কাছে এ একটা বিস্ময়ের বিষয় 
সন্দ্হে নেই। বঙ্কিমচন্দ্র সে যুগের পক্ষে রাজনীতিক স্বাধীনতার .চেয়ে সাংস্কৃতিক 
স্বাধীনতাকেই অধিকতর প্রয়োজনীর বলে মনে করেছেন। সংস্কাতির পুনরুজ্জীবনের 
ফলে মানু তৈরী হলে রাজনৈতিক অধিকার লাভের যোগ্যত| অনায়াসেই আসবে। 
রবীন্দ্রনাথ আত্মিক শক্তির বিকাশকে সর্বোপরি স্থান নিয়েছিলেন । বন্ধিমচন্ত্ 


৭৪ চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র 


মন্থযত্বকে অন্থশীলন বা সংস্কৃতির দ্বারাই লভ্য ভেবেছিলেন, এবং তীর মতে এর দৃষ্টান্ত 
ভারতবর্ষের এতিহ্যেই আছে । স্বৃতরাং দেখা যাচ্ছে, বঙ্কিমচন্দ্র ভারতবর্ষের এঁতিহ্য 
বিচার করতে গিম্ে তার যুগের প্রয়োজনটাকেই বড়ো করে দেখেছেন । তীর পক্ষে 
এটা শুধু গবেষণার আনন্দই ছিল না। ভারতীয় সংস্কৃতির মহৎ গ্রশ্বর্ষের সন্ধানে 
স্বভীবতই তিনি অধ্যাত্ম-সাধনার ধ্যানের দ্রিকটা বাদ দিয়ে কর্ণ এবং কীন্তির দিকটাই 
দেখেছেন । রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সংস্কৃতির ধ্যানের সত্যটিকেই বড়ো করে দেখেছিলেন । 
তাতেই নিহিত আছে বিশ্বাত্বীয়তার তত্ব । তপোবনের যুগটি ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ আর- 
একটি যুগকে অস্থরে গ্রহণ করেছিলেন-_বৌদ্ধুগ । উপনিষদের মন্ত্রবাণী এবংবুদ্ধবাণীকে 
রবীন্দ্রনাথ প্রায় একই আলোকে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু এই ছুই যুগের কোনটিতেই 
জাতি বা সমাজ-সংগঠনের ইঙ্গিত ধ্বনিত হয় নি। 

বন্ছিমচন্্র আকৃষ্ট হলেন আর-একটি যুগে, ধখন মানুষের মহৎ মানস-সম্পদ্‌ মহৎ 
কর্মে প্রযুক্ত হল। বঙ্কিমের মতে সেই যুগ হচ্ছে মহাভারতের যুগ । মহাভারত থেকে 
তিনি কৃষ্ণচরিত্র উদ্ধার করলেন। মানবতার পূর্ণ বিকাশ ধাকে তিনি মনে করেছিলেন, 
তাকে আমরা পাই এক প্রচণ্ড কর্মসংঘাতময় যুগে । রুষ্ণচরিত্র ভারতীয় সংস্কৃতির 
প্রতীক বলেই কষ্ণ-কল্পনীর বিবর্তনেই জাতীয় মানসেরও বিবর্তন হয়েছে__কষ্চরিত্র" 
প্রবন্ধে বক্ছিমচন্ত্র বিন্বয়কর বিশ্লেষণের সঙ্গে সেটা দেখিয়েছেন ।৯ তার মতে মহাভারতে 
আমরা যে কর্মবীর কৃষ্ণকে পাই তিনি হচ্ছেন মানবতার পূর্ণ আদর্শ। কুষ্ণচরিত্র গ্রস্থ- 
রচনায় তিনি নিজের মনোগত আদর্শ দ্বার! চালিত হরেছেন-_রবীন্দ্রনীথের এ সমা- 
লোচনা সত্য । বঙ্কিমচন্দ্র গ্রাচীন ভারতীয় সংস্কতিব আলোচনায় তার সমসাময়িক 
সমাজের নির্দেশ খুঁজেছিলেন। কঞ্ণচরিত্র গ্রন্থটিই তার প্রমাণ। কুষ্চরিত্রের আলো- 
চনায় বঙ্কিমচন্দ্র যা আমাদের বোঝাতে চেয়েছিলেন, ধর্নতত্বে তারই বিশদ ব্যাখ্যা 
আছে। বন্ষিমচন্দ্র তীর অন্থুশীলন-ধর্মকে বলেছেন 4০০0005 0£ ০81৮006| “আমা- 
বিগের সমন্ত শারীরিক ও মানসিক শক্তি অনুশীলন ও পরিচালনাই ধর্ম, ও তাহার 
অভাবই অধর্ণ।”২ কৃষ্ণের মধ্যে তিনি এই ধর্মের পুর্ণতাকে দেখতে পেয়েছেন ।৩ 


বন্ধিমচন্দর বাস্তব-জীবনকে পরম মর্ধাদা দিয়েছেন, তাই দেহপ্রক্তিকেও তুচ্ছ করেন 
নি। বাস্তব-জীবনের প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের ভাবনাটা বন্কিম-সাহিত্যের একটি খু 


১ বন্ধিম-গরস্থাবলী, বিবিধ, পরিষৎ সংস্করণ, পু ৩৭৫ 
২ ধর্মতত্ব, প্রথম অধ্যায় 
৩ কৃষ্ণচরিত্র, প্রথম বারের বিজ্ঞাপন 


বঙ্কিযচন্দ্র ও ভারতসংস্কৃতি ৭৫ 


ও কঠিন জিজ্ঞাসা । মানুষকে বাচতে হলে তার দেহের পরিপুষ্টি চাই, দেহের পুষ্টির 
জন্য সমাজ চাই, সম'জের জন্ত স্বদেশ চাই। প্রত্যেকটি স্তরের সমঞ্জসীভূত সাধনার 
নামই অন্থুশীলন-ধর্ম। অনুশীলন বলতে কর্মপ্রচেষ্টাকেই বোঝায়। কর্মশক্তির চর্চা না 
হলে অনুশীলন হয় না। স্থতরাং বন্ধিমের মতে জীবনের কর্মময় বিকাশেই সংস্কৃতির 
বিকাশ । এইজন্যই বস্কিম ভারত-ইতিহাসের উপনিষদের যুগকে বরণ না করে বরণ 
করেছিলেন মহাভারত-পুরাণের যুগকেই। প্রাচীন ভারতের নির্জন ব্যক্তিকেন্দ্রিক 
সতাসাক্ষাৎকার মহাভারতের মুখর জীবনে প্রকাশমান হয়েছে । বঙ্কিমচন্দ্র উনবিংশ 
শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালীর জীবনের গঠনপর্বে স্বভাবতই সেই পৌরাণিক যুগের 
সাধনারই শরণ নিয়েছিলেন । পু 

প্রশ্ন এই যে, বঙ্কিম যে অন্ুশীলন-ধর্মের কথা! বলে গিয়েছেন, তাকে ভারতবর্ষের 
সভ্যতারই শ্রেষ্ঠ সম্পদ্রূপে গ্রহণ করা যায় কি? নবমানবধর্ম প্রচারে বন্ধিম বরং পাশ্চাত্য 
দার্শনিক কোমতের কাছেই খণী--এ কথাই সকলে জানেন । কোমতের মতবাদ উন- 
বিংশ শতকের বাঙালী চিন্তাকে বিশেষ প্রভাবিত করেছিল, সন্দেহ নেই । বহ্কিমকেও 
করেছিল, কিন্ত বঙ্কিম ভারতীয় এতিহ্যের সমর্থন না পেলে কোমতকে সম্পূর্ণ গ্রহণ 
করতেন কি না৷ সন্দেহ । বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, “হিন্দুধর্মের কোন অংশের সঙ্গে যদি 
কোম্‌ত মতের কোথাও কোন সাদৃশ) ঘটিরা থাকে,তবে যবনস্পর্শযোগ ঘটিয়াছে বলিয়া 
হিন্দুধর্মের সেটুকু ফেলিয়া! দিতে হইবে কি?” অবশ্য বন্িমচন্দ্রের এই ব্যাখ্যা যে 
অন্রান্ত, একথা বলা যায় না। 'তিনি হিন্দু সংস্কৃতির যে বিশ্লেষণ করে একটি উদার 
মানবধর্মে পৌঁছেছেন, সেটা অনেকটাই আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির ফল। বঙ্কিমচন্দ্র তা 
জানতেন। এই সংস্কৃতির যে যুগোপযোগী রূপ আছে, এই মত্যটিই বন্ধিমের গর্বের 
বিষয়। পাশ্চাতা দেশ থেকে স্পষ্টতই মানবসংস্কৃতির সম্পদকে স্বীকার করে তিনি 
ভারতীয় সংস্কৃতিকে পূর্ণ রূপ দিতে চেয়েছেন । বৈদান্তিক ধর্মের সর্বব্যাপী শক্তিই 
আধুনিক জ্ঞান ও শিক্ষার পথে বাধা ঘটায় নি। আনন্মমঠের উপসংহারে তিনি 
বলেছেন, “অন্তর্বিষয়ক যে জ্ঞান, সে-ই সনাতন ধর্মের প্রধান ভাগ । কিন্তু বহিবিষয়ক 
জ্ঞান আগে ন| জন্মিলে মন্তর্বিষয়ক জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই ।...অতএব ভিন্ন দেশ 
হইতে বহিবিষয়ক জ্ঞান আনিতে হইবে 1, 

বঙ্কিম ভারতীয় সংস্কৃতির সেই তত্বটিকেই জানতে চেয়েছিলেন, যা জীবন্ত, যা 
নতুন করে বিকাশ পায়, আধুনিক মুরোপীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলতে যার 
বাধা ঘটে না। তিনি বলেছেন, “হিন্দুধর্মের সেই মর্মভাগ অমর ; চিরদিন চলিবে, 
মহষ্তের হিত সাধন করিবে ; কেননা, মানবপ্রককতিতে্তাহার ভিত্তি। তবে বিশেষ 
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বিধি সকল, সকল ধর্মেই সময়োচিত হয়। তাহা কালভেদে পরিহ্ার্য বা পরিবর্ত- 
নী ।,১ হেঠির সঙ্গে বঙ্কিমের যে বাদান্গবাদ হয়েছিল, তার উপসংহারেও তিনি অন্ধরূপ 
উক্তি করেছিলেন । বহ্িমচন্দ্ের দুর্িতে ভারতসংস্কৃতি হচ্ছে গতিশীল এবং যুগোপযোগী । 
এই সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য এই যে, তিনি সেকালের পাশ্চাত্য জীবনের প্রবল 
প্রতিঘাতে সংস্কৃতির যে সর্বংসহ রূপটির ব্যাখ্যা করলেন, মধ্যযুগের ইসলাম সংস্কৃতির 
কষ্টিপাথরে তার যাচাই করেন নি। বঙ্কিম কোনো নতুন ধর্মপ্রচার করতে চান নি, 
এটাও মনে রাখ। দরকার | তিনি যে সমাজে মানু হয়েছিলেন, সেই সমাজের ভূমিতে 
দাড়িয়েই তিনি সংস্কৃতির চিন্তা করেছিলেন । এইজন্য তার আদর্শে হিন্ুত্বের বিশিষ্ট 
বর্ণটি লুপ্ত হয় নি। কিন্য হিন্দুসৎস্কৃতির একটি উদ্ধার মানবিক রূপই তার কল্পনার 
বিষয় ছিন। ইসলাম ধর্জের স্দে যদি ভীকে সংস্কৃতির পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হতে হত, তিনি 
তার মত রক্ষা করতে পারতেন বলেই মনে হয়। কারণ বঞ্ষিমের মতে “মানব- 
প্রকৃতিতেই এই সংস্কৃতির ভিত্তি। বিশেষত ইসলাম সংস্কৃতিভেও ইহলৌকিক 
দুিভঙ্গির প্রাধান্যও নঙ্কিমচজ্জের অভিমতের অশ্গকুল হত । বযৌঁড়শ শতাব্দীর চৈতন্তা- 
ধর্মে গ্র।চীন ভ'রতীয় অধ্যাত্মুষ্টির সঙ্গে নবূলব্ধ ইসলামিক সংস্কৃতির বাস্তবপরারণতা'র 
মিলন ঘটেছিল | বঙ্চিমচন্দ্র এই দু্ট/স্থটির উল্লেখ করেন নি। কিন্তু তার ধর্মতত্বের 
একটি অনুক্ত দুষ্টান্তব্ূপে এই তথ্যটিকে গ্রহণ কর! যেতে পারে । এই ঘটনাটি 
এ্রতিহাসিক ; কিন্তু বঙ্িমচন্দ্রের আদর্শ হয়তো এতেও তৃপ্ত হত না। কারণ চৈতন্য- 
ধর্মের ভক্তিভাবের আতিশযা তিনি চাইতেন না; তিনি চাইতেন সবগুলি বৃত্তিরই 
সমগ্তশীভূত রূপ। গৌড়ীয় বৈষ্বের কৃষ্ণ নয়, মহাভারতেয কৃষ্ণই ছিলেন তার আদর্শ । 

সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র যে তার এতিহ্োর মধ্যে থেকেই উদার সংস্কৃতির কল্পনা করে- 
ছিলেন তা অস্বীকার করা যায় না । বিশেষকে অক্ষু্ন রেখেই নিবিশেষ মানবতার কল্পন। 
করেছিলেন। এ সম্পর্কে তার মত সম্ভবত এই যে, হিন্দুধর্মের মধ্যে যদি সত্য থেকে 
থাকে তবে সে সত্য অন্যকে তিরস্কৃত করে নয়, অন্যকে শ্রদ্ধায় স্বীকার করে নিয়েই 
সে সত্য। সেইখানেই ভারতীয় সংস্কৃতির ওঁদার্য এবং অেষ্টত্ব । এই উদ্দার রূপ কল্পনা 
করতে গিয়ে অনেক অনাবশ্যককেই তিনি পরিহার করেছেন। আধুনিক পাশ্চাত্য 
সংস্কৃতির সঙ্গে সমন্বিত করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র এ যুগের য| অপরিহাধ তারই স্থত্র সন্ধান 
করেছেন প্রাচীন ভারতবর্ষের জীবনসাধনায়। এইজস্ই ব্যক্তিতান্ত্রিক অধ্যাত্মসাধনায় 
তিনি প্রবেশ করতে চান নি। সন্ন্যাসবাদ তার মতে গ্রহণযোগ্য নয় ; আবার ভোগলিপ্ত 
স্বার্থপর জীবনকেও তিনি ধিক্কার দিয়েছেন । বঙ্ধিম্চন্দ্রের এই মধ্যম পন্থাটি বিশিষ্টরূপে 

১ ধর্মতত্ব পঞ্চম অধ্যায় 
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তারই উপলব্ধি, এ কথাও যথার্থ নয়। বস্তৃত ত্যাগ ও ভোগের সামগ্রস্য-তত্বই উনবিংশ 
শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের মর্মবাণী। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তার ধর্মের আদর্শে এরই স্থচন। 
করেছিলেন । রবীন্দ্রনাথ পিতৃদত্ত সাধনার রিকৃথ গ্রহণ করেছিলেন ; তার কাব্যসাধনাও 
জীবনসাধন। এই প্রেরণারই আলোকে আলোকিত । “ভোগেরে বেঁধেছ তুমি সংযমের 
সাথে" রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে এই ছিল ভারতসংস্কৃতির অন্তরের কথা । এখানে মনীবী 
বিপিনচন্দ্র পালের একটি কথা উদ্ধাতিযোগ্য ১__ 

'বঙ্কিমচন্্র হিন্দুধর্মের নৃতন ব্যাখ্যা দ্বারা হিন্দুধর্ধ এবং ব্রান্মধর্মের মধ্যে একট। 
মনুয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। তাহার অন্তশীলন-ধর্ম ত্রাঙ্গধর্মেরই নামান্তর মাত্র), 

কথাটা! শোনায় বিচিত্র, কিন্তু -ভিভিহীন নয় । নতুন জ্ঞান ও শিক্ষার প্রভাবে 
মেকালের মনীশীদের চিত্তক্ষেত্রে বিচিত্র ভাবের ফসল ফলেছিল; তারা যে এক 
খতুর ফপল এটা যেন ভূলে না যাই। নব্যবর্ধের যুবকরা আর কছু' না ম'নলেও 
»তাকে মানতেন-004660, 032 ০0116962005 এ৪5 ৪. 59190050101 000, 
1হন্দু কলেজের ছাত্রদের এই সত্য ছিল নৈতিক | দেবেন্দ্রনাথ ধে-সতাকে আরাধ্য 
করেছিলেন, সে-সত্য আধ্যাত্মিক, ব্যক্তির উপলব্ধিগম্য ধ্যানের সতা। এই জীবনকে 
শন্ছন্ন করলেও এর নিধিশেধ ভাবস্থির মহিম। জীবনের উর্দে। রবীন্দ্রনাথ সত্যকে 
রসপ্রপেও অস্থভব করলেন। মহখির কবি-মন রনীন্দ্রনাথেও সঞ্চারিত হয়েছে। তাই 
তার সৌন্দধলক্ষ্ী সত্যন্বরূপিণী। বঙ্কিমচন্দ্র নিবিশে সত্যের বিশদ আলোচন। করেন 
শি। কিন্তু তিনি বলেছেন, “সত্য ভিন্ন অসত্যে কখনও মঞ্ধল নাই। সত্যই ধর্ন, 
সভ্যই শুভ, সত্যই বাঞ্ছনীয়, সত্যমেব ছয়ৃতি |” তখাপি এ কথা ঠিক, সত্যকে নিযে 
ভারতীয় সংস্কৃতির গৌরব, কিন্তু বন্ধিমচন্দ্রের ব্যাখ্যায় সত্যের কোনো! নিধিশেধ বূপ 
নেই।* দেশে কালে তার রূপ বিচিত্র । ভারতীধ সংস্কৃতির বিবতঙনেই সত্যকে 
নহুরূপে প্রকাশমান দেখতে পাই। বঙ্ষিমচন্ত্রের মতে এই প্রাণবত্তাই এর গৌরব। 
এই পরিবর্তনশীল সত্যসাধনায় মানুষ যতই উপযোগী হয়ে উঠবে, ততই হবে 
ম।নবতার চরিতার্থতা এবং সেটাই বন্কিমচন্দ্রের অন্ুশীলন-ধর্ম | 


১ বিপিনচন্ত্র পাল, “নবযুগের বাংলা", গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৩৬২, পৃ ১৮৫ 
২. ন1)02028 190 8105, 7)970580, 1884) 0. 67:09 

৩ বঙ্কিম-গ্রস্থাবলী, বিবিধ, পরিষৎ-সংস্করণ, পৃ ৩৬৫ 

৪ 'বন্থিম ও রবীন্দ্রনাথ'অধ্যায় দরষ্টব্য। টি 
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গোৌড়ং রাষট্রমনুত্রমং 
.. _কৃষ্ঃমিত্র 


বাংল! দেশের ইতিহাস ধিনি রচনা! করতে যাবেন, বস্কিমচন্দ্রের নাম তিনি শ্রদ্ধা- 
নমচিত্ে স্মরণ করবেন । বঙ্কিমচন্দ্র নিজে বাংলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করেন নি 
বটে, কিন্তু বাংলার অতীত সঙ্থন্ধে তার কৌতৃহলের সীম! ছিল না। এ-কৌতৃহল 
বৈজ্ঞানিকের নিম্পৃহ অনুসন্ধিংসা থেকেই জাগে নি, এর মূলে ছিল দেশপ্রেমিকের 
নিবিড় অন্থরাগ । উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার প্রাণচেতন! দেশের অতীতকে অবলম্বন 
করে প্রকাশ পেয়েছিল, বঙ্কিমচন্দ্র সেই চেতনাকে সাহিত্যিক কল্পনায় ভাষ! দিলেন । 
তার একখানি ছাড়! সবগুলি উপন্যাসই বাংলার অতীত অথবা! সমসাময়িক সমাজের 
ভূমিকায় রচিত। বাংলার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশত তিনি “বঙ্গদর্শন' নাম দিয়ে মাসিক 
পত্র প্রকাশ করলেন । «তাকে ঘিরে স্থট্টি হল বাংলার ইতিহাস সমাজ সংস্কৃতি প্রভৃতি 
আলোচনার আবর্ত। বাংলাদেশকে জননী কল্পনা করে মাতৃমন্ত্র উচ্চারণ করলেন আনন্দ- 
মঠে আর মাতৃন্সেহের অসহ্য উন্মাদন! বেদন।ময় হয়ে উঠেছে কমলাকান্তের অস্থিরতায় 
আর তার স্বপ্নদর্শনে | 

কবে কেমন করে বঙ্কিমচন্দ্রের মনে বঙ্গগ্রীতির বীজ অস্কুরিত হয়েছিল, সে ইতিহাস 
আমদের অজ্ঞাত। বঙ্কিমচন্দ্র কোনো স্থলিখিত সম্পূর্ণ জীবনী নেই। তার 
শিক্ষাকালের সব কাহিনীও আমাদের জানা নেই । বাংলা! দেশের ইতিহাস না হলেও 
সাধারণভাবে এঁতিহাসিক চেতনা বস্িষচন্ত্রের বাল্যকালেই নবপ্রবুদ্ধ বাঙালীর মনে 
দেখা দিয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই । ইতিহাস-চেতনা জাগ্রত মনের পরিচয় ৷ , বাঙালী 
যে মানবসমাজ এবং মানবজাতি সম্পর্কে ওঁৎস্থক্য প্রকাশ করতে আরম করেছে, এটা 
আধুনিক মনের একটি পরম কল্যাণকর লক্ষণ। বহ্ষিমচন্ত্র যখন শিশ্ত, তখন ১৮৩৮ 
খীষ্টাবে স্থাপিত হরেছিল সাধারণ জ্ঞানোপাঞ্জিকা৷ সভা । এই সভার সভ্য ছিলেন 
হিন্দু কলেজের একদল তরুণ ছাত্র ধাদের বলা হত “ইয়ং বেশ্রল” অথবা! ইয়ং 
ক্যালকাটা । প্রাচীন সংস্কার মোচনের চেষ্টায় এরা প্রথম জীবনে কিছু উচ্ছঙ্খলতাই 
করে ফেলেছিলেন; কিন্তু এদের এই দ্িকটাকেই একমাত্র না দেখে নবযুগ রচনায় 
এদের উচ্ছুঙ্ঘলতার পরোক্ষ হুফলটুকু্ই আজ বিচার করা প্রয়োজন। সাধারণ 


বঙ্কিমচন্দ্র ও বাংলার ইতিহাস ৭৯ 


জ্ঞানোপাজিক1 সভাতেই সর্বপ্রথম তাদের সংযত চিত্তপ্রকর্ষের বিকাশ হল। কৃষ্ণমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাদ মিত্র, গোবিন্দচন্ত্র সেন প্রভৃতি মনম্বী যুবকেরা এই সভায় 
যেসব বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা করতেন, বাংলার সমাজ এবং দৃষ্টি সে-সবের দ্বারাই 
অনেকটা প্রস্তুত হয়েছিল। জ্ঞানোপাজিক1 সভার কিছু কিছু প্রবন্ধ নির্বাচিত হয়ে 
সংকলিত হয়েছিল। জনৈক পাঠক এইরূপ একটি প্রবন্ধসংগ্রহের সমালোচনা প্রসঙ্গে 
ফেণ্ড অব ইত্ডিয়া পত্রে* ছুটি প্রবন্ধের বিশেষ উদ্লেখ করেছিলেন- _কৃষ্ণমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত 0 076 ৪01০ 2070. [171009108502 0৫ 00০ ১৭৩ ০0£ 
[71500:5, অপরাটি প্যারীচাদ মিত্র-রচিত "[)6 96853 ০ [71770005081 01501: 
27৫ [71051005. এই গ্রশ্থটি সম্পর্কে*পত্রিকা-সম্পাদকের মন্তব্যও প্রণিধানযোগ্য২__ 
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এর থেকে বুঝতে পারা যায় নব্যশিক্ষিতদের মধ্যে এরতিহাসিক চেতনা কীভাবে 

প্রস্তুত হয়ে উঠছিল। এদের ভিতর থেকেই জেগে উঠছে নতুন জীবনের আভাস। 
দেশ এবং জাতির সম্পর্কেও গঠনমূলক চিন্তা দেখা দিতে শুরু করেছে। বলা যেতে 
পারে, নবাগত জর্জ টমসনও তরুণ বঙ্গকে দেশের বর্তমান এবং অতীত পর্যালোচনায় 
অনুপ্রাণিত করেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় তীর বাংলার ইতিহাসে* লিখেছেন, চারটি 
বিষয়ে টমসন তাদের অন্ুপ্রেরণ। দেন। প্রথমত সকলের একবাক্যে দেশের মঙ্গল 
সাধনে যত্ববান হওয়া; দ্বিতীয়ত স্বদেশের প্রাচীন ইতিবৃত্ত এবং বর্তমান অবস্থা 
উত্তমরূপে জান! ; তৃতীঘত গবননমেণ্টের প্রস্তাবিত ব্যবস্থা সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ ; 
চতুর্থত ইংরেজের স্তায়পরায়ণতায় বিশ্বাস রেখে স্বাধীনভাবে কাজ করার জন্য প্রস্তুত 
হওয়1| স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে দেশের জাগ্রত বিচারবুদ্ধিকে বৈনাশিক কার্য থেকে 

১1776275601 2700867 056101967 5, 1840. 

২. [76 776 ০1080, 10996100067 ৪, 1840. 

৩ “বাংলার ইতিহাস" তৃতীয় ভাগ, গ্রস্থাকারে প্রকাশ ১৯*৩, স্মিতীয় অধ্যায় 


৮০ চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র 


প্রতিনিবৃত্ত করে কল্যাণকর সংগঠনকর্মে নিষুক্ত করতে চেয়েছিলেন উমসন। টমসনের 
শিক্ষার সুফল ফলেছিল। ১৮৪৬ গ্রীন্টাব্দে ক্যালকাটা! রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত 
প্যারীঠাদের "06 2210075061 নে 006 [২5০৫ প্রবন্ধাটি টমসনের অভিপ্রারকে 
চরিতার্থ করেছিল । এতে ছিল দেশের প্রাচীন ও বর্তমান অবস্থার তথ্যাক্কসম্ধান এন, 
দেশের মঙ্গলসাধনে স্বাধীন বিচারণ'। বস্কিমচ্জের বঙ্গদেশের কষক এবং রমেশচন্দ্র দ্তের 
7102 08852812650: 31759] পরবর্তী কালে এই আদর্শকেই অনুসরণ করেছিল । 

দেশের শিক্ষিত জনসাধারণের মধো এই ভাবেই ইতিহাঁসচচার উৎসাহ দেখ। 
দিচ্ছে। বহ্কিমচন্ত্র তখন বালক | ১৮৫৩-র পূর্বে একমাত্র সংবাদপ্রভাকরের মাধ্যম ছাড়া 
কলকাতার বিদ্বৎ'সমাজের সঙ্গে তার বিশেষ যোগ ছিল না। তবে জানা যায়, বাল্যকাল 
থেকেই ইতিহাসে বঞ্ষিমচন্দ্রের অনুরাগ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল । অপেক্ষাকৃত 
প্রাপ্ত বয়সে উপনীত হয়ে তিনি সেকালের শিক্ষিত জনসমাজের ইতিহাসচর্চ/র পরিচদ 
পেয়েছিলেন বলে অনুমান কর! যেতে পারে । কিন্তু বিশেষ করে নাল! দেশের ম্পর্ে 
তার আগ্রহের কোনো স্থচনাই আমাদের জানা নেই । বরং লক্ষ্য করা যার থে 
রামমোহন রায় বাঙালীর যে মনোভর্দি জাগাতে চেয়েছিলেন, তা ছিল ভারতমুখা । 
প্রাচীন শাস্ত্র ইত্যাদির অঙ্গবাঁদ দ্বারা তিনি প্রাচীন ভারতীর সংস্কৃতির নবরূপায়ণে হত? 
হয়েছিলেন এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে তত্ববোধিনী পত্রিকাও প্রধানত সেই 
নির্দেশেই অনুসরণ করেছিল । ১৮৩৫ সালে এদেশে নবশিক্ষার দ্বিতীর গর্ব খেছে' 
বাংলার ইতিহাস বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীতে পাঠা হতে থাকে ।১ দেবেন্রনাথের 
তত্ববোধিনী পাঠশালাতেও সর্বোচ্চ দুই শ্রেণীতে পাগ্য হল [1500 01 173270651-- 
সম্ভবত মার্শম্যানের । এই শিক্ষানীতির জন্যই বন্ধিমচন্দ্র ১৮৪৯ শ্রীস্টাব্দে জুশিনর 
সেকশনে বঙ্গেতিহাঁস পড়েছিলেন । বঙ্গেতিহান বিশেষ কোনো! বইয়ের নাম না-ও 
হতে পারে । সেকালে এডুকেশন কাউন্সিলের শিক্ষানীতিতে বাংল'র ইতিহাস পাঠ 
নিম্শ্রেণীতেই সমাপ্ত হত। স্থতরাং সমগ্রভাবে ভারতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষভাবে 
ঁৎ্ক্য প্রকাশ না করে শুধু বাংলাদেশের ইতিহাসে বঙ্কিমচন্দ্র কেন আগ্রহী হয়ে 
উঠলেন তার নিশেষ কারণ খুঁজে পাওয়া শক্ত। বহ্ধিমচন্জ্র যখন প্রথম বাংলায় উপন্যান 
লিখলেন, তখনই দেখতে পাই বাংলার অতীত তরুণ বঙ্কিমকে আচ্ছন্ন করেছে! 
আশ্চর্যের বিষয়, তখনও পর্যন্ত বাংলার এমন ইতিহাস প্রকাশিত হয় নিযা বক্ধিমের 
শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে থাকতে পারে । পরবতী কালে যখন তিনি বাংলার ইতিহাস নিয়ে 
প্রবন্ধ রচনা! করছিলেন, তখনও তিনি স্টুয়ার্ট এবং মার্শম্যানের বাংলার ইতিহাসের 

১ প্রবোধচন্ত্র সেন, "বাংলার ইতিহাস-নাধনা', ১৩৬০* পৃ ১৬১ 


বঙ্কিমচন্দ্র ও বাংলার ইতিহাস | ৮১ 


প্রশংসা করতে পারেন নি। সৃতরাং এই ইতিহাস ছুটি থেকে তিনি বাংলা দেশের 
গৌরব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, মনে হয় না। জুনিয়র সেকশনে তিনি যে 
বঙ্গেতিহাস পড়েছিলেন, সেট! কার রচনা জানা যায় না । ১৮৪৯ খ্রীস্টাব্ের পূর্বে 
মার্শম্যানের বইয়ের তিনগানি অন্থবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। এদের মধ্যে ওয়েঙ্গার 
এবং গোবিন্দচন্দ্র সেনের বই মার্শম্যানকে সমগ্রভাবে অনুসরণ করেছিল । বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের বাঙ্গালার ইতিহাস দ্বিতীয় ভাগ, মার্শম্যানের বইয়ের শেষাংশের অনুবাদ । 
মনে রাখা দরকার স্ট্যার্টের বইতে (১৮১৩) তুকি-বিজয়ের পুর বাংলা দেশের 
ইতিহাস দেওয় হয় নি; মার্শম্যানের বইতেও € ১৮৩৯ ) সেই ইতিহাস একটি মাত্র 
পরিচ্ছেদে দেওয়৷ হয়েছে । বাল্যকান্ম থেকেই বন্ধিমচন্দ্রের মনে যদি বাংলার হিন্দু 
রাজাদের সম্বন্ধে কোনে! কৌতুহল জেগে থাকে, তবে তার ন্চনা ঘটিয়েছিল, এমন 
কোনে বইয়ের সংবাদ আমাদের জানা নেই, একমাত্র গোবিন্দচক্্র সেনের অনুবাদে 
মার্শম্যানের বই ছাড়া । অথচ পরবর্তা কালে বঙ্ষিমচন্দ্র মার্শম্যানের বই সম্বন্ধে অকরুণ 
মন্তুব্য তো করেছিলেনই, গোবিন্দচন্দ্র সেনের বইয়ের নামও তিনি কোথাও করেন নি। 

বঙ্ধিমচন্দ্রের বঙ্গদেশগ্রীতির মূলে নির্দিষ্ট কোন গ্রন্থের অন্তপ্রেরণ। ন| থাকলেও তাঁর 
এ বিষয়ে অন্গকুল মনোভাব গড়ে উঠবার পক্ষে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সংবাদপ্রভাকরের প্রভাব 
অনুমান করা অসংগত হবে না। লক্ষ্য কর! যেতে পারে সেকালে স্প্রচারিত সমাচার- 
দর্পণ পত্রিকাকে বঙ্কিমচন্দ্র তার কবিতা প্রকাশের আশ্রয়রূপে গ্রহণ ন। করে সংবাদ- 
গ্রভাকরকেই বরণ করেছিলেন। সমাচারদপণ ছিল মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত ও 
সম্পাদিত । এই পত্রিক] দেশীয় রুচির বিরোধী বলে ঈশ্বর গপ্ একে বহুবার সম।লোচনা 
করেছিলেন । সংবাদপ্রভাকর সে যুগে বাংল! দেশ ও সমাজ "ম্পর্কে একটি স্ুষ্পষ্ট মনো- 
ভান অবলম্বন করে দেশগ্রীতির আয়োজন সম্পূর্ণ করে তুলেছিল; সে ঘুগে এটা ঠিক 
সলভ ছিল ন1। বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের কবিত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে কবির খাটি বাঙালী 
মানমিকতার যে বিশদ আলোচন! করেছিলেন, এ-প্রসঙ্গে তাও স্মরণায়। এ কথ। 
ঠিক, ঈশ্বর গুপ্ত বঙ্গপ্রীতিতে অন্প্রাণিত থাকলেও সমগ্র ভারতবর্ষ সম্পর্কে অনবহিত 
ছিলেন ন।। সংবাদপ্রভাকরের সংবাদগ্তলি পর্যালোচনা করলে এ কথা বৃঝতে পারা! 
যায়। “জননী ভারতভূমি” নামে যে কবিতাটি তীর কাব্যগ্রন্থতৃত্ত হয়েছে, সেটি আসলে 
স্বদেশসেবা বিষয়ক একটি বক্তৃতার উপলক্ষ্যে রচিত হয়েছিল।১ এসব সত্বেও ঈশ্বর 

১ সংবাদপ্রভাকর, ১লা বৈশাখ, ১২৫৫। গোবিন্দচন্দ্র সেনের সভাপতিত্বে “স্বকীয় স্বজন বান্ধব 
পাঠকবর্গকে এবং নগরীর সংবাদপঞ্র সম্পাদক সকলকে এবং সংস্কৃত কলেজের উপাধ্যায় এবং অন্থান্ত, 
অধ্যাপকগণ”-এর সভায় ঈশ্বরচন্দ্র এই বক্তৃতা দেন । 
বহ্কিম-৬ 


রহ 


৮২ চিন্তানায়ক বন্ষিমচন্দ্ 


গুপ্ত বিশেষভাবে বাংল! দেশ এবং সমাজের জন্যই তাঁর চিন্তা ও কল্পনাকে নিয়োজিত 
করেছিলেন। বাংলার অতীত নিয়ে সংবাদপ্রভাকর সে রকম এঁতিহাসিক গবেষণ। 
করে নি, যদিও এ কথা অবশ্যই শ্বীকার করতে হবে কবিওয়ালাদের জীবনী সংগ্রহ করে 
'এবং ভারতচন্দ্রের জীবনবৃত্তান্ত রচনা! করে ঈশ্বর গুপ্ত ইতিহাস-নিষ্ঠার পরিচয় দিয়ে- 
ছিলেন। নির্দিষ্ট কোন রাজনৈতিক আদর্শবাদ্িতার সঞ্চার না করলেও সংবাদ- 
প্রভাকরের পৃষ্ঠায় বাঙালী জাতীয় জীবন এবং সমাজ সম্পর্কে যে মমত্ববোধ ফুটে 
উঠেছিল, তরুণ বঙ্গের কঠোর নিষ্পৃহ যুক্তিবািতার পর সাধারণ পাঠককে স্বভাবতই 
তার আন্তরিকতাটুকু স্পর্শ করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, রর্খলল, হেমচন্দ্র এব, 
অন্যান্য ধার। সংবাদপ্রভাকরের লেখকশ্রেণীতৃক্ত ছিলেন, তারা সকলেই একটি সাধারণ 
বাঙালী মনোভাবে উদ্ুদ্ধ ছিলেন। সাধারণ জ্ঞানোপাঞ্ভিকা সভার সভ্যদের তুলনায় 
এদের এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যগোচর হওয়া স্বাভাষিক। ঈশ্বর গুপ্ত ঠিক চিন্তামীল মনীষী 
ছিলেন না বলেই বাংল! দেশ সম্পর্কে তার মমত্বকে ঠিক এঁতিহাসিক যুক্তিজ্ঞানের উপর 
প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি। এই অপূর্ণতাটি বঙ্কিমচন্দ্রের মন্নীষায় পূর্ণতাপ্রাপন 
হয়েছিল। 

বিবিধপ্রবন্ধ, দ্বিতীয় ভাগের ভূমিকায় বন্ধিমচন্দ্র লিখেছিলেন, 'এক সময়ে ইচ্ছ। 
করিয়াছিলাম বা্গালার এতিহাসিক তত্বের অন্থস্ধান করিরা একথানি বাঙ্গালার 
ইতিহাস লিখিব। অবসরের অভাবে এবং অনোর সাহায্যের অভাবে সে অভিপ্রায় 
পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। অন্যকে প্রবৃত করিবার জন্য বঙ্গদর্শনে বাঙ্গালার 
ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম । বঙ্গদর্শনের দ্বার! সববাঙ্গসম্পন্ন সাহিত্য- 
সুষ্টির চেষ্টায় সচরাচর আমি এই প্রথা অবলম্বন করিতাম।” বঙ্কিমচন্দ্রের উল্লিখিত 
প্রবন্ধগুলি মিলিয়ে বাংলা দেশের ইতিহাস সম্পূর্ণ হয় না, কিন্তু এবই ভিতর থেকে 
বঙ্কিমচন্দ্রের ধ্যানের বাংলাকে মোটামুটি বুঝতে পারা যায়। তিনি বাংলার যে 
অতীতকে দেখেছেন সে অতীত কীতিতে উজ্জ্বল, প্রাণের আবেগে স্পন্দিত। এ 
দেখা শুধু প্রত্বতাত্বিকের তথ্যসংগ্রহে মাত্র পর্যবসিত করতে তিনি চান নি, যদিও তাকে 
তিনি ইতিহাস উদ্ধারে প্রাথমিক প্রয্নোজন বলেই মনে করেছেন । তাঁর মতে “কোন 
দেশের ইতিহাস লিখিতে গেলে সেই দেশের ইতিহাসের প্রক্কত যে ধ্যান, তাহা 
হৃদয়ঙম করা চাই।১১ এই ধ্যান” কথাটি দিয়ে তিনি বাংলা দেশের একটি জীবন্ত 
সমগ্র মুতিকল্পনাকেই বুঝতে চেয়েছিলেন। পূর্ণাঙ্গ কল্পনার অভাবে ইতিহাস অনেক 
সময়েই প্রত্বতাত্বিক গবেষণায় মাত্র পরিণত হয়-_পূর্ণ পপ নিয়ে চোখের সম্মুখে সজীব 
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বঙ্কিমচন্দ্র ও বাংলার ইতিহাস ৮৩ 


হয়ে ওঠে না। তবে এটাও ঠিক যে উপাদান সংগৃহীত না হলে মুত্তি-কল্পনা সম্ভব হয় 
না। বঙ্ধিমের সময় পর্যন্ত বাংলার ইতিহাসের উপাদান-সংগ্রহ সম্পূর্ণ হয় নি এবং এক 
রাজরুষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রথম শিক্ষা বাংলার ইতিহাস” (১৮৭৪ ) ছাড়া আর কোন 
নই তকে তৃপ্ত করে নি। তার কারণ আর কোন লেখকই বাংল! দেশের মৃত্তিকে 
ধ্যানে জাগ্রত করতে পারেন নি। স্টুয়ার্ট, মার্শম্যান, লেখত্রীজ-_কেউই বাঙালী ছিলেন 
না। গোবিন্দচন্ত্র সেন এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্বাধীনভাবে ইতিহাস রচনা করেন 
নি। বঙ্গভূমির ইতিহাসকে যিনি অঙ্রাগের সঙ্গে সম্রদ্ধচিত্তে বুঝতে চাইবেন, এমন 
এতিহাসিকের সাক্ষাৎ তিনি তখনও পান নি। এ বিষয়ে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের উপর 
বঙ্কিমচন্দ্রের আস্থা ছিল। পুরাবৃত্ত মালোচনায় রাজেন্দ্রলালকে বঙ্ষিমচন্দ্র প্রামীণিক 
ধরেছেন ; কিন্তু আক্ষেপ করে তিনি বলেছেন,১ “বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মনে করিলে 
স্বদেশের পুরাবৃত্তের উদ্ধার করিতে পারিতেন কিন্তু এক্ষণে তিনি যে এ পরিশ্রম স্বীকার 
করিবেন, আমরা এত ভরসা! করিতে পারি না।” রমেশচন্ত্র দত্তের বাংলার ইতিহাস 
( ১৮৯২ ) তখনও প্রকাশিত হয় নি। 

বঙ্কিমচন্দ্র কল্লিত বাংলার ইতিহানে রাজনৈতিক কাঠামো পুরোপুরি রক্ষিত 
হলেও লোকবৃতও তীর প্রধান লক্ষ্য ছিল। বহ্গদেশের কৃষক প্রবন্ধটিতে রুষকসমাজের 
অতীত অবস্থা এতিহাসিক নিষ্ঠার সঙ্গে পর্যালোচিত হয়েছে । বস্তত বাংলা দেশের 
ইতিহাস রচনায় বন্ষিম তিন দিক দিয়েই অনুসন্ধানের সুচনা! করেছিলেন-__নৃতত্ব, রাজ- 
রৃপ্ত এবং লোকবৃত্ব। প্রথম শ্রেণীতে বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার ( বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১২৮০, অগ্র- 
হারণ ১২৮২ ) এবং বাঙ্গালির উৎপত্তি ( বঙ্গদর্শন, পৌষ ১২৮৭, জ্োষ্ঠ ১২৮৮); দ্বিতীয় 
শ্রেণীতে বাঙ্গালার ইতিহাস ( বঙ্গদর্শন, মাঘ ১২৮১ ), বাঙ্গালার কলঙ্ক (প্রচার, শ্রাবণ 
১২৯১ ), বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ ( বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৯); তৃতীয় শ্রেণীতে, 
বাঙ্গীলার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথ ( বঙ্গদর্শন, অগ্রহীয়ণ ১২৮৭ ), বঙ্গদেশের কৃষক 
( বঙ্গদর্শন, ভাল্র, কান্তিক, পৌষ, ফাল্গুন ১২৭৯)। সর্বশেষে উল্লিখিত রচনাটিকে 
ঠিক এতিহাঁসিক প্রবন্ধ বলা না গেলেও এতে প্রথর ইতিহাসনিষ্ঠার পরিচয় আছে। 
এই রচনাটি আসলে সর্বপ্রথমে লিখিত হয়েছিল । এই কয়টি প্রবন্ধ ছাড়াও আরও 
কয়েকটি প্রবন্ধ আছে, যেগুলি ঠিক ইতিহাস-বিষয়ক নর বটে, কিন্তু দেশগ্রীতির প্রত্যক্ষ 
প্ররণায় সেগুলি অনুপ্রাণিত । বাঙ্গালির বাহুবল ( বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ ১২৮১ ), বাহুবল 
ও বাক্যবল (বঙ্গদর্শন, জ্যেষ্ঠ ও ভাদ্র ১২৮৪) প্রবন্ধ ছুটির নাম করা যেতে পারে । 

লোকবৃত্তকে জানবার জন্যই তিনি আধুনিক বাঙালী জাতির উৎপত্তির, ইতিহাস 
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পি 


৮৪ চিন্তানায়ক বস্কিমচন্্ 


সন্ধান করেছেন। ব্রান্ধণ, বৈদ্ধ, কায়স্থ-_এই প্রধান তিনটি সামাজিক বিভাগ ছাড়াও: 
বাংল! দেশে বহু জাতি রয়েছে, বাঙালীর গোর্ীনির্ণয়ে বস্কিমচন্দ্র তাদের সকলকেই: ম্মরণ 
করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে এই বিষয়ে বৈজ্ঞানিক তথ্যান্গসন্ধান যথাযথ হয় নি। 
১৭৯৮ শ্রীস্টান্ধে এশিয়াটিক রিসার্চেস পত্রিকায় প্রকাশিত কোলক্রক সাহেবের 
17:72501767:8001) ০ [10191] (0155569 প্রবন্ধাটির পর মোটামুটি তীরই বিশ্লেষণ 
পদ্ধতি সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীতে অন্ধস্থত হয়েছে। এই পদ্ধতিতে বিশেষ করে আশ্রয় 
করা হয়েছে পুরাণ অন্তর মনু প্রভৃতির সাক্ষ্য । কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত [71770 
0839 প্রবন্ধটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ।১ বাঙালীর সমাজবিন্যাস সম্পর্কে একটা 
ধারণ! এতে জন্মালেও ইতিহাসনির্ণয়ে এই পদ্ধতিকে নির্দোষ বলা চলে না। লালমোহন 
বিদ্যানিধির “সন্বন্ধনির্ণয” নামক গ্রন্থটিও এই .কারণেই ইতিহাস হিসাবে সম্পূর্ণ নির্ভর- 
যোগ্য নয়। এঁতিহীসিক রমাপ্রসাদ চন্দের মতে 'বঙ্কিমচন্দ্রই বাঙ্গালায় বাঙ্গাল! ভাষায় 
জাতিতত্বের আলোচনারও গুরু, কেননা তাহার প্রথম প্রস্তাব লালমোহন বিদ্যানিধির 
“সন্ম্ধানির্ণয়” গ্রন্থের পূর্বে প্রকাশিত হইরাছিল।” বঙ্কিমচন্দ্রের “বঙ্গে ত্রাহ্মণাধিকাঁর' 
দ্বিতীয় প্রস্তাব এই গ্রন্থখানি অবলম্বন করে রচিত হয়েছিল । তবে 'বঙ্কিমচন্দ্রের পরে 
এ দেশে জাতিতত্ব আলোচনার নৃতন রীতি অবলম্বিত হইয়াছে । রিজলি সাহেব ভাবা 
ছাড়িয়! মস্তকের নাসিকার এবং দেহের দৈর্ধোর পরিমাণের ভেদান্ুসারে জাতিবিভাগ 
করিয়াছেন ।”* উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালী সাহিত্যিকদের মধ্যে যে আর্ধ-গৌরববোধ 
দেখা দিয়েছিল আজ দেখা যাচ্ছে ইতিহাসের সাক্ষ্য তার অনুকুল নয় । তবে বহ্ধিম- 
চন্দ্রের সিদ্ধান্ত বিশেষ প্রণিধানযোগ্য এইজন্য যে তার মধ্যে যেমন আর্ধ-গৌরববোধ 
হিল, তেমনি আর একদিকে ছিল সমগ্রভাবে বাঙালী সম্পর্কে পূর্ণ সচেতনতা! বস্িম- 
চন্দ্র দেখেছেন, স্বীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পূর্বে বাংলা দেশে আর্ধ ছিল না । একাদশ 
শতাব্দীতেও আর্য ব্রাহ্মণ এদেশে ছিল বিরল। এতে আমাদের প্রাচীনত্বের কিছু 
হানি হলেও-_ 

'আমরা সেই প্রাচীন আর্জজাতি সভ্ভৃতই রহিলাম_বাঙ্গালায় যখন আসি না কেন, 
আমাদের পূর্বপুরুষগণ সেই গৌরবান্বিত আর্য । বরং গৌরবের বৃদ্ধিই হইল । আধগণ 
বাঙ্গালায় তাদৃশ কিছু মহৎকীতি.রাখিয়! যান নাই__আর্ধকীত্িভূমি উত্তর পশ্চিমাঞ্চল! 
এখন দেখা দেখ যাইতেছে যে আমরা সে কীর্তি ও যশেরও উত্তরাধিকারী । 

১0০10625980, 58009 010০5 1851, 
২ “মানসী ও মর্মবাণী' আষাঢ় ১৩৩১, রমাপ্রসাদ চন্দ 'বস্ছিমচন্ত্র ও বাঙ্গীলার ইতিহাঁস' পু ৪৬৫ 
৩ “বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার' 


বঙ্কিমচন্দ্র ও বাংলার ইতিহাস ৮৫ 


“আমাদের আর একটি কলঙ্কের লাঘব হইতেছে। বল্লালের দেড় শত বৎসর পরে 
মুসলমানগণ বঙ্গজর করেন। তখন বঙ্গীয় আধগণের সংখ্যা অধিক সহত্র নহে, ইহা 
অন্গমেয় । তখনও তাহার! এ দেশে ওঁপনিবেশিক মাত্র । সুতরাং সপ্তদশ অশ্বীরোহী 
কর্তৃক বঙ্গজয়ের যে কলঙ্ক, তাহা আর্ধদিগের কিছু কমিতেছে বটে।, 

বাংলার ইতিহাসের এই ব্যাখ্যাট্ুকু বঙ্কিমচন্দ্রের | এই ব্যাখ্যাতে ফুটে উঠেছে 
গভীর দেশাত্মববোধের আভাস । বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার যে ইতিহাস চেয়েছিলেন, তার সঙ্গে 
দেশপ্রেমের ব্যগ্র ব্যাকুলতাটুকু থাকবে এটাই ছিল তীর প্রত্যাশা ৷ বঙ্কিমচন্দ্রের সম- 
সামগিক কালে বাংল! দেশে যে আধ-গর্ববোধ সুলভ হয়েছিল, বঙ্কিমচজ্জের এই ব্যাখ্যা- 
টরকু তারই একটা! প্রকাশ বলে ধর! খেতে পারে । যদিও এক দিকে বাংলার ইতিহাস 
সঙ্গদ্ধে সচেতনতা দেখা দিচ্ছে, তথাপি উত্তর-ভারতীয় আর্ধকেই আমাদের পূর্বপুরুষ 
কল্পনা করে নৃতন জাতিগঠনের আকাজ্ষা ধ্বনিত হয়েছিল। বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার, 
প্রবান্ধের উপসংহারে সেই আকাজ্ঞা ব্যক্ত হয়েছে । 

কিন্তু সে যুগে বাংলার ইতিহাস-কল্পনায় বঙ্কিমচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য ছিল । বাঙালী জাতি 
বলতে তিনি শুধু উচ্চ বর্ণকেই ধরেন নি, যদিও এ বিশ্বাস তার ছিল যে উপরের স্তরে 
প্রায় কেবলই আর্য,নিস্তরে রয়েছে বাঙালী অনার্য বা মিশ্রিত আর্য এবং বাঙ্গালী 
মুসলমান । এই জনা দূর হইতে দেখিতে বাঙালী জাতি অমিশ্রিত আর্জজাতি 
বলিয়াই বোধ হয় এবং বাঙ্কীলার ইতিহাস এক আর্ধবংশীয় জাতির ইতিহাস বলিয়া 
লিখিত হয় ।”১ স্থৃতরাং বাংলার ,ইতিহাস অর্থ যেমন শুধু রাজকাহিনী নয়, তেমনি শুধু 
উচ্চবর্ণের কীত্তির ইতিহাসও নর । সামাজিক ইতিহাস ব্রচনার প্রেরণাতেই যেমন 
তিনি এক দিকে “বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার” “বাঙ্গালীর উৎপত্তি” এবং ইংরেজীতে 07181) 
0৫ [10 776501%৫] রচনা করেছিলেন, তেমনই “বহ্গদেশের কৃষক" প্রবন্ধেও অর্থ- 
নৈতিক লোকবৃত্ত রচনা করতে চেয়েছিলেন । | 

কিন্তু বাংলার ইতিহাস রচনায় রাজকাহিনীকে মাত্র একক প্রাধান্য দেওয়| যেমন 
ঠিক নয়, তেমনি রাজবৃত্তকে একেবারে বহিষ্কৃত করলেও ইতিহাস রচনায় বাধা ঘটতে 
পারে । আমাদের লোকংীবন রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে আপাতদৃষ্টিতে অচঞ্চল বলে 


৮৬ চিন্তানায়ক বহ্কিমচন্দ্র 


মনে হতে পারে কিন্তু সংঘাত সেখানেও এসেছে ; কোনবার সাংস্কৃতিক পরিবর্তন 
হয়েছে প্রধান, কোনবার অর্থনৈতিক পরিবর্তন হয়েছে লক্ষণীয়। নৃতন ধর্মের 'উদ্ভব, 
সাহিত্যের নৃতন বিকাশ, সাধারণ জীব্নযাত্রার ধারার পরিবর্তন__বাংলার ইতিহাস 
বিচার করলে এ সবই লক্ষ্য করা যাবে । পাল, সেন, পাঠান অথবা মোগল রাজত্ছে 
সামাজিক জীবনের সঙ্গে অর্থনৈতিক বিবর্তন স্পষ্টতই চোখে পড়ে । স্থতরাং লোকবৃত্ত 
ইতিহাস রচনায় প্রধান হলেও রাজবৃত্তের কাঠামোটিকে অন্সরণ না করলে চলে ন1। 
বন্কিমচন্দ্রেরে অতীত আলোচনার বাংলার ইতিহাসের এই দিকটির সম্পর্কেও ইঙ্দিত 
আছে। মনে হয়, তার কল্পিত বাংলার ইতিহাঁসে চারটি স্তরভাগের আভান পাওয়া 
যায়। প্রথম, তুকাঁ বিজয় পর্যন্থ ; দ্বিতীয়, মোগল বিজয় পর্যন্ত ; তৃতীয়, ইংরেজ বিজয় 
পর্যন্ত ; চতুর্থ, ইংরেজ বিজয়ের পর। অবশ্য ইংরেজ বিজয়ের পর বাংলা দেশের 
ইতিহাস রচনা! করবার সময় আসে নি। ইংরেজ রাজত্বে বাংলা এবং ভারতবর্ষের 
ইতিহাস কি রকম দাড়াতে পারে, তার ইঙ্গিত অবশ্য তার রচনায় আছে। এখানে 
উল্লেখযোগ্য, এক রাজসিংহ ছাড়া তার সন উপন্যাসই বাংলা দেশের ভূমিকার 
রচিত। এর মধ্যেও আবার কৌতুহলের বিষয়, ইতিহাসের প্রাধান যুগসদ্ধিগুলি 
তার কয়েকটি উপন্যাসের কালপরিবেশ রচনা করেছে। তুকী বিজয় নিয়ে মুণালিনী, 
মোগল বিজয় নিয়ে ছুর্গেশনন্দিনী, উংরেজ বিজর নিয়ে আনন্দমঠ । মোগল-পতনের 
যুগান্তর কালের উপন্যাস সীতারাম। বল! বাহুল্য, উপন্যাস রচনা! ইতিহাসের 
ধারাবাহিক কালক্রম ধরে হয় নি। চুর্গেশনন্দিনীতে ইতিহাসকে শুধু কাতিনা 
হিসাবেই নেওয়া হয়েছে, তাতে লেখকের কোন অভিপ্রায় এসে যুক্ত হয় নি। 
মুণালিনীতে সচেতন ইতিহাস-জিজ্ঞাসার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দেশপ্রেম । পরবর্তাঁ গ্রন্থ- 
গুলিতে বিশেষত সীতারাম এবং আনন্দমঠে ইতিহাস যেমন উজ্জ্বল, দেশপ্রেমও 
ততখানি গভীর ভাবেই আভামিত। 

মালিনী ( ১৮৬৯) রচনাকালেই বস্থিমচন্ত্রের স্বাধীন ইতিহাস-সন্ধারী মন জেগে 
উঠেছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় লক্ষ্মণ সেনের রাজসভ। বর্ণনায় । এ-বর্শনা নিশ্চয়ই 
রাজেন্্লাল মিত্রের প্রবন্ধ শিলালিপির বিবরণ, প্রাচীন সংস্কৃত নাটক, কৌটিলা 
ইন্যার্দি থেকে সংগৃহীত | মৃণালিনী -উপন্যাসের রাজনৈতিক কাঠামো এবং বিবরণ খুব 
সম্ভবত মিনহাজউদ্দিনের ইতিহাস থেকে নেওয়া। পশ্চিমদেশীরর। গৌড় জয় করবে 
মিনহাঁজউদ্দিন এই গ্রবাদের উল্লেখ করেছেন। নদীয়৷ বিজয় বর্ণনা-প্রসঙ্গে বৃস্কিমচন্ছেরে 
এই উক্তি১__ 

১ 'মৃণালিনী' ৪ থণ্ড, ৪ পরিচ্ছেদ 


বঙ্কিমচন্দ্র ও বাংলার ইতিহাস ৮৭ 


ষ্টি বশর পরে যবন ইতিহাসবেত্তা মিন্হাজউদ্দীন এইরূপ লিখিয়াছিলেন। ইহার 
কতদূর সত্য, কতদূর মিথ্যা, তাহা কে জানে? যখন মন্ধযোর লিখিত চিত্রে সিংহ 
পরাজিত, মনুষ্য সিংহের অপমানকর্ত। স্বরূপ চিত্রিত হইম্নান্বিল, তখন সিংহের হস্তে 
চিত্রফলক দিলে কিরূপ চিত্র লিখিত হইত? মনুষ্য মৃধিকতুল্য প্রতীরমান হইত সন্দেহ 
নাই।, 

ঠিক এই উক্তিরই প্রতিধ্বনি পাই বহু পরের রচনায়১__ 

'শীতিকথায় বালাকালে পড়া আছে, এক মনুষ্য এক চিত্র লিখিয়াছিল। চিত্রে 
লেখ আছে যন্তয়া দিংহকে জতা মারিতেছে। চিত্রকর মন্ধুম্য এক সিংহকে ডাকিয়।! 
সেই চিত্র দেখাইল। সিংহ বলিল, সিংহের যদি চিত্র করিতে জানিত তাহ! হইলে চিত্র 
ভিন্নপ্রকার হইত । বাঙ্গালীরা কখনও ইতিহাস লেখে নাই । তাই বাঙ্গালীর এতিহাসিক 
চিত্রের এ দশ হইয়ীছে 1, 

মুণালিনীতেই নবদ্বীপ বিজয়ের পর মাধবাচার্য হেমচন্দ্রকে যে কথা বলেছিলেন, 
সেটাও বস্কিমেরই কথা--“যবনের! নবদ্বীপ অধিকার করিগাঁছে বটে, কিন্তু নবদ্দীপ তো! 
গৌড় নহে ।”২ এর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে__ 

উত্তর বাঙ্গালা, দক্ষিণ বাঙ্গাল! কোন অংশই বখতিপ্রার থিলিজি জঘ করিতে পারে 
নাউ ।* লক্ষমণাবতী নগরী এবং তাহার পরিপার্শস্থ গ্রদেশ ভিন্ন বখতিয়ার খিলিজি সমস্ত 
টসন্ঠ লইয়াও কিছু জয় করিতে পারে নাই। সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়। বখতিয়ার 
খলিজি বাঙ্গালা জম্ম করিন্বাঞ্ছিল, এ কথ। যে নাঙ্গালীতে বিশ্বাস করে সে 
কুলাঙ্গার ।+৩ 

বন্কিমচন্ত্রের এই উক্তি যে নেহাত দেশপ্রীতির অন্ধতা থেকেই উচ্চারিত হয়েছে তা৷ 
নলা ঠিক নর । কারণ পরবর্তা কালে এঁতিহাসিকরাও মিনহাজউদ্দিনের উক্তিতে 
সন্দেহ প্রকাশ করেছেন ।£ 

১৫৭৫ গ্রীস্টাবধে বাংলা! দেশ মোগলদের দ্বারা অধিরুত হওয়| পধন্থ বাংলার পাগান 
রজত্বকাল সম্পর্কে বস্কিমচন্দ্রের মনোভাব ছিল সম্রদ্ধ। কিন্তু তার বিশ্বাস ছিল পাঠানর। 


১ “বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' 
২ “মুণালিনী” ৪ খও, ১২ পরিচ্ছেদ 
৩ “বাঙ্গালার ইতিহাপ সম্বন্ধে কয়েকটি কথণ!' ৷ “মৃণালিনী" রচনার পর নবদ্বীপ বিজয় সম্পর্কে বঙ্কিম- 
চন্দ্রের নিঙ্গেম্ব ধারণ| সমধিত ও গঠিত হয় রাজকৃষণ মুখোপাধ্যায়ের বই ও প্রবন্ধের দ্বারা। এ বিষয়ে বর্তমান 
লেখকের প্রবন্ধ “হবর্ণের মুষ্টি? দ্রষ্টব্য | দ্রষ্টব্য 'রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকা” ৫ জলাই ১৯৭০। 
৪ রমেশচন্দ্র মজুমদার, 17186085 0£4001606 9908915 161) [0 256-257 


৮৮ চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র 


কোনদিনই সমগ্র বাংলাদেশ জয় করতে পারে নি। পাঠান এবং মোগল রাজত্বের 
তুলনা করে তিনি দেখিয়েছেন পাঠানেরা স্বদেশ বলে এদেশেই স্থায়িভাবে বসবাস 
করেছিল এবং বাংল ভাষা ও সাহিত্যকে আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করে নিয়েছিল। কিন্ত 
মোগলেরা এ দেশ জয় করেছিল বটে,কিন্ত বঙ্গভূমিকে স্বদেশ বলে কখনোই গ্রহণ করে 
নি। পাঠান ও মোগল রাজত্বের তুলনার এই ইঙ্গিত তিনি রাজরুষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 
বই থেকে পেয়েছিলেন মনে হয় বন্ধিমচন্দ্রের মতে বাঙালীর মানসিক জ্যোতি পাঠান 
রাজত্বকালের মত আর কখনই হয় নি। হুসেন শাহর পুষ্ঠপোষকতায় গৌড়ে বাংল। 
সাহিত্যের উজ্জীবন আরম্ত হয়ে গিয়েছে। চৈতন্তের আবির্ভাব হল এই সময়ে। 
তারই প্রেরণায় বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামী বিভিন্ন বৈষ্ণব নিবন্ধ রচনা করে গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
ধর্মকে উচ্চ দার্শনিক ভিত্তিতে স্থাপন করে গেলেন ; বৈষ্ণব পদক তাদের কঠে ধ্বনিত 
হল পদাবলীর গান: ব্রজবুলির স্থাষ্টি হল এক নৃতন কাব্যভাষারপে । রামায়ণ মহী- 
ভারতের অন্গবাদ ইতিপুরেই শুরু হয়ে গিয়েছিল, এবার ভাগবতের অন্থবাদও ব্যাপক 
ভাবে হতে লাগল । চৈতন্তভাগবতের বর্ণনায় বুঝতে পারা যায়, নব্যন্যায় গ্রতৃতি বিশ্ব 
জ্ঞানের চর্চা দেশে প্রসার লাভ করেছে। রখুনাথ শিরোমণি এলেন আর ম্মার্ত রঘুণন্দন 
প্রাচীন হিন্ু সমাজকে নূতন ব্যবস্থায় বেধে দিলেন।৯ এক কথায় বলতে গেলে সেই 
প্রাচীন উক্তি_-কাব্যেইপি কোমলধিয়ো! বয়মেব নান্যে, তর্কেহপি কোমলধিয়ো। বয়মেব 
নান্যে__সার্ক হরেছিল মোগল শাসন দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করবার পূর্বেই । মোগল 
শাসনের পুরবতী এই উজ্জীবন সম্পর্কে বিশেষ লক্ষণীয় এই যে, এতে অন্থকরণের চেয়ে 
মৌলিকতাই ছিল বেশি । উনবিংশ শতাব্দীর উজ্জীবনের সঙ্গে এর পার্থকা এইখানেই । 
আধুনিক নবজাগরণে খানিকট৷ বিদ্শীয় সংস্কৃতির অহ্করণ ছিল, এবং এর সমর্থনে 
বঙ্ছিমচন্দ্রকে “অন্থুকরণ' নামে প্রবন্ধটি লিখতে হয়েছিল। কিন্তু যোড়শ শতাব্দীর উচ্ছ্বাস 
অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে জাতির অন্তর থেকেই এসেছিল । 

এই প্রাণশিখ! মোগল শাসনকালে অন্ুজ্জল হয়ে এল। বঞ্চিমচন্দ্র “বাঙ্গালার 
ইতিহাস" প্রবন্ধে লিখেছেন__ 

'যে আকবর বাদশাহের আমরা শতমুখে প্রশংসা করিম্না থাকি, তিনিই বাঙ্গালার 
কাল । তিনিই প্রথম প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালাকে পরাধীন করেন । সেই দিন হইতে বাঙ্গালার 
শ্রীহানির আরম্ভ । মোগল পাঠানের মধ্যে আমরা! মোগলের অধিক সম্পদ দেখিয়া মুগ্ধ 
হইয়া! মোগলের জয় গাইয়া থাকি, কিন্তু মোগলই আমাদের শত্রু, পাঠান আমাদের 
মিত্র । মোগলের অধিকারের পর হইতে ইংরেজ শাসন পর্যন্ত একখানি ভাল গ্রন্থ 

১ বাঙ্গালার ইতিহাস নন্বন্ধে কয়েকটি কথ 


বঙ্কিমচন্দ্র ও বাংলার ইতিহাস ৮৯ 


বঙ্গদেশে জন্মে নাই। যে দিন হইতে দিল্লীর মোগলের সাম্রাজ্যে ভূক্ত হইয়া বাঙ্গালা 
দুরবস্থা প্রাপ্ত হইল, সেইদিন হইতে বাঙ্গালার ধন আর বাঙ্গালায় রহিল না, দিল্লীর বা 
আগ্রার ব্যয়নির্বাহার্থ প্রেরিত হইতে লাগিল ।” 

বন্কিমচন্দ্রের এই উক্তির সারবত্তা আমর বুঝতে পারি যখন ভেবে দেখি মোগল 
শীসনে সত্যই বাঙালীর মনের ক্ষেত্রে কোন নবীন শশ্য জন্মে নি) শুধু পূর্বে উদ্ভাবিত 
শশ্যের থেকেই বীজ বপন করে যাঁওয়৷ হয়েছে মাত্র । পুববর্তা কাব্যের আদর্শের 
অনুসরণে বহিরঙ্গ-পারিপাট্যে মনোহরণ করে মঙ্গল কাব্য এবং বৈষ্ণব কাব্যের ছুই ধার! 
চনে আসে । ধর্মের দিক দিয়েও বৈষ্ণব ধর্মের উদ্দীপনা স্তিমিত হয়ে শাক্তধর্সের প্রান্তরে 
পথ হারায়। সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব মোহীস্তদের জীবনী এবং বৈষ্বধর্ষের 
ইতিহাস রচনার সঙ্গে পদাবলীসংকলনও হতে থাকে । এগুলি ঠিক যৌলিক নয়, 
মৌলিক সৃষ্টির সালতামামী । মোগল শাসনে একখানি “ভাল গ্রন্থের অভাব বলতে 
বঙ্কিমচন্দ্র বোধ হয় পূর্ববর্তী যুগের প্রতিভার স্বাভাবিক উৎসারকেই স্মরণ করেছিলেন । 
পাগানকে যে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার মিত্র বলে আখ্যাত করেছেন তার কারণ পাঠানরা 
ভিন্নজাতীয় হলেও বাংলাকেই স্বদেশরূপে গ্রহণ করেছিলেন। পরন্ধ মোগল রাজার 
দিল্লী থেকে স্থ্বার্দারের সহায়তায় শাসন করতেন বলে বাংলাদেশ তাদের করদরাজ্ো 
পরিণত হয়েছিল। বষ্ষিমচন্দ্রের এই অভিযোগ আধুনিক এঁতিহামিকও সমর্থন 
করবেন ৯__ 
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মোগলশাসনের এই বৈদেশিক প্রকৃতির মধ্যে স্বৃফলও ছিল, বঞ্ষিমচন্দ্র তাকে 
সহৃদয়চিত্তে গ্রহণ করতে পারেন নি। পাঠানশাসনকালে বাংল! দেশ আপন গণ্ডিতে 
সংকুচিত হয়ে পড়েছিল। মোগল শাসনেই বাংলা উত্তর-ভারতীয় জীবন- 
ধারার পথে এসে দীড়াল। শুধু তাই নর, আকবরের শাসন-ব্যবস্থা এ দেশে অনেকটা 
শান্তি ও শৃঙ্খল এনে দিল। আকবরের বঙ্গদেশ জয়ের পর নৃতন্তর শাসন-ব্যবস্থার 
প্রবর্তন এবং সেই সঙ্গে তোডয়মল্লের রাজন্ব-বন্দোবস্ত বিশৃঙ্খলার মধ্যে শৃঙ্খল! এনে 
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৯০ চিন্তানায়ক বঙ্িমচন্তর 


দিল। মোগল রাজত্বের প্রয়োজনে জমিদারসম্প্রদায়ের উদ্ভব* কর সংগ্রহের 
জন্যে এদের হ্ট্টি। রাজার রাজন্ব আদায় করে যার যত বেশি লাভ থাকত সে 
ততই ধনী হয়ে উঠত। স্থৃতরাং এদের বলা যেতে পারে করসংগ্রহের কন্ট্রাকৃটর | 
অবশ্য এ কথা স্বীকার. করতেই হবে, মোগল রাজত্বের পূর্ণ থেকেই বাংলা দেশে 
জমিদার-জাতীয় কয়েকটি রাজপরিবার ছিল কিন্তু এটাও ঠিক যে, মোগল যুগে রাজম্ব- 
ব্যবস্থার জন্য ছোটবড় অসংখ্য জমিদার দেশে এক নৃতন শ্রেণী স্থষ্টি করে। “কর- 
ংগ্রহের কন্ট্রাকটর” কথাটি বন্িমচন্ত্র সম্ভবত ওয়েস্টল্যাগ্ুকে অনুসরণ করেই প্রয়োগ 

করেন। জমিদারসম্প্রদায়ের উদ্ভব এবং তাদের প্রজাপীড়ন সম্পর্কে মোগল শাসনকে 
দৌষারোপ করে বঙ্কিমচন্দ্র “বঙ্গদেশের কৃষক" প্রবন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন সেটা! 
সম্পূর্ণ তারই মত মনে করলে ভুল হবে। প্যারীটাদ মিত্রের পৃর্বোল্লিখিত প্রবান্ধোও এট' 
তথ্যটিই দেখানো হয়েছে৯- ও 
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ইংরেজরা এ দেশে এল মোগল সাম্রাজোর ভগ্রদশায়। জমিদারেরা তখন প্রবল 
হয়ে দিল্লীর শাসন লঙ্ঘন করতে সাহসী হয়ে উঠেছে। এই সময়কে দৃশ্যপট করে 
বন্ধিমচন্ত্র একাধিক উপন্যাস লিখেছেন। সীতারাম, দেবীচৌধুরাণী, চন্দ্রশেখর, আনন্দমঠ 

১:0০70%%6 2298601 1846, 2০. যো, ০01. সা. 706 76101705900, 6058 25০ 


বন্ধিমচন্দ্র গু বাংলার ইতিহাস ৯১ 


-_ এই চারখানি উপন্যাস মোগল রাজত্বের পতন এবং ইংরেজ শাসনের অভ্ভাদয়ের 
মাঝামাঝি সময়ের ইতিহাস আশ্রম্ন করে রচিত। কেন্দ্রের শাসন যখন শিথিল, তখন 
সেই বিশৃঙ্খলার যুগেই সীতারামের মতো রাজার উদ্ভ্র। তারপর দেশব্যাপী 
অরাজকতা এবং বিশৃঙ্খলার স্থযোগে ইংরেজ ভারতভূমিতে সাম্রাজ্য বিস্তার করল । 

ইংরেজরা দেশের শাসনভার গ্রহণের পূর্ণ দায়িত্ব স্বীকার করবার পূর্বে মন্বস্তর 
ইত্যাদি যে বিপধয় ঘটেছিল, আনন্দমমঠ তারই পটভূমিতে লেখা । অবশ্য আনন্দমঠে 
সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের এতিহাসিকতা তিনি রক্ষা! করেন নি। উপন্যাস বলেই আমরা এর 
থেকে ইতিহাস-চিন্তা ঠিক প্রত্যাশা! করি না। এই বিদ্রোহ বঙ্ষিমচন্দ্রের কল্পনাকে 
মহোজ্জল রাগে রঞ্জিত করেছে । আনন্দমঠে বঙ্কিমচন্দ্র অতীত থেকে ভবিষ্যতের পথে 
পদক্ষেপ করেছেন। ভবিষ্যৎ বাঙালীর অন্তবিবয়ক ও বহিবিষয়ক জ্ঞানের সুসমঞ্জস 
সমৃদ্ধির তিনি ন্বপ্ন দেখছেন। আনন্দমমঠে ইতিহাসের অতীতচারণ মুখা নয়, ভবিষ্যতের 
প্রত্যাশাই মুখ্য । এই বুগটি নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের কোন প্রবন্ধ নেই, শুধু “বঙ্গদেশের 
কুবকে” এর প্রাসঙ্গিক আলোচন। আছে। আচাধ যদ্রনাথ সরকার এই মুগটি সম্বন্ধে 
নলেছেন১__ ,.. 

'দেবীচৌধুরাণীতে ব্িত যুগে ইংরেজরা জমির অস্থাী বন্দোবস্ত করিতেন, নিলামে 
সর্বোচ্চ দরে এক এক বধ্সরের জন্য (পরে একবার € বৎসরের জন্য ) জমিদারীগুলি 
ইজার! দেওয়া হইত। ইতিহাস-পাঠক সর্দেশেই দেখিয়াছেন যে এই কুপ্রথার কল 
ভীষণ প্রজাগীড়ন, চাষের হ্াস* জমিদারের সবনাশ এবং রাঁজারও নিয়মিত বাধিক আমে 

্রত অবনতি । দেশের এই ছূর্দশশার চিত্র বঙ্কিম ঠিক আকিয়াছেন, ইহার কোন অংশ 
কাল্সত বা অতিরঞ্জিত নহে । কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবন্ত (১৭৯৩ ) আর যাহাই 
করুক না কেন, অনেক বৎসর ধরিয়া মফ:ম্বলে শান্তি, প্রজার সখ এবং রাজস্থবের 
নির্দিষ্টতা আনিয়া দেয় ।, | 
বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রশংস| করতে পারেন নি। 
তার মতে এতে উৎপীড়ন ঠিকই চলল, শুধু জমিদারের। উৎপীড়ন করার চিরস্থায়ী 
অধিকার পেল।২ এ বিষয়ে রমেশচন্দ্র ভিন্ন মত পোষণ করতেন।৩ চিরস্থায়ী 
বন্দোবন্তের বঙ্থিমচন্দ্র-কৃত সমালোচনা তীর চিন্তার অগ্রগামিতার পরিচয় দেয় 

১ দেবীচৌধুরাণী, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ, ভূমিকা 

২ বঙ্গদেশের কৃষক, চতুর্থ পরিচ্ছেদ 

৩ বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আধাট, ১৩৬০ সংখ্যায় অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ডক্টর ভবতৌোষ দ্তৃ- 
লিখিত “রমেশচন্দর দত্ত ও ভারতবর্ষের আধিক ইতিহার' প্রবন্ধ দ্র 


৯২ চিন্তানায়ক বন্ছিমচন্দ্ 


ইংরেজ রাজত্বের সমালোচন! বঙ্কিমচন্দ্র কম করেন নি। পাচাত্য সভ্যতাকেও 
তিনি কঠিন ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন, তবু শেষ পর্যন্ত তিনি ইংরেজ শাসনকেই 
চেয়েছিলেন । বাংলার ইতিহাসে ইংরেজরা! যে অধ্যায় রচনা করতে এসেছিল, সেই 
অধ্যা়কে উনবিংশ শতাব্বীর কোন মনীষীই লঘু করতে পারেন নি। সে যুগের 
মনীষীদের মধ্যে এক দিকে প্রথর দ্েশগ্রীতি আর একদিকে ইংরেজপ্রীতি অনেককেই 
নিত্রান্ত করে। কিন্তু এটাই ছিল ইতিহাসের শিক্ষা। রামমোহনের জীবনীতেও 
কিশোরীাদ মিত্র লিখেছেন ১ 
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রামমোহন সম্পর্কে প্রযুক্ত এই কথাগুলি সেকালের প্রায় সকল মন্বী ব্যত্তি'রই কথা 
বলে ধরা যেতে পারে । তার! বঙ্গভূমির ইতিহাসকে ধূসর অতীত থেকে সুদূর ভবিষ্যতের 
অনন্ত সম্ভাবনায় প্রসারিত দেখতে পেয়েছিলেন! এক সময়ে তার গৌরবধীপ জলে 
উঠেছে, ছুঃশাসনে বিপধয়ে এক সময়ে সে নিশ্রভ হয়ে এসেছে । একটি 'হূর্মদ বলিষ্ঠ 
সভ্যতার রূঢ় আঘাতে সেই মৃতপ্রায় দেহটি যদি স্ভীবিত করে তোলা যায় তবে বিদেশী 
বলেই তাকে পরিহাস করা অন্থচিত। বাংলা দেশের আধুনিক ইতিহাসে বন্ধিমচন্ 
মেই আশাই পেয়েছিলেন | 


১.:02০%6 72286 (906061029 ০]. 1), '277107% 730%' | প্রবন্ধটি প্রথমে 
ক্যালকাটা রিভিউ ১৮৪৫-এ প্রকাশিত হয় । 


বন্কিমচন্দ্র ও সংস্কৃত সাহিত্য 
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বঙ্কিমচন্দ্র যে-সময়ে বাল্যশিক্ষা লাভ করেছিলেন সে-সময়ে স্কুল-কলেজে সংস্কৃত 
পড়ানোর ব্যবস্থা ছিল না। সংস্কৃত কলেজে অবশ্য সংস্কৃত অধ্যয়ন-অধ্যাপনা চলেছে, 
কিন্তু হিন্দু কলেজ, হুগলি কলেজ অথবা কৃষ্ণনগর কলেজে সংস্কৃত পড়ানো হত না। 
তখনও পধন্ত সংস্কৃত পড়তে হত টোৌলে। বঙ্ষিমচন্দ্র ুল-কলেজে সংস্কৃত পড়েন নি। 
তার শিক্ষ। প্রথমাবধি ইংরেজি সাহিত্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞানলিজ্ঞানের ভিত্তিতেই গঠিত 
হয়েছিল৷ (বস্কিমচন্দ্র বাংল! এবং সংস্কত কাব্যের যে-আলোচনা যেখানে করেছেন, 
সেখানেই দেখ। যার পাশ্চাত্য সাহিত্যসমালোচনা-পদ্ধতিকে আশ্রয় করেই করেছেন । 
উত্তরচরিতের বিখ্যযত সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র সংস্কৃত আলংকারিকদের প্রণাম করে 
বিদায় দিয়েছিলেন । ) 

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলীতে সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্রপাঠের প্রভাব এতই 
প্রচুর পরিমাণে ছড়িয়ে আছে যে সংস্কৃত সাহিত্যে তার প্রবেশের গভীরতা সম্বন্ধে 
কোন সন্দেহ থাকে না। বিশাল মহাভারত কাব্য মন্থন করে তিনি কুষ্ণচরিত্র 
রচন| করেছিলেন, শেষ বয়সে তিনি ভগবদশগীতার টাকা লিখতে আরম্ভ করেছিলেন ; 
এ-ছাড়। ভক্তিশাস্ত্র, ভাগবত ও বিষ্ুপুরাঁণ সাখখ্যদর্শন নিয়ে তার বহু রচনা আছে। 
নৈদিক সাহিত্য সম্বন্ধে ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটে তার বক্তৃতাগুলিও বিখ্যাত । 
ব্ধিমচন্দ্রের সংস্কৃত ভাষাচর্চার ছুটি দিক আছে। সংস্কৃত কাব্যগ্রস্থাদি অধ্যয়নের কলে 
তার সাহিত্যবোধ যেমন সমৃদ্ধ হয়েছিল, তেমনি তার উপন্তাঁস এবং সমালোচনামূলক 
প্রবন্ধ গুলি বিশিষ্টতা অর্জন করেছিল। পরবর্তা কালে বঙ্কিমচন্দ্র শান্্রচর্চাই বিশেষ 
ভাবে করেছিলেন এবং তার দ্বারা একটি নতুন ধর্মদর্শন স্ষ্টি করে তুলেছিলেন । 

রবীন্দ্রনাথের পরিবারে সংস্কৃত চর্ভা যেমন দেবেন্দ্রনাথের সময় থেকে অব্যাহত 
ভাবে চলে এসেছে, বঙ্কিমচন্দ্র পরিবারে ঠিক তেমন ভাবে হয় নি। ছিজেন্দ্রনাথ 
সংস্কত কলেজের ছাত্র ছিলেন, উপনিষদের চর্চা এবং দেবেন্দ্রনাথ-প্রবতিত সংস্কৃত 
সাহিত্য ও শান্তর অধ্যয়ন তার অবশ্যরুত্য হয়ে দড়িয়েছিল। কিন্তু বন্ধিমচন্দ্রের পিত। 


৯৪ চিন্তানায়ক বহ্কিমচন্্র 


যাদ্ববচন্দ্র সংস্কৃত বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন বলে জানা যায় না। তিনি 
সরকারি কাজে নিযুক্ত ছিলেন। সেই উপলক্ষে তাকে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াতে 
হয়েছে। তবে পূর্ণচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় বন্ধিমচন্দ্রের সংস্কৃতশিক্ষার ভিত্তি সম্বন্ধে কয়েকটি 
সংবাদ জানিয়েছেন। সেগুলি অবশ্য মূল্যবান। যাদবচন্ত্র যখন মেদিনীপুরে কাজ 
করতেন তখন বালক: বঙ্কিমচন্দ্র টিড নামে এক ইংরেজ হেডমাষ্টারের কাছে শিক্ষা 
লাভ করেছেন। বলা বাহুল্য সে-শিক্ষা ইংরেজি শিক্ষা। সেই সময়ে সেই ইংরেজ 
পরিবারের সঙ্গে তার মেলামেশাও হয়েছিল। কিন্তু পিতা! পুত্রের শিক্ষার উপযুক্ত 
ব্যবস্থা করার জন্য বঞ্ষিমচন্ত্রকে কাঠালপাড়ায় পাঠিয়ে দেন। তখন সাধারণভাবে 
সংস্কৃতচর্চার প্রচলন ছিল। বিশেষ করে নৈহাটি তখন পণ্ডিতসমাঁজের কেন্দ্রস্থল 
কাঠালপাড়ায় এসে বঙ্কিমচন্দ্র বহু সংস্কৃত শ্লোক এবং বাঙ্গাল! কবিতা আবৃত্তির অভ্যাস 
করেছেন। পূর্ণচন্দ্র বলেছেন, “বঙ্কিমচন্দ্র বালকাোলে অনেকগুলি শ্লোক ও কবিত৷ 
আবৃত্তি করিতেন | তাহার আবৃত্তির সময়াসমর ছিল না?। 

তখন ভাটপাড়ার বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন হুলধর তর্কচুড়ামণি। ইনি মাঝে মাঝে 
যাদবচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আসতেন। বঙ্কিমের মুখে একদিন তিনি শুনলেন 
পদাঙ্কদৃতের১ একটি শ্লোক-_“গোপীভতুবিরহবিধুরা কাচিদিন্দুবরাক্ষী”। তর্কচুড়ামণি 
নাকি বঙ্কিমের আবৃত্তিতে মুগ্ধ হরে তাকে সংস্কৃত শিক্ষা দেবার প্রস্তাব করেছিলেন । 
ইংরেজি এবং সংস্কৃত এক সঙ্গে দুটি ভাষা শেখ| কঠিন হবে-__এই কারণে যাদবচন্ 
স্পপ্রন্তাব গ্রহণ করেন নি। কিন্ত যাদবচন্দ্র যথারীতি সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা না 
করলেও বঙ্কিমচন্ত্রকে তিনি উৎসাহ দিয়েছেন । এটা খুবই স্বাভাবিক ছিল। 
বন্ধিমচন্দ্রের নান। রচনাতে শিক্ষিতজনের প্রসঙ্গ আনতে গেলে ন্যায়চুধ্ু, তর্কপ্শনন, 
শিরোমণি প্রভৃতিরই উল্লেগ করতেন। এর কারণ স্বুল-কলেজে ইংরেজি শিক্ষ।র 
বাবস্থা থাকলেও সাধারণ টোল ইত্যার্দি তখন যথেষ্টই প্রচলিত, বিশেষত ভাটপাড়া 
কাঠলপাড়ার খুব কাছে। সেই আবহাওর! বস্কিমকে সহজেই স্পর্শ করেছে। সহজ 
জ্ঞানস্পৃহা! এবং সাহিত্যরসান্বাদের জন্যই তিনি সংস্কৃত কাব্যপাঠে উত্যাহী হয়ে ওঠেন। 
বঙ্কিচন্দ্রের মীতামহ সেকালে সংস্কৃত শাস্ত্রে একজন বিখ্যাত পণ্ডিত হিলেন বলে শোনা 
যায়। তিনি বহু ব্যয়ে এবং যত্বে অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ সংগ্রহ করেছিলেন । সংস্কাতের 
প্রি বন্কিমচন্দ্রের আগ্রহ দেখে তার সেই গ্রন্থসংগ্রহ তিনি তাকেই দান করেন। সেই 
সংগ্রহে জ্যোতিষ-তন্ত্রের পুঁথিও ছিল। পূর্ণচন্ত্র বলেছেন, এই সব সংস্কৃত গ্রন্থ পড়েই 
বন্কিমের সংস্কতে পাগ্তিত্য জন্মে । তা ছাড়া শ্রীরাম স্তায়বাগীশের টোলে মাঘ, ভারবি, 

১ নদীয়া-রাজসভার কৃষ্ণ সার্বভৌম দ্বারা ১৭২৩ খ্ীক্টাবে রচিত । 


বঙ্কিমচন্দ্র ও সংস্কৃত সাহিত্য ৯৫ 


নৈষধ প্রভৃতি কাব্যও তিনি পড়েন । এই সময় থেকেই নাকি বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজি বই 
পড়। ছেড়ে সংস্কৃত গ্রস্থপাঠে মনোনিবেশ করেন ।১ 

এই প্রসঙ্গে হুরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের স্থৃতিও উল্লেখযোগ্য । তিনি লিখেছেন__ 
'কাব্যের উপর বঙ্কিমবাবুর খুব ঝোক ছিল। তিনি কলেজ হইতে বাহির হইয়া 
ভাটপাড়ার শ্রীরাম শিরোমণি মহাশয়ের নিকট রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, শকুস্তলা 
পড়িরাছিলেন। ভাল শা্িক হইলেও শিরোমণি মহাশয়ের কাবা বুবিবার ক্ষমতা 
খুব ছিল। আমি তাহার নিকট মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের শেষ অংশ ও জরকৃষ্ণের 
সারমঞ্জরী পড়িগ়াছিলাম। তাহার পর তিনি .আমাকে নৈষধ পড়াইতে আরম্ভ 
করেন। নৈষধ পড়িতে গিয়৷ কাব্যাংশই তিনি বুঝাইতে চান, বাকরণ বা দর্শনের 
পিকে তিনি ফিরিয়াও চান না। সেকালের টোলের পণ্ডিতের অলংকার খুব কমই 
পড়িতেন। যদ্দি বা ছুই একজন পড়িতেন, তাহারা কাব্যপ্রকাশের জগদীশ 
'তর্কীলংকারের টীকা পড়িতেন এবং স্তায়শান্ত্রের কচকচি লইয়াই থাঁকিতেন। সেকালে 
লোকে যে সকল ইংরীজী কাব্য পড়িত সে সকলই বস্থিমবাবুর পড়া ছিল ।,২ 

টোলে এবং সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষ। এবং অধ্যয়নের যে ধারা প্রচলিত 
চিল, তাতে তখনকার নব্যশিক্ষিত বাঙালী সমাজ কতখানি প্রভাবিত হয়েছিল বল৷ 
কঠিন। নব্য ইংরেজি -শিক্ষিতর। ইংরেজি সাহিত্যের মোহেই মুগ্ধ ছিল। সংস্কৃতের 
চচী ইংরেজ প্রাচ্যতত্ববিধগণ করেছেন, কিন্তু সে চর্গা সম্পূর্ণ ভিন্নতর ধারার। বাংল! 
সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করবার অভিপ্রায় তাতে ছিল না। ফলে সংস্কৃত-পণ্ডিত এবং ইংরেজি 
শিক্ষিত নব্য বলতে গেলে সাহিত্যরসাস্বাদনের প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতেরই বিচরণ 
করে ফিরেছেন। মধুস্থদনের উক্তি যনে পড়ে_সংস্কত পণ্ডিতর! জানে না কাব্যরস 
কাকে বলে। তারা জানে শুধু অলংকার। মধুস্থদন যে-নৃতন ধরনের কাব্যের প্রবর্তন 
করলেন তার রসাম্বাদন-পদ্ধতি আলাদ।, তার বিষয়-বিন্যাস ভিন্ন । কিন্ত রামায়ণ 
মহাভারত কালিদাস ভবভূতির কাব্যের উৎকর্ষ অস্বীকার করবার সাহস কার ? বরং 
মঙ্গলকাব্য পাঁচালি নিয়ে প্রশ্ন চল্তে পারে, কিন্তু সংস্কৃত কাব্য নিয়ে কখনই নয়। 
মতএব সংস্কৃত কাব্যরসাস্বাদনের আধুণিক পদ্ধতির প্রন্নোজন. হয়ে পড়ল। মনল্লিনাথ 
যে ভাবে টীকা রচনা! করেছিলেন, কিংবা সাহিত্যদর্পণকার যেভাবে কাব্যালোচনা 
করেছিলেন সে-ভাবে আধুনিক পাশ্চাত্য-প্রভাবিত সাহিত্যের বিচার চলতে 
পারে না। 


১ বঙ্ধিমপ্রসঙ্গ পৃ ৯৩ 
২৭ এ পৃ ১৫৭ 


৯৬ চিন্তানায়ক বহ্কিকচন্্র 


শুধু তাই নয়। হোমার শেকস্পীয়র মিলটন পড়ে নব্য বাঙালী, সাহিত্যের যে স্বাদ 
পেয়েছে, তার তুলনায় বাংলা সাহিত্যের দীনত| তাদের কাছে স্থম্পষ্ট হয়ে উঠল। 
আমাদের দেশের সংস্কৃতি এবং এঁতিহাকে প্রমাণিত করবার স্বাভাবিক বাঁসনা দেখ! 
দিল । ধর্মের ক্ষেত্রে রামমৌহন-দেবেন্দ্রনাথ লোকাচারমুক্ত বিশুদ্ধ হিন্দুধর্মকে খ্রী্রীয়নীতি- 
বাদের তুলনায় সমপর্ায়ে স্থাপন করতে চেয়েছেন । তেমনি আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত 
সাহিত্যের মহিমা প্রদর্শনের দ্বারাও ভারতীয় এঁতিহোর মহত্ব তুলে ধরবার চেষ্ট 
হয়েছে। ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের জন্য হিন্দু কলেজ স্থাপনের সঙ্গে সংস্কৃত কলেজ 
স্থাপন করে সংস্কৃতচর্চাকে আধুনিক যুগ ও জীবনের সম্মুখবর্তা করে তোলবার প্রয়াস 
এর মূলে ছিল। অবশ্য শাসক দেশের প্রাচীন 'শিক্ষাপদ্ধতিকে কোনে'ক্রমে বিচলিত 
না করবারই পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্ত স্বৃতি ন্যায় ব্যাকরণ দর্শন কাব্য যেথানে 
পড়ানো হত, সেখানে বিদ্যাসাগর মহাশয় যে-পরিবর্তন নিয়ে আসার প্রস্তাব করে- 
ছিলেন তার অনুপ্রেরণা নিশ্চয়ই অনুধাবনীয়। বহ্কিমচন্দ্র নিজেও একটি প্রবন্ধে 
লিখেছিলেন-_ 
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কিন্তু বঙ্কিমচন্ত্র সংস্কৃত কাব্য সম্বন্ধে এমন কথা বলেন নি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও 
সংস্কৃত কাব্যের রসোৎকর্ষ বিষয়ে নিঃপন্দেহ ছিলেন। তা না হলে রঘুবংশ, 
কিরাতার্জনীয়, শিশুপালবধ, কুমারসম্ভব, কাদন্বরী, মেঘদূত, উত্তরচরিত, 
অভিজ্ঞানশকুন্তল, হর্ষচরিত প্রভৃতি সংস্কৃত সাহিত্য-গ্রন্থ সম্পাদনা করতেন না। তবে 
বিদ্যাসাগর সংস্কৃত সাহিত্যালোচনায় কিছু কিছু আধুনিক মান ব্যবহার করলেও 
পুরোপুরি পাশ্টাত্যপস্থী হয়ে ওঠা তীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
সমালোচনারীতির নিদর্শন হিসাবে তার উত্তরচরিত গ্রন্থের ভূমিকা থেকে উদ্ধৃত কর! 
কর] যেতে পারে__ | 

“ভবভূতি ভারতবর্ষের এক অতি প্রধান কবি। কবিত্বশক্তি অন্থুসারে গণন: 
করিতে হইলে কালিদাস, মাঘ, ভারবি, শ্রীহর্য ও বাণভট্রের পর তদদীয় নামনির্দেশ, 
বোধহয় অসঙ্গত নহে। ভবভূতির সবিশেষ প্রশংসনীয় কতিপয় অসাধারণ গুণ 
দেখিতে পাওয়া যায়। তীহার গ্রন্থে অর্থের যেরূপ গুঁদার্য ও গাভীর্য আছে, অন্যান্য 
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কবির গ্রন্থে প্রায় সেরূপ লক্ষিত হয় না। ভবভূতি ভিন্ন ভারতবরষীয় অন্যান্য কবির 
কাব্যে গিরি, নদী, অরণ্য প্রভৃতির প্রত বূপ বর্ণনা! নিতান্ত বিরল। অন্যান্য কবির! 
অনাবশ্যক স্থলেও আদিরস অবতীর্ণ করিয়াছেন; কিন্তু ভবভৃতি সে দোষে দূষিত 
নহেন। তিনি, অনাবশ্যক স্থলে, স্বীয় রচনাকে কদাচ আদিরসে কলুষিত করেন নাই ; 
আবশ্যক স্থলেও আদিরন বর্ণনীকালে অতান্ত সাধধান হ্ইয়াছেন। ইহার যেমন 
অসাধারণ গুণ দেখিতে পাওরা যায়, তেমনই অসাধারণ দোষও লক্ষিত হইরা থাকে। 
তীয় কাব্যের অনেক স্থলে অনায়াসে অর্থগ্রহ হওয়া দুর্ঘট, এবং মধ্যে মধ্যে সংস্কৃতে 
এবং প্রাকৃতে এমন দীর্ঘ সমাসঘটিত রচনা! আছে, যে তাহাতে অর্থবোধ এবং রসগ্রহ 
বিষয়ে বিলক্ষণ ব্যাঘাত ঘটিয়া উঠে। নাটকে কথোপকথনস্থলে সেরূপ দীর্ঘসমাস 
অবলম্বন অত্যন্ত দোষাম্পদ |; 

বিদ্যাসাগর বিষয়গত বৈশিষ্ট্য নিদেশ এবং আদিরসের অপেক্ষাকৃত বিরল ব্যবহারের 
যে উল্লেখ করেছেন, তাতে স্পষ্টতই একটি পরিবতিত আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় 
মেলে। প্রসঙ্গত অবশ্য উল্লেখযোগ্য, খুব সম্ভবত বিন্যাসাগরই শকুম্ভলা নাটক সম্বন্ধে 
গেটের বিখ্যাত উক্তিটি তার সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাপ্রবিষরক প্রস্তাবে 
(১৮৫৩) প্রথম উদ্ধৃত করেছিলেন । অতঃপর রবীন্দ্রনাথ এই উক্তি অবলম্বনেই তার 
প্রাচীন সাহিত্যে"র অন্তর্গত প্রবন্ধটি লিখেছিলেন । বঙ্কিমচন্দ্র গেটের এই মন্তব্যটি 
ব্যবহার করেন নি। সংস্কৃত সাহিতা সম্পর্কে আধুনিক দৃষ্টিতে গভীর আলোচন। বিদ্যা- 
সাগরের পূর্বে বিশেষ পাওর] যায় না । তবে সংস্কৃত কাব্যনাটকের অন্বাদের প্রচলন 
শুরু হয়ে গিয়েছিল । এই রকম অন্ুবাদ-প্রচেষ্টার পশ্চাৎপটে যে-মনোভাব ছিল, তার 
অন্যতম লক্ষ্য ছিল বাংল! ভাষার ও সাহিত্যমানের সমৃদ্ধি-সাধন। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের! 
টোলে চতুষ্পাঠীতে যে-কাব্য পড়াতেন তাতে “ভাষা*র জন্য উৎ্ক্ঠ| ছিল বলে মনে 
হয় না। কিন্তু সেকালের দিনে নিশ্চয়ই কেউ কেউ ছিলেন ধারা বাংলা ভাষাকে গ্রাম 
লৌকিক দীনতা থেকে উদ্ধার করতে চেয়েছেন । বিদ্যাসাগর মহাশয় শুধু যে সংস্কৃত 
কাব্য নাটক সম্পাদনা করেছেন,তা নয় । শকুন্তলা,সীতার বনবাস, মহাভারতের অনুবাদ 
করেছেন বাংল। ভাষাতে ৷ বাংলা গদ্যভাষ! নির্মাণ এবং বাঙালীর পরিশুদ্ধ সাহিত্য- 
রুচি প্রস্তুত করাও নিশ্চয়ই তার পরোক্ষ বাসন ছিল। তারাশংকর তর্করত্বের কাদস্বরী 
১৮৫৪ শ্রীস্টাবে প্রকাশিত হয়। সে-বইও মূলের অবিকল অন্থবাদ নয়। “সংবাদপত্রে 
সেকীলের কথার থেকে যে কঘটি সংস্কৃত গ্রন্থের অন্থবাদের কথা জান! যায়, তার 
কোনোটাই বিশুদ্ধ সাহিত্য গ্রন্থ নয় । এদের মধ্যে প্রধান গীতা, মহাভারত;শৃঙ্গারতিলক, 
মোহমুদ্গর, বৈরাগ্যশতক, নীতিশতক | চিরঞ্জীব শর্মার বিদো্নাদতরঙ্গিণী এবং কৃ 
বঙ্ধিম-৭ ু 


৯৮” চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র 


মিশ্রের প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক ছুটিও অন্থ্বাদিত হয়েছে। দ্বিতীয় বইূখানির প্রসঙ্গে কৰি 
ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্ত যে মন্তব্য করেছিলেন তার থেকে জানা যায়, ১৮৪৮ খ্রীস্টাবে রামকান্ত 
ভট্রাচার্ধের শকুন্তলার অনুবাদের পূর্বে সংস্কৃত নাটকের মধ্যে একমাত্র এই বইয্েরই অন্থু- 
বাদ হয়েছে।১ ঈশ্বর গুপ্থের এই মন্তব্যেপ্ন পর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাব্যনাটকান্ুবাদ 
ছাড়াও বেরিয়েছিল লালমোহন গুহ এবং ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষের মেঘদূত (১২৫৭), দ্বিজেন্- 
নাথ ঠাকুরের মেঘদূত ( ১৮৬০ ),২ মাধবচন্দ্র শর্মার খতুসংহাঁর (১৮৫৫ ), প্যারীমোহন 
সেনগুপ্তের কুমারসম্ভব (১৮৬১ ) এবং হরিমোহন গুপ্তের শকুন্তলা ( ১৮৬৯ )। ঈশ্বরচন্ত্ 
গুপ্ত গ্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের অনুবাদ করেন বৌধেন্দুবিকাঁস (১৮৬৩) নামে । মনে 
হয় বিদ্যাসাগর-তারাশংকরের দৃষ্টান্তে অস্থুপ্রাণিত হয়েই সংস্কৃত কাব্যনাটকের প্রতি 
বাঙালীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তাছাড়া এ বিষয়ে রাজেন্দ্লাল মিত্রের উদ্যমও শ্রদ্ধার 
সঙ্গেই ম্মরণীয়। বিবিধার্থসংগ্রহে মাঝে মাঝেই তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের বিবরণ প্রকাশ 
করেছেন। “অভিজ্ঞানশকুন্তল নামক নাটকের সংক্ষেপ বিবরণ (২ পর্ব ১৮৫২), কাদন্বরী 
গ্রন্থের সারসঙ্গ হ (২ পর্ব ১৮৫২), প্রবোধচন্দরোদঘ়ের মর্ম (২ পর্ব ১৮৫২ ), রত্বাবলী 
নাটকের সংক্ষেপ ইতিহাস (২ পর্ব ১৮৫২ ), বেণীসংহার নাটকের সমালোচনা (৩ পর্ব 
১৮৫৩), রতবীবলী নাটকের সমালৌচন] (৫ পর্ব ১৮৫৫), মালবিকাগ্রিমিত্র নাটক 
(৬ পর্ব ১৮৫৬ )_এই প্রবন্ধ গুলি সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে বাঙালী পাঠকের পরিচয় 
গ্রহণে বিশেষ সহায়তা করেছিল সন্দেহ নেই। কালীপ্রপন্ত্র সিংহ, রামনারায়ণ তর্করত্ব, 
শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি আরও কেউ কেউ সংস্কৃত নাটক অবলম্বন অথবা অনুবাদ 
করেছেন এই সময়েই । 


যে-সব কাব্যনাটকের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হল, সেগুলিই যে সেকাদ্দে একমাত্র পঠিত 
এবং আলোচিত হত, একথা ভাববার কারণ নেই । বাংলা ভাষাতে সংস্কৃত সাহিত্যের 
চার নিদর্শন বস্কিমচন্দ্রের সাহিত্যক্ষেত্রে গাবি9র(বের পূর্বে ৷ পাওয়। যায়, সেই দিক 
দিয়েই এগুলির উল্লেখযোগ্যতাঁ। এদের মধ্যে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে কালিদাস 
ভবভূতি বাগভট এবং শ্রীহর্ষ- প্রধানত এরাই বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছেন। 
বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন রচনায় এদের উল্লেখ তো আছেই, তা ছাড়া অন্যান্য সংস্কৃত 

১ সংবার্দপ্রভাকর ২৮ জুন ১৮৪৮ 

২ ছিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মেঘদূত'-অনুবাদ সম্পকে মধুস্দনের উত্তি-আমার ধারণ। ছিল বাক্গলাঁয় ভাল 
করিয়া! কবিতা! রচিত হৌতে পারে না, “মেঘদুত” পড়ে দেখচি সে ধারণা তুল ।'-_ছ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুরের 
স্থৃতিকথা, পুরাতনপ্রসঙ্গ 
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কবিদের প্রসঙ্গও আছে । ১৮৬৯ শ্রীস্টাব্ে 'মৃণালিনী” উপন্যাসটি প্রকাশিত হলে 
রাজেন্দ্রলাল মিত্র রহস্যসন্দর্ভ পত্রিকায় তার একটি সমালোচনা লেখেন। তাতে 
প্রসঙ্গত তিনি বলেন১__- 

ণতিনি বাল্যকালাবধি ইংরাজীর অন্রাগী ; ২৩ বৎসর বয়ক্রম পর্যন্ত বিদেশী 
ভাষারই সর্বদ! অনুশীলন করিয্ন! তাহাতে বি-এ উপাধি প্রাপ্ত হন। তৎকালমধ্যে বাঙ্গালীর 
শল্লমাত্র অনুধাবন করিয়াছিলেন এবং বোধ হয়, সংস্কৃতে তিনি অভিজ্ঞ নহেন।' 

র/জেন্দ্রলাল গল্প রচনায় এবং বাংল! ভাবায় অধিকারের ভূয়সী প্রশংসা করেও 
সংস্কৃত সাহিত্যে বঙ্ধিমের জ্ঞান সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সংশয় প্রকাশ করেছেন। কিন্ত 
দ্ুগেশনন্দিনীতে ইংরেজি রচনাবিন্যাসের লক্ষণ যথেষ্ট থাকলেও দ্বিতীম্ম উপন্যাস 
কপালকুগ্ুলায় বহ্ছিমচন্দ্রের সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের নিদর্শনও প্রচুর । 
কগালকুগুলার নামকরণ বা চরিত্র-পরিকল্পনায় সংস্কৃত প্রভাবের সুস্পষ্ট লক্ষণ ছাড়াও 
উপন্যাসের বিভিন্ন পরিচ্ছেদের শীর্ষে সংস্কৃত কাব্যনাটক থেকে উদ্ধৃতি তার সংস্কৃত ও 
ইংরেজি কাব্যে অন্রাগ এবং বন্ুপঠনশীলতার পরিচয় দেয় । রঘুবংশ থেকে তিনটি 
উদ্ধৃতির মধ্যে 'দরাদয়স্তক্রনিভস্য তথ্বী” নবকুমারের আবৃত্তির ফলে মংস্কৃতানভিজ 
পাঠকের কাছেও স্থপরিচিত হয়েছে । এ ছাড়া প্রথম খণ্ডের পঞ্চম পরিচ্ছেদে এবং চতুর্থ 
খণ্ডের নবম পরিচ্ছেদের ক্পোক ছুটি যথাক্রমে রঘুবংশের ষোড়শ এবং অষ্টম সর্গ 
থেকে নেওয়! হয়েছে । শকুন্তল| নাটক থেকে উদ্ধৃতি আছে প্রথম খণ্ডের নবম 
পরিচ্ছেদের শীর্ষে ; মেঘদূত থেকে আছে একবার, দ্বিতীয় খণ্ডের পঞ্চম পরিচ্ছেদে 
কপালকুগুলার দ্বিতীয় খণ্ড দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে মতিবিবির রূপ-_“আব'র কখনও 
লোলাপাঙ্গে ক্রুর কটাক্ষ--যেন মেঘমধ্যে বিছ্যুদ্দাম”, মেঘদূতের “লোলাপাঙ্গৈ ধদি ন 
রমসে লোচনৈর্বঞ্চিতো ইসি মনে করিয়ে দেয়। মেঘ-বিদ্যুতের উপমা মেঘণৃত-স্বতি 
থেকে আহত বলেই মনে করি। কুমারসম্ভব থেকে শ্লোক তুলেছেন দুবার, 
দ্বিতীয় খণ্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে এবং চতুর্থ খণ্ডের ষষ্ট পরিচ্ছেদে ; রত্বাবলী থেকে ছুবার, 
প্রথম খণ্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে এবং তৃতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে। এই কয়টি 
স্বপরিচিত সংস্কৃত সাহিত্যগ্রন্থ ছাড়া “উদ্ধবদ্ূত” নামক শ্লোকসংগ্রহ থেকে তিনি দুবার 
উদ্ধৃতি দিরেছেন, দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীর্ন পরিচ্ছেদে এবং তৃতীয় খণ্ডের তৃতীয় 
পরিচ্ছেদে। উদ্ধবনূতের উদ্ধৃতি একটু বিশেষভাবে লক্ষ্য আকর্ষণ করে। কেনন। 
উদ্ধাবদূত বহুপঠিত বা! বহুজ্ঞাত রচনা নয়। উদ্ধবসন্দেশ রূপ গোস্বামীর রচনা বটে, 

১ রহস্যসন্দর্ভ ১৯২৭ সংবৎ, ৫৭ খণ্ড, পৃ১৪২ 

২ রঘুবংশের “বিভর্ধি চাকারমণির তানাং' মৃণালিনীর আখ্যাপত্রেশড ব্যবহৃত । 


১০০ চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্তর 


কিন্তু উদ্ধদূতের কবি মাধব শর্মা ।১ শ্রীরামপুর থেকে প্রকীশিত হেবারলিনের কাব্য- 
সংগ্রহে (১৮৪৭) উদ্ধবসন্দেশের ১৩৮টি এবং উদ্ধবদ্ূতের ১৪১টি শ্লোক সংগৃহীত 
আছে। বঙ্ছিমচন্ত্র সম্ভবত হেবারলিনের কাব্যসংগ্রহই পড়েছিলেন । বঙ্কিমচন্দ্রের 
পরিবারে গৃহদেবত| ছিলেন রাধাকষ্ণ | এই বৈষ্ণব পরিবারে গৌড়ীয় বৈষ্ণব লাহিত্য 
সমাদৃত ছিল, তার একটি নিদর্শন ইতিপৃর্বেই দেওয়া হয়েছে৷ পদাঙ্কদূতের আবৃতি 
করতে তিনি ভালোবাসতেন | জয়দেবের গীতগোবিন্দ তিনি যে কপালকুগুলা রচনার 
পূর্বেই পড়েছিলেন তা অঙ্ুমান করা যায় চতুর্থ খণ্ডের চতুর্থ পরিচ্ছেদের নামকরণে__ 
'কৃতসন্কেতে” ৷ এটা স্পষ্টতই গীতগোবিন্দের পঞ্চম সর্গের-_“নামসমেতং রূতসস্কেত, 
বাদরতে মৃদু বেণুম্” থেকে গৃহীত । জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রে জয়দেবের প্রভাব সম্বন্ধে 
বঙ্কিমচজ্জরের চিন্তা বিরূপ হলেও জয়দেরের কাব্যের প্রভাব বঙ্গিমচন্দ্রের নিজের 
রচনার গভীরে প্রবেশ করেছিল, এ সম্বন্ধে যথাসময়ে আলোচনা করব। 

বন্িমের রচনায় বিশেষ প্রভাব দেখা যায় কালিদাসের। কালিদাসের শ্কুম্থল। 
চরিত্র যে কপালকুগুলার পশ্চাৎপটে ছিল এ বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। কপালকুগুলার 
অধিকারীর আশ্রয় থেকে বিদায় নেওয়ার অধায়ে কের উক্তির প্রয়োগে সেটা আরও 
স্পষ্ট হরেছে। «অবশ্য শুধু তপোবনপালিতা শকুন্তলা নয়, ঘ্বীপবাঁসিনী মিরাগ্ডার 
কল্পনাও এর সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই । তবে নায়িকার বিচিত্র 
নামকরণে ভবভূতির মালতীমাধব ছিল নিশ্চিতই । মালতীমাধবের সঙ্গে কপালকুগডল৷ 
উপন্যাসের আর বিশেষ মিল নেই । অঘোরঘণ্টের শিষ্য কপাঁলকুণ্ডল! মীলতীকে 
অপহরণ করেছিল। মালতীমাধব নাটকে শ্মশানচিত্র আছে, “করালা? নামে চামুগ্ডার 
পূজার অনুষ্ঠান আছে সেখানে । হয়তে। ব্ষিমচন্দ্র কালীপৃজ! এবং তান্ত্রিক আচার- 
অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা সেখান থেকেই পেয়ে থাকবেন । তবে সেকাল-প্রচলিত আর- 
একটি নাটকের উল্লেখও অকারণ হবে না। কৃষ্ণ মিশরের প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের 
তৃতীয় এবং পঞ্চম অস্কে কাপ্নুলিক-প্রসঙ্গ আছে। সেখানেও কাপালিক চরিত্র পাঠকের 
মনে কোনো শ্রদ্ধ। জাগায় না, তার আচরণ ও ধর্মবিশ্বাসও মিথ্যা আত্মপ্রবঞ্চনা বলে 
ধিক্কৃত। ঈশ্বর গুপ্তের বোধেন্দুবিকাস প্রবোধচন্দ্রোদয়ের অনুবাদরূপে প্রচলিত ছিল; 
সেই সৃত্রেও এই নাটকটির সঙ্গে বস্কিমচন্দ্রের পরিচয় থাক! ছিল খুবই স্বাভাবিক । 


১ কেউ কেউ উদ্ধাবলন্দেশ এবং উদ্ধবদূতকে অভিন্ন অণব। একই ব্যক্তির রচনা বলে মনে করেন। কিন্ত 
জীব গোস্বামী রূপ গোস্বামী-কৃত রচনার যে-তালিক! দিয়েছেন তাতে উদ্ধবদূতের নাম নেই, উদ্ধবসন্দেশের 
নাম আছে। রূপের রচনা-তালিকার জন্য দ্রব্য সশীলকুমার দে, 777 58510 ০ 7480%2 
80807 ০00 2£056791 (1942 ) পু ১১৩-১১৪। 


বঙ্কিমচন্দ্র ও সংস্কৃত সাহিত্য ১০১ 


বঙ্গদর্শনের প্রকাশের সময় থেকেই সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে বন্কিমের পরিচয় বিস্তৃত- 
ক্ষেত্রে দেখা গেল_ উপন্যাসে এবং প্রবন্ধে । প্রবন্ধে তিনি প্রাচীন সাহিত্য-সমালোচনায় 
নাঁপূত হলেন । বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, সীতারামে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ 
প্রভাব আছে। কালিদাস এবং ভবভূতি দুয়েরই প্রভাব প্রবল । প্রাচীন সাহিত্য- 
সমালোচনামূলক প্রবন্ধ তার এই করটি-_উত্তরচরিত (১২৭৯), গ্রকৃত এবং অতিপ্রকূত 
! ১২৮০ ), বিদ্যাপতি ও জয়দেব (১২৮০ ), ভ্রৌপদী ( ১২৮২ ), শকুন্তলা মিরন্দা এবং 
দেসদিমোন! (১২৮২) এ ছাড়। গীতিকাব্যে (১২৮০ ) প্রসঙ্গক্রমে সংস্কৃত কাবোর 
আলোচন। আছে। 

বঙ্কিমচন্দ্র সংস্কত সাহিত্যাঁলোচনার স্তত্রে স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন 
সাহিত্যের আলোচন! মনে পড়ে । দেখা যাচ্ছে, কালিদাসের প্রতি ছুজনেরই অন্থরাগ 
প্রগা, যদিও ছুজনের আলো চনাপদ্ধতিতে পার্থক্য আছে । আবার রামায়ণের প্রতি 
রবীন্দ্রনাথের যে পরিমাণ মনোযোগ, মহাভারতের প্রতি বঙ্কিমের মনোযোগ সেই 
পরিমাণেই । বঙ্কিম যেমন দ্রৌপদী চরিত্রের ব্যাখ্যা করেছেন, রবীন্দ্রনাথ তেমনি 
ব্যাথা করেছেন রামায়ণের গৌণ নায়িকাদের | রবীন্দ্রনাথ 'রামায়ণী কথা'র ভূমিকা 
উপলক্ষে ভারতীয় জীবনে রামায়ণ মহাকাব্যের প্রভাব এবং উন্নত নৈতিক গাহস্থ্ 
আদর্শের নিপুণ ব্যাখ্যা দিয়েছেন, বঙ্ষিমচন্দ্র আদর্শ এঁতিহাসিক মানবকে প্রতিষ্ঠিত 
বরবার জন্য বিশ্লেষণ করেছেন কৃষ্চরিত্রকে ৷ রবীন্দ্রনাথ রাম এবং রামায়ণের প্রসঙ্গ 
পুনঃ পুনঃ বিভিন্ন উপলক্ষে নিম্নে আসতে ভালোবাসতেন । “সাহিত্য গ্রন্থে সংকলিত 
“জাতীয় সাহিত্য” প্রবন্ধে তিনি রাম-চরিত্র অবলম্বনে জাতীয় মানস এবং জাতীয় 
নাহিত্যের বিবর্তন দেখিয়েছেন, বঙ্কিমচন্দ্র তেমনি কৃষ্ণচচরিত্র অবলম্বনে এই বিবর্তন- 
ধারার বৈশিষ্ট্য নিদেশ করেছেন। অবশ্য মহাভারত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধাও 
ধ্বিদিত। মহাঁভারতকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন “চরিত্রচিত্রশালা”। তথাপি বিরাট 
মহাকাব্যের পরিসমাণ্থি যে বৈরাগ্যের ভিতর দিয়ে হয়েছে, শিল্প হিসাবে আধুনিক মন 
যদি বা তাতে পরিতৃপ্থি নাও পেয়ে থাকে, তথাপি এই পরিণাম-কল্যাণেই ভারতীয় 
সাহিত্যের যথার্থ বৈশিষ্ঠ্য ৷ মেঘদূত, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা! সর্বত্রই সেই বিচিত্র ভারতীয় 
মনের কল্যাণবোধ ক্রিয়াশীল । এমন-কি উত্তরকাও্ড সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য-_ 

"যে সোনার তরণী দীর্ঘকাল যুঝিয়! ঝড়ের হাত হইতে উদ্ধার পাইল, ঘাটের 
পাযাঁণে ঠেকিবামাত্র এক মুহুর্তে তাহা ছুইখান! হইয়া গেল! গল্পের উপর যাহার 
কিছুমাত্র মমতা আছে সে কি এমন আকম্মিক উপদ্রব সহা করিতে 'পারে? যে 
বৈরাগ্যপ্রভাবে আমরা গল্পের নানাবিধ প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক বাধা সহ্য করিয়াছি, 
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সেই বৈরাগ্যই গল্পটির অকন্মাৎ অপঘাত মৃত্যুতে আমাদের ধৈর্য রক্ষা! করিয়। 
থাকে ।১ | 

বন্তত রবীন্দ্রনাথের এই ব্যাখ্যাই তার সংস্কৃত সাহিত্যালোচনায় সর্বত্রই অব্যাহত । 
ভারতীয় মনটিকে তিনি অন্তরুর্টির সঙ্গে দেখতে পেয়েছিলেন এবং একই স্থত্রে তিনি 
প্রাচীন সাহিত্যের বিভিন্ন প্রবন্ধে এক্য রক্ষা করেছেন। এদিক দিয়ে বলা যায়, 
রবীন্দ্রনাথও প্রাচীন সাহিত্যালোচনায় তত্ব সন্ধান করেছেন । শকুন্তলার ছুঃখভোগকে 
বলতে হয়েছে তপস্যা, ছুশ্মন্তের অন্ুশোচনাও সেই তপস্যা ।২ শকুস্তলা বা উমার 
বাসনাবেগ যথাকালে মথিত হয়ে অবশেষে কল্যাণবোধে প্রতিষ্ঠিত্ত হয়েছে । গ্যেটের 
স্থবিখ্যাত উক্তিটি স্বভাবতই এই ব্যাখ্যায় দীপবতিকার মতে! কাজ করেছিল। 
রবীন্দ্রনাথের ভোগ ও ত্যাগের সামবস্য-সাধন-ব্যাখ্যাটি কিন্তু 'কুমারসম্ভব"-পরসঙ্গে 
বঙ্কিমচন্দ্র আগেই সংকেতিত করেছিলেনঙ__ 

শারীরিক ভোগাতিশয্যই দৃষ্য ; নচেৎ পরিমিত শারীরিক স্থখ সংসারের নিয়ম, 
সংসার রক্ষার কারণ, ঈশ্বরাদিষ্ট এবং ধর্মের পূর্ণতাজনক । এই শীরীরিক এব: 
পারত্রিকের পরিশয় গীত করাই কুমারসম্ভব কাব্যের উদ্দেশ্য ৷ পাধিব পর্বতোৎ্পন্ন উমা 
শরীররূপিণী, তপশ্চারী মহাদেব পারত্রিক শান্তির প্রতিমা । শান্তির প্রাপণাকাক্ঞায় 
উমা প্রথমে মদনের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু নিক্ষল হইলেন ।” 

কিন্তু এটা তত্ব; বন্ধিমের ভাষায় "এই কাব্যের তাৎপর্য অতি গুঢ়”। বঙ্কিমের 
কালিদাস-ভবভূতির আলোচনা কোনো তত্বের আলোচনা নয়। বরং ভ্রৌপদীর 
পঞ্চপতিত্তের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি নিষ্ষাম তত্বের ব্যাখ্যা এনেছিলেন | নতুবা 
বঙ্কিম সাহিত্যালোচনা করেছেন জীবনেরই মানদণ্ডে । বঙ্কিমের ছুটি প্রবন্ধের সঙ্গে 
রবীন্দ্রনাথের ছুটি প্রবন্ধের তুলনা করলে এটা সহজেই বৌঝা! যাঁয়। 'শকুন্তলা-মিরান্দা- 
দেসদিমোনা, প্রবন্ধের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের “শকুন্তলা” এবং প্রকৃত এবং অতিপ্ররুতে'র 
সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের রামায়ণ-প্রবন্ধের উপসংহার-ভাগের তুলনায় ছুটি দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট হয়ে 
ওঠে। রবীন্দ্রনাথ শকুস্তলা-চরিব্রস্থ্টি এবং নাটকের গল্পবিন্যাসে একটি বিশিষ্ট বক্তব্যকে 
প্রমাণ করতে অতি মনোহ্র কাব্য ব্যাখ্যা করেছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু এতে নায়ক 
ম্মস্ত হয়েছেন শান এবং গৌণ ? শবুল্ভলারও সর্বাহ্গীণ মানবিক অথাৎ মনস্তাত্বিক 


১ প্রাচীন সাহিতা, “কাদন্বরী চিত্র' 

২ ছুগ্ন্তের অনুশোচনাকে তপস্যা! বলতে হথরেন্্রনাথ দাশগুপ্ত দ্বিধা করেছেন । ডরষ্টব্য 0088 0019 & 
[)5. 4 1285601%) 01507051146 17115701676, 010555001 77800) 10001008100, 

৩ বিবিধ প্রবন্ধ “প্রকৃত এবং অতিপ্রকৃত" 
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বিশ্লেষণ হয় নি। বন্ধিমচন্দ্র মিরাণ্ডা এবং ডেসভিযোনার সঙ্গে তুলনায় দেশকালপাত্রগত 
যৌক্তিকতা ও বাস্তবতা বিচার করেই শকুন্তলার চরিত্র ব্যাখ্যা করেছেন। বঙ্িমচন্্র 
কবির কোনে। ব্যক্তিগত অভিপ্রায়ের সন্ধান করেন নি। সেইজন্য বঙ্কিমচন্দরের ব্যাখ্যায় 
ুম্ন্ত যথার্থ রাজসিক মহিমায় মহিমান্বিত।- . 

ুম্মন্তের চরিত্রগৌরবে ক্ষুত্রা শকুন্তলা এখানে টাকা পড়িয়া গিয়াছে । ফরিনন্দ 
বা রোমিও ক্ষুত্র ব্যক্তি, নায়িকার প্রায় সমবয়স্ক, প্রায় সমযোগ্য অকৃতকীতি-_ 
অপ্রথিতযশীঃ কিন্তু সসাগরা পৃথিবীপতি মহেন্্রসশ দুম্সস্তের কাছে শকুস্তলা কে? ছুম্স্ত- 
হাবৃক্ষের বৃহচ্ছায়া এখানে শকুন্তলা-কলিকাকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে।". এ প্রণয়সম্ভাষণ 
নহে-__রাজক্রীড়া, পৃথিবীপতি কুগঈবনে বসিয়া সাধ করিয়! প্রেম-করারূপ খেল! খেলিতে 
বমিয়াছেন? মত্ত মীতঙ্গের ম্যায় শকুন্তলা-নলিনীকোরককে শ্বণ্ডে তুলিয়া, বনক্রীড়ার 
সাধ মিটাইতেছেন, নলিনী তাহাতে ফুটিবে কি?” 

বহ্কিমচন্দ্রের এই ব্যাখ্যার উপলক্ষ ছুম্মন্তের মুখের একটি উক্তি_-ননন্ন কমলস্য মধু 
করঃ সন্তধ্যতি গন্ধমাত্রেণ।” এটি কিন্তু প্রচলিত শকুন্ভলার দেবনাগরী সংস্করণে নেই, 
বঙ্গীয় সংস্করণে আছে ।১ বঙ্গিমচন্ত্র শকুস্তলার আলোচনায় দেবনাগরী সংস্করণ ব্যবহার 
করেন নি, বঙ্গীয় সংস্করণের পাঠই বাবহার করেছিলেন। যে-সব উক্তির সাহায্যে 
তিনি শকুন্তল! এবং দুম্মন্তের চরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন, তার অধিকাংশই শুধু বঙ্গীয় 
পাঠেই লভা। যেমন তৃতীয় অস্কের শকুন্তলার উক্তি “অদ্ধপথে স্থমরিঅ এদন্ব 
হখবৃভংসিণো মিণালবলঅস্থু কদে পড়িপিবুত্তদ্ষি” দ্বারা শকুস্তলার “কেবল লুকোচুরি 
একটু একটু চাতুরী? দেখিয়েছেন । তেমনি 'ন্্রীণামশিক্ষিতপটুত্বম” অপবাদ শুনে 
'শকুন্তল! ক্রোধে, দত্ত, পূর্বের বিনীত, লজ্জিত, দুঃখিত ভাব পরিত্যাগ করিয়া 
কাঁহলেন, “অনার্ধ, আপনার হৃদয়ের ভাবে সকলকে দেখ ?” তখন তদুত্তরে রাজ! রাজার 
মত, বলিলেন, “ভদ্দে, ছুম্মন্তের চরিত্র সবাই জানে” তখন শকুস্তলা' ঘোর ব্যঙ্গে 
বলিলেন__ 


তুদ্ধে জ্জেব পমাণং জানধ ধম্মখিদিঞ্ক লোঅম্ম 
লজ্জাবিণিজ্জিদাও জাণস্তি ৭ কিম্পি মহিলাও ॥-৫ম অস্থ 


১ খুব সম্ভবত বঙ্গীয় পাঠের ব্যবহার বঙ্কিমের উদ্দেশ্য-প্রণোদিত নয়। তিনি বাড়িতে পণ্ডিতের কাছে 
সংস্কত পড়তেন । টৌলে সেকালে বঙ্গীয় পাঠই প্রচলিত ছিল। মনিয়র উইলিয়মম শকুস্তলার সংস্করণে 
(১৮৫৩) উত্তর ভারতে প্রচলিত নাগরী পাঠ ব্যবহার করেন। তৎপূর্বে করেন জোন্স্‌। প্রেমচন্্র 
তর্কবাগীশ বাংল! দেশের পাঠ-সন্বলিত বঙ্গাক্ষরে শকুন্তলার সম্পাদন! করেন ১৭৬১ শকাৰৌ- ১৮৩৯ ব্ীষ্টাবে 
এবং দেবনাগরী অক্ষরে কাউএলের ভূমিকা-নহ সম্পাদন করেন ৮৪1৮১ শকাব্দ » ১৮৬৭ হ্ীঃ। 
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-শকুস্তলার এই উক্তিও বঙ্গীয় সংস্কণের পাঠ । আবার রাজার দৃর্টিতে শকুস্লার 
বেদনাকাতর অথচ কঠোর মূত্র বর্ণনাও বঙ্গীয় সংস্করণ থেকেই সংকলিত-_ 
ন তির্গবলোকিতং, ভবতি চক্ষুরালোহিতং 
বচোহতিপরুঘাক্ষরং ন চ পদেষু সংগচ্ছতে। 
হিমার্ত ইব বেপতে সকল এব বিশ্বাধর: 
প্রকীমবিনতে ভ্রুবৌ যুগপদেব ভেদং গতে ॥--৫ম অস্ক। 
রা এবং ডেসডিমোনার সঙ্গে তুলনায় বন্ধিমচন্ত্র শকুন্তলা চরিত্রের ?নজন্ব বিশিষ্টুতা 
দেখাবার জন্য যে সব উক্তি উদ্ধৃত করেছেন, সেগুলি নিঃসন্দেহে চরিত্রদ্যোতক | 
বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যালোচনা-পদ্ধতিতে শেক্সগীয়রীয় জীবনাভিজ্ঞান বা "অবজেকটিভিটি 
দ্বারাই প্রভাবান্বিত হয়েছেন । ) | 
এখানেই রবীন্দ্রনাথের পদ্ধতির সঙ্গেও তার অমিল ঘটবে। প্রকৃত এবং 
অতিপ্ররুত' প্রবন্ধে বঙ্ধিমের বক্তব্য এই যে, কাব্যে মানবিক গুণ থাকলেই স্ৃদরতা 
জন্মে। দেবচরিত্রও মানবিক গুণসম্পন্ন না হলে লোকমনোরপ্রন করে না । কুমারসম্ভব 
দেবচরিত্র-বর্ণনায় পুর্ণ ; এজন্য তাকে গুঢ বলেছেন এবং নিছক কবিত্বের দিক দিয়ে 
উচ্চ স্থান দিয়েছেন । কিন্তু সাহিত্যকে জীবনান্থগামী হতেই হবে, এই মতে অচল- 
প্রতিষ্ঠ থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা করেছেন। অপ্রপক্ষে 
রবীন্দ্রনাথ বলেন, "যাহারা বাস্তব সত্যের অনুসরণে ক্লান্তি বোধ করেন না, কাব্যকে 
ধাহার! প্রকৃতির দর্পণমাত্র বলেন, তাহারা জগতে অনেক কাজ করিতেছেন- তীহার! 
বিশেষ ভাবে ধন্য হইয়াছেন_-মানবজাতি তীহাদের কাছে অনেক খণী। অন্যদিকে 
ধাহার! বলিয়াছেন “ভূমৈব সুখং ভূমাত্বেৰ বিজিজ্ঞাসিতব্য£” ধাহার! পরিপূর্ণ পরিণামের 
মধ্যে সমস্ত খণ্ডতার স্থযমা, সমস্ত বিরোধের শান্তি উপলব্ধি করিবার জন্য সাধনা 
করিয়াছেন তাহাদের খণও কোনোকালে পরিশোধ হইবার নহে ।, বঙ্কিমচন্দ্র উত্তর- 
চরিতের সমালোচনা'প্রসঙ্গে সাহিত্যকে বলেছেন “্বভাবাহ্ুকরণ” ৷ এই জন্যই তিনি 
শকুন্তলা-চরিত্রকে যথার্থ মানবমনন্তত্ব ও আচরণের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছেন। অপরন্ত 
রবীন্দ্রনাথ শকুন্তলার আলোচনা করতে গিয়ে দেখালেন, 'ফুরোগীয় কবি সাংসারিক 
সত্যের নকল করিতেন- সংসারে ঠিক যেমন, নাটকে তাহাই ঘটাইতেন।,১ | 
র্ধিমচন্ের পরিচিত উত্তরচকি-যমালোচনার পদ্ধতিও এই রকম। এটি 
বহ্কিমচন্দ্রে--বাংলা সাহিত্যেরও, একটি শ্রেষ্ঠ সমালোচনা-প্রবন্ধ | রামচন্দ্র এবং সীতার 
অগাধ দাম্পত্য-প্রেমকে বঙ্কিমচন্দ্র ভবভূতির নিপুণ চরিত্রাঙ্কণ-বিষ্লেষণের দ্বারা 
১ প্রাচীন সাহিত্য “রামায়গ' 


বঙ্কিমচন্দ্র ও সংস্কৃত সাহিত্য ১০৫ 


উজ্জল করে তুলেছেন। রবীন্দ্রনাথের কালিদাস-আলোচনার সঙ্গে বন্ধিমচন্দ্রে 
ভবভূতির-আলোচনার তুলনাতেও দুজনের পদ্ধতিগত বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে । বন্ধিম- 
চন্দ্রের উত্তরচরিত-সমালোচনার উপস্থিত উপলক্ষ ছিল নৃসিংহ মুখোপাধ্যায়-কত 
অনুবাদ ।১ বন্ধিমচন্ত্র বস্তত ভবভূতির নাট্যকৃতিত্বই আলোচন। করেছেন; বঙ্গানুবাদ 
যেখানে করতে হয়েছে সেখানে নৃমিংহচন্দ্রের অন্ুবাদই উদ্ধৃত হয়েছে। বস্িমচনত 
উত্তরচরিত-সমীলোচনায় সংস্কাত আলংকারিকদের পদ্ধতি ইচ্ছাক্রমেই পরিহার 
করেছেন, এবং প্রবন্ধের উপসংহারে আধুনিক পাশ্চাত্য পদ্ধতিকে বিশ্লেষণ করে 
বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। উত্তরচরিতের বিশ্লেষণে কাব্য এবং নাটকের 
প্রকৃতিগত পার্থক্য বারবার নির্দিষ্ট করে দেখিয়ে ঘটনাগত বাস্তবতা কার্ধকারণ- 
পরম্পরা এবং চরিত্রগত স্বাতন্ত্র সংলাপে আচরণে কতটুকু হয়েছে, সেই 
দিকেই তার আলোচনা লক্ষীভূত। দেশকাল শিল্পীর শিল্পন্্টকে কতখানি নিয়ন্ত্রিত 
করে বাল্সীকির রামচন্দ্র ও ভবভূতির রামচন্ত্রের তুলনাতেও তার নির্দেশ আছে ।) 
অথচ সেই সঙ্গে আছে বস্কিমের সহদয় রসান্ুভব | তৃতীয় অঙ্ক সম্বন্ধে তীর উক্তি-- 

“এই অঙ্কের অনেক দোষ আছে। ইহা! নাটকের পক্ষে নিতান্ত অনাবশ্যক। 
নাটকের যাহা কাধ, বিসর্জনান্তে রাম সীতার পুন্জিলন, তাহার সঙ্গে ইহার কোন 
সংশ্রব নাই। বিশেষ ইহাতে রামবিলাপের দৈর্ঘ্য এবং পৌনংপুন্য অসহ্য । তাহাতে 
রচনাকৌশলের বিপর্যয় হইয়াছে । কিন্তু সকলেই মুক্তকঠ্ে বলিবেন যে, অন্য অনেক 
নাটক একেবারে বিলুপ্ত হয়, ,বরং তাহাও স্বীকর্তব্য তথাপি উত্তরচরিতের এই 
তৃতীয়াঙ্ক ত্যাগ করা যাইতে পারে না। কাব্যাংশে ইহার তুল্য রচনা অতি ছুর্লভ।” 

বঙ্কিমচন্দ্র তৃতীয় অস্কের সংলাপ এবং সীতাচরিব্রমীধুখ বিশ্লেষণ করে এর কাব্যরস 
চমৎকার বুঝিয়েছেন। কিন্ত তিনি কোনে তত্ব উদ্ঘাটন করতে যান নি। রবীন্দ্রনাথ 
দেখিয়েছেন তার রচনায় কালিদাসের বক্তব্য তাঁর নাটকে ক্কী ভাবে কল্পিত ঘটনা ও 
চরিত্র-সাহায্যে স্বতঃই উজ্জল হয়ে উঠেছে। প্রসঙ্গত তিনি উত্তরচরিতেরও উদাহরণ 
দিয়েছেন__ 


১ এই বইয়ের আখ্যাপত্র-_ উত্তরচরিত | / বাঙ্গালা অনুবাদ । | সংক্ষিপ্ত টীকা! সমেত ফাষ্ট আস 
পরীক্ষার্থাদিগের ব্যবহারার্থ। | শ্রীনৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ব / এম, এ; বি এল, / কর্তৃক 
প্রণীত / কলিকাতা | প্রাকৃত যন্ত্রে /-প্রকালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা / মুদ্রিত। / পটলডা্৷ সেন ব্রাদার্স 
দিগ্নের পুস্তকালয়ে / ও সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরীতে প্রাপ্য । মূল্য //* আনা । 

২ একই অভিত তিনি প্রকাশ করেছেন 'গীতিকাব্য' প্রবন্ধে টক ও কাব্যের পার্থকাণনির্টেশ করতে 
গিয়ে। 


এজি 


১০৬ চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র 


'উত্তরচরিতেও প্ররুতির সহিত মানুষের আত্মীয়বৎ সৌহার্দ্য এইরূপ ব্যক্ত 
হইয়াছে । রাজপ্রাসাদে থাকিয়াও সীতার প্রাণ সেই অরণ্যের জন্ত কাদিতেছে। 
সেখানে নদী তমসা ও বসন্তবনলক্ষমী তাহার প্রিয়সখী, সেখানে ময়ূর ও করিশিশ্ 
তাহার কৃতকপুত্র, তরুলতা তাহার পরিজনবর্গ ।, 

উত্তরচরিত বস্কিমচন্দ্রের বিস্তৃত সংস্কৃত কাব্যসমীলোচনা। এতখানি বিস্তৃতভাবে 
তিনি আর কোনো বইয়ের সমালোচনা করেন নি। কিন্তু বঙ্গদর্শনের যুগ থেকে 
বিভিন্ন প্রসঙ্গে তিনি প্রাচীন কবিদের উল্লেখ করেছেন। প্রাচীন কবিদের মধ্যে 
কালিদাসকেই তিনি শ্রেষ্ঠ গণ্য করতেন । ঈশ্বরচন্ত্র গুণের জীবন-চরিতের এক জায়গায় 
তিনি কালিদাসকে “ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ কবি” বলে উল্লেখ করেছেন। উত্তরচরিতে 
তিনি কালিদাসের “অতি প্রসিদ্ধ বর্ণনাশক্তি”, “অতুল উপমাপ্রয়োগে'র কথা বলেছেন। 
বীভৎস রসে কালিদাস সফল হন না, কিন্তু মধুরে কালিদাসের সমকক্ষ কেউ নেই। 
'মধুরে কালিদাস অদ্বিতীয়-_উৎকটে ভবভূতি”। বঙ্কিমচন্্র কুমারসম্ভব ও শকুস্তলার 
অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত আলোচনা করলেও এবং রঘুবংশের বিস্তৃত ব্যাখ্যান না করলেও 
রঘুবংশ কাব্যখানি তার বিশেষ প্রিয় ছিল বলে অন্ধমান করি। কমলাকান্তে এবং তার 
উপন্যাসের বিভিন্ন স্কুলে রঘুবংশের উদ্ধৃতি আছে। কপালকুগ্ুলার কথা আগেই বলা 
হয়েছে । বিষবৃক্ষেও নগেন্দ্রনাথের অন্নুশোচনাকাঁলে গতপ্রাণা ইন্দুমতীকে স্মরণ করে 
বিখ্যাত অজবিলাপের পংক্তিগ্তলিই তার মনে এসেছে-_গৃহিণী সচিবঃ সথী মিথঃ 
প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।” এই অজবিলাপ থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র অন্মান করেছেন 
রঘুবংশ কালিদাসের যৌবনের রচনা । অজ্বিলাপের “দমুচ্রসিতালকং মুখং তব 
বিশ্বান্তকথং ছুনোতি মাম্‌” এবং কুমারসম্ভবের “গত এব ন তে নিবর্ভতে স সখা দীপ 
ইবানিলাহতঃ পাশাপাশি তুলে কমলাকান্ত বলছে অজের কান্না যৌবনের কান্না, 
রতিবিলাপে 'বুড়াবয়সের কান্না” । সেই প্রসঙ্গে আসতে গিয়ে কমলাকান্ত বলছে__ 

“তবে স্থির, বনে যাওয়া হবে না। তবে কি করিব? হিন্দুশান্ত্রের বশব্তা হইয়! 
কালিদাসও সর্বগুণবান্‌ রঘুগণের বার্ধক্যে মুনিবৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন । আমি নিশ্চিত 
বলিতে পারি-_কালিদাস চল্লিশ পার হইয়! রঘুবংশ লিখেন নাই ।”১ 


» কমলাকান্তের পত্র-বুড়া বয়সের কথা'। প্রথম সংন্ধরণ কমলাকান্তের পত্রের এই অংশে রঘুবংশের 
প্রথম সর্গ থেকে মূল সংস্কৃত উদ্ধৃতি ছিল--ৈশবেভ্যন্তবিদ্যানাং যৌবনে বিষয়ৈধেণাং। বাঞ্ধক্যে মুনি- 
বৃতিনাং যোগেনান্তে তন্থতাজাম্‌ ॥ 

রঘুবংশ কুমারসম্ভবের পূর্বের রচনা এ মত অবশ্য সর্বস্বীকৃত নয়। রথুবংশের রচনাশৈলী অধিকতর 
পরিণত। রঘুবংশে নিছক বৌন্দর্-রচনা! নয়, মন্ুশাসিত সমাজের পরিণত নীতিবোধ প্রচ্ছন্ন বলে অনুমিত। 


বঙ্কিমচন্দ্র ও সংস্কৃত সাহিত্য ১০৭ 


সীতারাম উপন্যাসের রাজা সীতারামের উচ্ছঙ্খল ভোগ এবং রাজ্যধ্বংসের 
সময়েই 

“নগরে শুনিলাম, রাজ্যের নাকি বড় গোলযোগ । আর তুমিই নাকি তার 
কারণ। টোলে টোলে শুনিয়৷ আসিলাম, ছাত্রেরা সব রঘুর উনবিংশের শ্লোক 
আওড়াইতেছে।, 

সীতারামে গঙ্গারামের লালসার ইঙ্গিত করতে শরনিক্ষেপরত কামদেবের বর্ণনা 
কুমারসম্ভব থেকে উদ্ধৃত। কুমারসম্ভবের পঞ্চম স্বর্গ থেকে উমাজননীর “পদং সহেত 
₹মরস্য পেলব শিরীষপুষ্পং ন পুনঃ পতব্রিণঃ উপমাটি বন্ধিম-রচনায় কয়েকবারই 
বাবহৃত হয়েছে । তার মধ্যে একবার হয়েছে সীতারামের স্ত্রীচরিত্রের নমনীরতার 
আভাস দেবার জন্য জয়ন্তীর উত্তিতে (৩২২ )। কিন্তু কুমারসম্ভবের রতিবিলাপটিও 
বঙ্কিম কয়েকবার কাজে লাগিয়েছেন। রাজসিংহের ব্যর্থ নায়িকা জেবউন্নিসার 
শোকাহত রূপকে তিনি কামবধূর কান্ন৷ দিয়েই ফুটিয়ে তুলেছেন_-অথ ল! পুনরেব 
বিহ্বলা বন্থধালিঙ্গনধূসরস্তনী বিলাপ বিকীর্ণমূর্ধজা। আবার আনন্দমঠের উৎসর্গপত্রেও 
অত্যাগসহন বন্ধুর স্মৃতিতে উদ্ধৃত হয়েছে রতিবিলাপেরই কয়েকটি পংক্তি_-ক্ হ্ু মাৎ 
অদধানজীবিতাং ' বিনিকীর্য ক্ষণভিন্নসৌহদ:। নলিনীং ক্ষতসেতুবন্ধনো জলসংঘাত 
উবাসি বিজ্রতঃ॥” 


বঙ্কিমচন্দ্র প্রাচীন সংস্কৃতি কাব্যনাটকের আরও অন্যানা গ্রন্থের নাম করেছেন 
বিভিন্ন প্রসঙ্গে ৷ তাদের মধ্যে কিরাতার্ভ্নীয়ম, বাসবদত্তা, রত্রাবলী, শিশুপালবধ এমন 
কি বিহলনের চৌরপঞ্কাশতেরও নাম আছে । কিন্তু উল্লেখের চেয়ে অধিকতর ব্যবহার 
নেই। অবশ্য মহাভারত নিয়ে বহ্ষিমচন্দ্র যে গবেষণা করেছিলেন তা এতিহাসিকের 
আলোচনার বস্ত। তেমনি গীতাও বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাকে কতখানি অধিকার করেছিল, 
সেট! ভিন্ন এবং বিস্তৃত আলোচনার বিষয়। বস্তত বল! যেতে পারে উপনিষদ এবং 
বুদ্জীবন রবীন্দ্রনাথকে যেমন বিশেষ ভাবে আচ্ছন্ন করেছিল, বঙ্কিমকে তেমনি 
প্রভাবিত করেছিল মহাভারত । “মহাভারতে যে একটা বিপুল কর্মের আন্দোলন 
দেখা যায়, তাহার মধ্যে একটি বৃহৎ বৈরাগ্য স্থির অনিমেষভাবে রহিয়্াছে'_ 
রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যটির অন্তনিহিত সত্যতাই বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র চিন্তা-ধ্যানকে 
প্রভাবিত করেছিল বলেই নিষ্কাম কর্মব্রত ব্যাখ্য' করেই তার জীবনের অর্ধাংশ কেটে 
গেছে। 

কালিদাস-ভবভূতির টির টা টি রনান মান্য 


১০৮ চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র 


করেছিল দেখা যায়। শ্ধুই সাহিত্যবোধ নয়, সাহিত্যস্থট্টিতেও নানাভাবে এদের 
প্রভাব পড়েছে । তবে রবীন্দ্রনাথের কবিমানসে যে ভাবে পড়েছে বঙ্কিমচন্ত্রে 
ওপন্যাসিক মনে ঠিক সেভাবে পড়ে নি। রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যরসিক এবং সৌন্দরযমুগ্ধ কবি । 
কালিদাসের কাব্যনাটকের ভাববন্ত তার বহু কবিতার বিষয় হয়ে উঠেছে। মেঘদূত 
কাব্যখানি একটি বিশুদ্ধ সৌন্দরযন্ব্গ বললেই হয়। মেঘদ্ূত রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন 
কবিতায় বিভিন্ন রচনায় নানাভাবে নবরূপ লাভ করেছে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় 
মেঘদূতের সাক্ষাৎ তেমন পাই না। অশ্লীলতার সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র 
মেঘদূতের একটি প্লোকের ব্যাখ্যা করেছিলেন ঈশ্বর গুধ্ধের জীবনচরিতে । মধ্যে শ্যাম: 
স্তন ইব তুৃবঃ শেষবিস্তারপাওুঃ ( পুর্বষেঘ, ১৮ )-_এই বর্ণনাকে তিনি “সন্তানের চক্ষে 
মাতৃস্তন' বলে এর অশ্লীলতা! অন্বীকার করেছিলেন। বিস্তদ্ধ কাব্যরসাস্থাদনের পক্ষে 
নীতি ছুর্নীতির প্রশ্ন অবান্তর | বহ্িমচন্্র শুধু কাব্যরসের জন্তই সংস্কৃত কাব্যের ব্যবহার 
করেন নি। সেইজন্যই মেঘদূতের উল্লেখ অপেক্ষাকৃত অল্প ।১ কিন্ত নিছক সৌন্দর্ণচচা 
ছাড়াও জীবনবাণীও রা ছিল, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর দ্বার! অন্ুপ্রেরিত ছিলেন । ভব- 
ভূতির উত্তরচরিতেরও গৃঢ় প্রভাব তার মধ্যে ছিল। কালিদাসের প্রেমের আদর্শ ছুখ 
ও তপস্যার ছার! পরিশুদ্ধ; সে-প্রেম বিবাহিত প্রেম । শকুন্তলার প্রেমের পূর্ণতা এবং 
কুম:রসম্ভবে উমার প্রেমের ইয়ে কতুমিবন্ধ্যরূপতাং যেমন, ভবভৃতির উত্তরচরিতের 
দাম্পত্য প্রেমের গভীরতা তেমনি বঙ্কিমকে মুগ্ধ করেছিল। 

কালিদাসের কল্পনার মতোই রূপমোহের ব্যর্থতাও বঙ্কিমচন্দ্ের উপন্যাস-কল্পনার 
একটি মৌলিক স্ত্র। নগেন্দ্রনাথের রপমোহ্র অনর্থকতা দিরে সুধমুখীর গভীর 
পতিপ্রাণতা সার্থকত৷ অর্জন করেছে । উত্তরচরিতের সমালোচন। এবং বিষবৃক্ষ উপন্যাস 
রচন৷ প্রায় একই সময়ের | রামচন্দ্র-সীতার সংসার নান! অবস্থাবিপর্ধয়ে বিপর্যন্ত হয়েছে 
সত্য, কিন্তু উভয়ের ভালোবাসা উত্তরোত্তর সীমাহীন অন্থুযোগহীন গভীরতায় স্তব্ধ 
হয়ে গেছে । সমগ্র উত্তরচরিত নাটকখানাই দাম্পত্য প্রেমের একটি ম্লান, আদর্শের 
চিত্র। ভবভূতির নাটকের আলেখ্যদর্শনে এই প্রেম অভিব্যঞ্সিত। এই কল্পনার স্থত্র 
ছিল কালিদাসের রঘুবংশের একটি শ্লোকে__ 

তয়োর্যথা প্রাধিতমিন্দিয়ার্থানাসেছুযোঃ সন্মষু চিত্রবৎস্থ। 
প্রাপ্তানি হুঃখান্যপি দণ্ডকেযু সক্চিন্ত্মানানি স্থখান্যভূবন ॥ 
--১৪81২৫ 

১ সীতারাম উপন্যাসে উড়িষ্যার শিল্পকলায় নারীমূত্তি দেখে বস্কিমের মনে এসেছে মেঘদুত্বের বক্ষবধূর 

বর্ণনা। কপালকুণ্লায় পরিচ্ছেদশীর্ষে উদ্ধৃতির কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। 


বঙ্কিমচন্দ্র ও সংস্কৃত সাহিত্য ১০৯ 


বিষবৃক্ষ উপন্যাসের চৌত্রিশতম অধ্যায়ে কয়েকটি দাম্পত্য প্রেমের চিত্র আছে। ১ 
সুরধমুখী গৃহ ত্যাগ করে গিয়েছে । শয়নকক্ষের দেয়ালে দেশীয় চিত্রকরের আকা! চিত্র- 
গুলি নগেন্ত্রনাথের মনে নিয়ে আসছে তাদের দাম্পত্য জীবনের করুণ মধুর, 
আনন্দেকৌতুকে মেশানো দিনগুলি । “কয়খানি চিত্র কক্ষপ্রাচীর হইতে বিলম্বিত 
ছিল। চিত্রগুলি বিলাতী নহে।' এই ছবিগুলি সংস্কৃত সাহিত্যের বিবাহিত প্রেমের 
মমর কাহিনী অবলম্বনে আঁক1। কুমারসম্ভবের শরত্যাগোদ্যত মদন, প্রণামরতা উমা, 
ধ্যানমগ্ন মহাদেব, রথুবংশের লঙ্কা থেকে প্রত্যাবর্তনকালে বিমান-পথে রামচন্ত্রসীতা, 
মখীভারতের স্থৃভদ্রাহরণ, রত্বাবলী নাটকের সাগরিকাবেশী রত্রাবলী, ছুম্বত্তের প্রতি 
প্রেমমুগ্ধা শকুন্তলা, উত্তরার নিকট" অভিমন্র বিদায়গ্রহণ, সত্যভামার তুলাত্রত-__ 
সংস্কৃত সাহিত্য থেকে গৃহীত এই বিষয়গুলি সেই প্রেমেরই মহিমা! প্রকাশ করছে যে- 
প্রেম বিবাহে কল্য।ণসমাপ্তি লাভ করে । 

কপালকুণ্ডল! এবং মৃণালিনীর পশুপতি-মনোরমার কাহিনী পর্যন্ত দম্পতি-জীবনের 
সার্থকতা অচরিতার্থ। কিন্তু বিষবৃক্ষের রচনাকাল থেকেই গাহস্থ) জীবনের দাম্পত্য- 
প্রেমের আদর্শ নানাভাবেই বঙ্ষিমচন্দ্রকে প্রভাবিত করেছে। যে-প্রেম ছুঃখের দ্বার! 
পরীক্ষিত নয়, কেবল রূপমোহের দ্বারাই জাগরিত সে-প্রেমের দৃঢভিত্তিও অনিশ্চিত। 
কান্িদাসের প্রেমের আদর্শও পরীক্ষিত দাম্পত্য প্রেমেরই আদর্শ; মোহ সেখানে 
ধিক্কৃত। মোহ্বুদ্ধি থেকে জেগে উঠেই প্রেম আপনাকে অন্থভব করে। শকুন্তলা 
কুমারসম্ভবে এটাই কালিদাসের বক্তব্য । হয়তে| বিষবৃক্ষে নগেন্দ্রনাথের মোহাবসানে 
সু্বমুখীকে নতুন করে ফিরে পাওয়াতে সেই বক্তব্যই নতুন রূপ লাভ করেছে) যদিও 
নিষ্পাপ কুন্দের আত্মবলিদান একটি শাশ্বত কল্পনার অমর স্থাষ্টি হয়ে রইল । চন্দ্রশেখর 
উপন্যাসটি সম্বন্থেও রবীন্দ্রনাথের শকুস্তলা-প্রসঙ্গে প্রযুক্ত একটি উক্তিকে ব্যবহার কর! 
ধা 

'শকুন্তলার শেষ অঙ্ক, নাটকের কাব্যরীতি অনুসারে নহে, তদপেক্ষা গভীরতর 
শিয়মের প্রবর্তনায় উদ্ভূত হইয়াছে ।? 

রবীন্ত্রনাথ-প্রদগ্রিত কালিদাসের শকুন্তলা-নাট্যগঠনরীতির মতোই চন্দ্রশেখর 


১ বিষবৃক্ষের এই পরিচ্ছেদের নাম “স্তিমিত প্রদীপ" । রঘুবংশের ষোড়শ সর্গের চতুর্থ প্লৌক থেকে এই 
নামকরণ হয়ে থাকতে পারে-_ 
অথার্ধরাত্রে স্তিমিত প্রনীপে শ্যাগৃহে নুপ্তজনে প্রবুদ্ধ; | 
কুশঃ প্রবাসস্থকলত্ররেধামদৃষটপূর্বাং বনিতামপন্ঠৎ ॥ 
শ্মরণ কর! যেতে পারে নগেন্জ্রনাথও স্তিমিত প্রদীপে অর্ধরাত্রেই র্মমুখীকে দেখেছিল । 
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উপন্যাসের গঠনও বিশিষ্ট । প্রায়শ্চিতত-দ্রশ্যের থেকেই উপন্যাসের 'শৈষাংশ “গভীরতর 
নিয়মের প্রবর্তনায় উদ্থৃত' । শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত শকুন্ভলার ছুঃখব্রতেরই অনুরূপ । 
বস্তুত প্রতাপের সঙ্গে সাক্ষাতের পর শৈবলিনীর চরম ব্যর্থতা এবং অপরিসীম 
শূন্যতা চন্দ্রশেখরের সঙ্গে কল্যাণ-মিলনেই সমাপ্ত হল। চন্ত্রশেখরের উদীসীনতা! এবং 
শৈবলিনীর বাল্যপ্রেমরোমন্থন_এই ছুই দিক দিয়েই তাদের দাম্পত্য জীবনের 
সার্থকতায় বাঁধা ঘটেছিল । ছুঃখের মধ্য দিয়ে সে-বাধা অপসারিত হুল । চন্দ্রশেখরের 
শেষাংশটুকু নিয়ে পাঠকের সংশয় ঘোচে না। তার কারণ একদিকে আধুনিক পাশ্চাত্য 
সাহিত্যের সহযোগে জীবনের বাস্তবতা এবং ট্রাজেডিতে গভীর অন্গরাগ, আবার অন্য- 
দিকে কাপিদাস-ভবভূতির দাম্পত্য প্রেমাদর্শের অন্তিম কল্যাণবোধে তার বিশ্বাস। 
সীতারাম উপন্যাসেও রপমোহের নিদারুণ পয়িণ্ম দাম্পত্য প্রেমকেও কলুষিত করেছে 
দেখি, আবার নন্দা ও রমার পতিপ্রাণতায দেখি তার পুন:প্রতিষ্ঠা ৷ 


স্কিমচন্দ্রের রচনায় আমরা সংস্কৃত সাহিত্যের বিবিধ ছায়! দেখেছি । এদের মধ্যে 

একটি কাবোর প্রসঙ্গ আমরা এখনও বিশেষ আনি নি। গীতগ্রোবিন্দ-রচয়িতা জয়দেব_ 
কান্ত পদাবলীর বাঙালী কবি বলেই বঙ্ষিমচন্দ্রের কাছে বিশিষ্ট আসন পেয়েছেন তা 
না হলে কালিদাস ভবস্ৃতির সঙ্গে জয়দেবকে তিনি সমশ্রেণীতে গণ্য করেন নি। বুদ্ধির 
বিচারে জয়দেবকে তিনি প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করতে পারেন নি। বঙ্গদর্শন প্রকাশের 
আগেই ইংরেজি প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন ১__- 
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গীতগোবিদ্দ যে-দেশের এবং যে-কাঁলের রচনা তার সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য 

“এই উচ্চাভিলাষশূন্য, অলস, নিশ্টেষ্ট, গৃহস্থখপরায়ণ চরিত্রের অনুকরণে এক বিচিত্র 
গীতিকান্য হুষ্ট হইল । সেই গীতিকাব্যও উচ্চাভিলাবশুন্য, অলস, ভোগা সন্ত, গৃহহথখ- 
পরয়ণ। সে কাব্যপ্রণালী অতিশয় কোমলতা পূর্ণ, অতি স্থ্মধুর দম্পতী প্রণয়ের শেষ 
পরিচয় |; 

জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্য হিসাবে অত্যন্ত মধুর । কিন্তু সে-কাব্য 'রাধারৃফের 


বিলাসপূর্ণ'। বদ্ষিমচন্দ্র জয়দেবকে দেখছেন ভিন্নতর পরিপ্রেক্ষিকায়। এই জন্য 
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মধুর হওয়া সন্বেও তার কাব্য জাতীয় স্বাস্থ্যের পরিচায়ক জর (১৮৬৯) 
রচনাকাল থেকেই বঙ্কিমচন্ত্র বাংলাদেশের ইতিহাস এবং বাঙালী“জাতির অতীত চিন্তা 
করে আসছিলেন । তীর চিন্তায় দেশপ্রেম ছিল কিন্তু দেশগৌরববোধ তখনও দেখা 
দেয় নি। সপ্তদশ অশ্বারোহী গৌড় জয় করেছে, এই কাহিনী দীর্ঘকাল তাকে পীড়া দিয়ে 
এসেছে । বাঙালী চরিত্রের বলিষ্ঠতার অভাবই এর কারণ । “বাঙ্গালীর বান্বল' প্রবন্ধে . 
বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীর বলিষ্টতার অভাবের জন্য দায়ী করেছেন এদেশের ভৌগোলিক 
গ্রকৃতিকে | 'মৃণালিনী” উপন্যাসের রাজ! লক্ষ্ষণসেনকে দেখা গেল নিরুদ্যয এবং 
গৃহদথপরায়ণ। পারিষদবর্গও তদন্ুরূপ। সভায় সভাপপ্ডিত দামোদর শক্র আক্রমণের 
সম্ভাবনা! শুনে বললেন, তৃরকীয়েরা ষে গৌড় জর করবে, এটা শান্ত্রই আছে। তবে 
যুদ্ধোদ্যমের প্রয়োজন কি? মাধবাচার্য স্বচক্ষে শান্ত্বচন দেখতে চাইলে দামোদর 
একটি শ্লোক শোনাতে উদ্যত হলেন | মাধবাচার্য বললেন__ 

“গোৌড়েশ্বরের সভাপপ্ডিত যে অনুষ্রুপ ছন্দে একটি কবিত! রচনা করিয়া থাকিবেন, 
ইহা! কিছুই অসম্ভব নহে।* 

এই পশীক-রচনায় পারদর্শী সভাপপ্তিতের চরিত্র আকবার সময়ে বহ্িমচন্্র যদি 
জয়দেবকেই ম্মরণ করে থাকেন, তবে বিশ্বয়ের কিছু নেই। 

কিন্তু জয়দেবের মধুর কোমলকান্ত পদাবলীতে বঙ্কিমচন্দ্রের চিত্ত যে ছিল ভরা, তার 
বনু চিহ্ন ছড়িয়ে আছে তার বিভিন্ন রচনায় । কপালকুণ্ডলা-রচনাকালে গীতগোবিন্দের 
মধুর বাক্যখণ্ড ব্যবহৃত হয়েছিনু পরিচ্ছেদের নামকরণে কিন্তু শ্লৌোকপংক্তি তিনি 
ব্যবহার করলেন বিষবৃক্ষে অসফল প্রেমের নাসিক! উন্মািনী হীরার মুখে_- 

স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং 
দেহি পদপল্লবমুদারং। 

বঙ্গদর্শনে “বিষবৃক্ষ” প্রকাশের সময়ে তিনি “বিদ্যাপতি ও জয়দেব" প্রবন্ধে জয়দেবের 
কাব্য আলোচনা করেন। তাতে জয়দেবকে তিনি দেখালেন ইন্রিয়পরতা দোষের 
উদাহরণ হিসাবে ।৯ “কষ্ণচরিত্র” প্রবন্ধে তিনি জয়দেব-স্থষ্ট কষ্ণচরিত্র নিয়ে বিস্তৃততর 
আলোচন! করে বললেন - 

গীতগোবিন্দের শ্রীরুষ্ণ, কেবল বিলাসরসে রসিক কিশোর নায়ক ' সেই কিশোর 
মায়কের মুক্তি অপূর্ব মোহন মৃত্তি, শব্দভাগ্ডারে যত স্থকুমার কুন্থম আছে, সকলগুলি 

১(জদবের কাব্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য তুলনীয়--“জয়দেবের' 'ললিতলবঙ্গলতা" ভালো বটে, 
কিন্তু বেশিক্ষণ নহে। ইন্দ্রিয় তাঁহাকে মন-মহারাজের কাছে নিবেদন করে, মন তাহাকে একবার স্পর্শ 
কৰিয়াই রাখিয়া দেয়, তখন ভাই ইন্ত্রিয়ের ভোগেই শেষ হইয়া। যায় +*_কেকাধ্বনি, বীনা 
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বাছিয়। বাছিয়া, চতুর গোস্বামী এই কিশোর কিশোরী রচিয়াছেন; আদিরসের 
ভাগ্ারে যতগুলি ন্সিঞ্োজ্জল রত্ব আছে, সকলগুলিতে ইহা সাজাইয়াছেন।, 

“মানসবিকাশের” সমালোচনাতেও বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন ১ 

জয়দেবাদির কবিতায়, সতত মাধবী যামিনী, মলয়সমীর, ললিতলতা৷ কুবলরদ্ল 
শ্রেণী, ক্ফুটিত কুস্কুম, শরৎচন্দ্র, মধুকরবৃন্দ, কোকিলকৃজিতকুপ্জ, নবজলধর এবং ততৎসঙ্গে 
কামিনীর মুখমণ্ডল, ভ্রবল্লী, বাহুলতা বিশ্বোষ্ট, সরসীরুহলোচন, অলসনিমেষ, এই 
সকলের চিত্র, বাতোম্মথিত তটিনীতরঙ্গবৎ সতত চাকচিক্য সম্পাদন করিতেছে ।। 

জয়দেবের সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমতের পরিবর্তন খুব বেশি.না হলেও 
সৌজাহুজি বিরূপ কথাগুলি পরে বাদ দিয়েছেন 

কমলাকান্তের দপ্তরে “একটি গীত” রচনাটিতে বৃদ্ধ কমলাকান্ত বাংলার প্রাচীন 
গৌরব স্মরণ করে আত্মহারা । গৌরবের চিহ্ৃগুলির অন্যতম ছিলেন.জরদেব। জাতীয় 
জীবনে তীর প্রভাব যাই হক, অথবা জাতীয় প্রকৃতিকে তিনি যেভাবেই প্রতিনিধিত্ব 
করে থাকুন জয়দেবের কাব্যের মাধুর্য বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাকে নানা ভাবেই প্রভাবিত 
করেছে । সেই সুমিষ্ট ভাষা, কোমল পদবিন্যাস, ছন্দের তরঙ্গ, তরল অনুপ্রাস-ঝঙ্ার 
বস্কিমচন্দ্রের শিল্লিযনকে যে আবিষ্ট করেছিল তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। তার 
চমৎকার প্রমাণ বিখ্যাত “বন্দে মাতরম্ গানটি । এই গানটির রচনারীতি 
গীতগোবিন্দের রচনারীতিরই অনুরূপ । 

পণ্ডিতের! বলে থাকেন এবং রসিকেরাও স্বীকার করে থাকেন যে, গীতগৌবিনের 
সংস্কৃত ভাষায় প্রাকৃত দেশীভাষার প্রভাব আছে । এর ছন্দবিন্যাস এবং শব্দসমাবেশ 
থেকে সেকথা অনুমান করা যায়। বিশেষত এই কাব্যের পংক্তিমিল এবং পর্বভাগ 
নিঃসন্দেহে প্রারুত প্রভাবজাত। এই প্রাকৃত-প্রভাবিত সংস্কৃত ভাষাতেই বন্দে মাতরম্‌ 
গানটি রচিত। এতে সংস্কৃত ভাষা এমনই শিথিলভাবে ভাবটিতে লগ্ন যে কয়েকটি 
পংক্তি পরেই রচনা পুরোপুরি বাংলাই হরে উঠেছে । বস্কিমচন্দ্রের-_ 


স্থবজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং 
শস্যশ্যামলাং মাতরম্‌। 
এবং 


১ “কৃষ্চরিত্র' প্রবন্ধটি অক্ষয়চন্ত্র সরকার-সম্পার্দিত প্রাচীন কাব্যসংগ্রহে'র সমালোচনা উপলক্ষে 
লিখিত এবং 'খিবিধ সমালোচন' (১৮৭৬) গ্রন্থে সংকলিত । পরে এই প্রবন্ধটি 'বিবিধ প্রবন্ধে' বর্জিত 
মানসবিকাঁশও তিনি গ্রন্থে সংকলিত করেন নি। 


বঙ্কিমচন্দ্র ও সংস্কৃত সাহিত্য ১১৩ 


শুভ্রজ্যোৎলসাপুলকিতযামিনীম্‌ 
ফুল্পকুহ্ুমিত-ত্রমদলশোভিনীম্‌ 
__এই পংক্তিগুলির ধ্বনি কানে বাজিয়ে তোলে গীতগোবিন্দের__ 
ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে 
ঢুয়েতেই অযুক্ত তরল ব্যঞ্নধ্বনির অন্ুপ্রীস এবং সেই সঙ্গে চার মাত্রার পর্ববিন্যাস 
এই ধ্বনিসাদৃশ্য স্ট্টি করে। বন্দে মাতরম্এর পংক্তি কয়েকটি চারমাত্রীর পর্বে 
বিভক্ত । তেষনি গীতগোবিন্দের পংক্তি-_ 
ললিত ল | -বঙ্গল / -তাপরি / -শীলন / কোমল / মলয় স/ -মীরে 
জয়দেব-প্রবত্তিত চার মাত্রার ছনাঁই পদাবলী সাহিত্যে চলে এসেছে । পদাবলীতে 
দীর্ঘস্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ সর্বত্র বজায় থাকে না; কেবল মাত্রাগতসমতা৷ অক্ষুপ্ন রাখবার 
চেষ্টায় গড়ে উঠেছে ভাঙা জয়দেবী ছন্দ। বন্দে মাতরম্‌ এই ভাঙা জয়দেবীতেই 
রচিত 
শুধু বন্দে মাতরম্‌ গান রচনায় নয়, আনন্দমঠে গীতগোবিন্দের কাব্যপৎ্তি অনেক 
বারই অনেফভাবে এসেছে । জযদেবের ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী 
আনন্দমঠে সন্তানের মূখে সঙ্কেতের ভাষায় পরিণত-_ধীরসমীরে তটিনীতীরে বসতি 
বনে ব্রনারী। জয়দেবের দশাবতার স্তোত্র সন্তানদের মুখে মুখে ফিরেছে ; শাস্তি 
সারেঙ্গে স্থুর দিয়ে গেষেছে জয়দেবেরই গান-_ 
তব চরণপ্রণতা৷ বমমিতি ভাবয় কুরু কুশল প্রণতেষু ।১ 
শান্তির প্রতি যখন জীবানন্দ মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়েছে তখন-_- 
“অপ্রোগণের ভ্রবিলাসযুক্ত কটাক্ষের জ্যোতি লইয়! অতি যত্বে নিশ্নিত যে সম্মো- 
হন শর, পুষ্পধন্ব! তাহা পরিণীত দম্পতির প্রতি অপব্যয় করেন না।..-, 
-_-এই উক্তিও জয়দেবের আদিরসের ভাগার থেকেই নেওয়া__ 
ভ্রপল্লবং ধন্থরপাঙ্গতরঙ্কিতানি 
বাণ। গুণঃ শ্রবণপালিরিতি স্মরেণ। 
তস্যামনঙ্গ-জয়-জঙ্গম-দেবতায়া- 
মন্ত্রাণি নিজিত জগন্তি কিমপিতানি ॥ 

--৩। ১৩ 
আনন্দমমঠ-রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র যেভাবে জয়দেবকে ব্যবহার করেছেন, আর কোন উপন্যাসে 
বঙ্কিম ঠিক সেই পরিমাণে অনা কোনো! সংস্কৃত' কবিকে কাজে লাগান নি। 'যে-জয়দেব 

১ আনন্বমঠ ৩য় খণ্ড, ধম পরিচ্ছেদ । গীতগোবিন্দ ১ সর্গ, ২৪ ঙ্োক্ষ 
বৃঙ্কিম-৮ 


১১৪ চিন্তানায়ক বস্ষিমচন্দ্র 


সম্বন্ধে তিনি একদা প্রতিকূল মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন, সেই জয়দেবই বস্কিমকে 
এমনি করেই অধিকার করলেন। এ-কথাঁও অবশ্য মনে রাখতে হবে, সমগ্র আনন্দ- 
মঠের ঘটনার পটভূমি আসলে বীরভূম, অজয্বতীর, এবং কেন্দুলি মেলা । সন্্যাসী- 
বিদ্রোহের ইতিহাসের রঙ তিনি পরের সংস্করণে লাগিয়েছেন। সে-রঙও ভালো করে 
লাগে নি। | 

বন্কিমচন্্র কী এতই বদলে গেলেন? আনন্দমঠেরই একস্থলে সত্যানন্দের মুখে 
তিনি বলিয়েছেন-_ 

“চৈতন্যদেবের বৈষ্বধর্ম প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম নহেন-_-উহা! অর্ধেক ধর্ম মাত্র । চৈতনা- 
দেবের বিষ প্রেমময়__কিন্তু ভগবান কেবল প্রেমময় নহেন-_-তিনি অনন্তশক্তিময়। 
চৈতন্যদেবের বিষ্ণু শুধু প্রেমময়-_সন্তানের বিষু শুধু শক্তিময়। আমরা উভদ্েই 
বৈষ্ঞব__কিন্তু উভয়েই অর্ধেক বৈষ্ব | 

তাই সন্তানরা জয়দেবের দশাবতার স্তোত্রের খ্বর্ধবাঁন বিষ্টুরই উপাসক, আবার 
যেখানে উজ্জলরস সেখানেও ঘুরে ঘুরে এসেছে জয়দেবেরই মধুর কোমল কান্তপদ । 


বস্কিমচন্দ্রের সাহিত্যচিস্ত। 


12800 15 10 880] 61709, (0 0010 96186 & 20170 01 ৪110 :6001760. 00 1089 01) 
10065] 01501)18 1060 27৮) 800. 6801) £97.6296107) 1061678516৪ ০দা 8]10ঘ 690 
গাড় 06167, 

0 শি, 0108, 


নাহিত্যতত্ব নিয়ে বাংলা সাহিত্যে গভীর আলোচনা! বস্ধিমচন্্রই প্রথম করেছিলেন 
একথা! বললে অত্যুক্তি করা হবে না। এর একটা সাধারণ কারণ নির্দেশ কর! যায় এই 
বলে যে সত্যকার সাহিতোর স্হষ্টি হলে তবেই তার বিচার-পদ্ধতি এবং আস্বাদন-রীতির 
আদর্শ গড়ে উঠতে পারে। উৎকুষ্ট সাহিত্য আস্বাদন থেকেই সাহিত্যের স্ৃট্টিরহম্য 
জানবার ইচ্ছা! জেগে ওঠে । যেখানে সাহিত্যের মহৎ নিদর্শন নেই, সাহিত্যের 
সমালোচনাও সেখানে নেই । স্থষ্টিতে বৈচিত্র্য না থাকলে সমালোচনাতেও গভীরতা 
ও বৈচিত্র্য আসে,ন!। আ্যারিস্টটল যখন তার বিখ্যাত সাহিত্য-শান্ত্র রচন। করেছিলেন 
তখন তার সম্মুথে আদর্শ ছিল মহাকাব্য এবং কয়েকটি নাটক। এদের উপর ভিত্তি 
করে আ্যারিস্টটল তার সাহিত্যিক নীতি স্থির করেছিলেন। সাহিত্যিক আদর্শ 
উচ্চাঙ্গের বলেই ত্যারিস্টটলের সাহিত্যচিন্তায় গভীর অন্তরূ্টি আস! সম্ভব হয়েছিল। 
আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বঙ্ধিচন্্র স্পষ্টত সাহিত্য-জিজ্ঞাসার স্ত্রপাত করেছিলেন বটে, 
কিন্তু তার সম্মূথে সাহিত্যের কোন্‌ মহৎ দৃষ্টান্ত তিনি পেয়েছিলেন? সেকালের 
সাহিত্যের মধ্যে মধুস্থদনের কাব্য ও নাটক, দীনবন্ধুর নাটক, রঙ্গলাল, ঈশ্বর গুপ্ত এবং 
হেমচন্দ্রের কবিতা- মোটামুটি এই ছিল তখনকার আধুনিক বাংল! সাহিত্য । ইশ্বর 
গ্প্ঠ, প্যারীচাদ মিত্র এবং দীনবন্ধু মিত্রের জীবনী রচন! করতে গিয়ে তাদের সাহিত্যের 
বিস্তৃত আলোচনা বঙ্কিমচন্দ্র করেছিলেন সত্য; কিন্তু নিবিশেষ সাহিত্য-সমালোচনা- 
মূলক প্রবন্ধে তিনি সেকালের বাংলা সাহিত্য থেকে বিষয় বা দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করেন নি। 
শেক্সপীয়রের নাটক, 'মিলটনের কাব্য, মহাভারত, কালিদাস ভবভূতির কাব্য নাটক-_ 
এক কথায় যাদের ক্ল্যাসিক বলে, বঙ্কিমচন্দ্র তাকেই একমাত্র সাহিত্যের নিকষ- 
পাবাণরূপে ব্যবহার করেছিলেন । মধুস্থদনের মেঘনাদবধ কাব্যকেও তিনি এরকম 
আলোচনার মধ্যে আনেন নি। এর থেকেই বুঝতে পারা যাবে আমাদের মঙ্গলকা ব্য, 
পাঁচালী কবিগানের এ্রঁতিহ্যে লালিত বাঁঙালীর কাছে সাহিত্যের কোন মূল্যঘান তিনি 


১১৬ চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র 


নির্দেশ করতে চেয়েছিলেন । আমাদের কাছে তিনি সাহিত্যের, উৎকৃষ্ট আদর্শকেই 
ধরে দিতে চেয়েছেন। যে যুগে বাংল! সাহিতা গড়ে উঠছে, সেই ধুগেই প্রয়োজন 
সর্বোচ্চ আদর্শের । 

আমাদের দীর্ঘ মধ্যযুগের সাহিত্যে বৈষ্ণব রচনা ছাড়! আর কোথাও রস-সমালোচনা 
বলে কিছু পাওয়া যায় না। বৈষ্ণব সাহিত্যেও রচনা প্রক্রিয়া সম্বন্ধে স্পষ্টত কিছু নেই। 
কিন্তু রসোদ্রেকের পদ্ধতি নিরে তাদের আলাদা একটি রসশাস্ত্র গড়ে উঠেছিল । প্রাচীন 
সংস্কৃত সাহিত্য থেকে বৈষ্বব সাহিত্য বিষয়বন্ত, রচনা-পদ্ধতি এবং লক্ষ্য--এসব দ্বিক 
দিয়েই আলাদা! হয়ে গেল। বৈষ্ণব সাহিত্য সাধারণ পাঠ্য সাহিত্য হিসাবে রচিত 
হয় নি। স্বতরাং সাধারণ সাহিত্য-বিচার পদ্ধতি এতে প্রযুক্ত হয় নি। প্রাচীন 
অলঙ্কার শাস্ত্র থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করা হলেও বৈষ্ণব সাহিত্যের উদ্দেশ্য ছিল 
ভিন্ন। ধর্মভাবুকত। থেকে এই সাহিত্োর জন্ম ।- ধর্মের সীমা এবং লক্ষ্য থেকে এই 
সাহিত্য কখনও বিভিন্ন হয়ে যায় নি। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত নাটকই হুক, ব্রজবুলি 
বা বাংলায় লেখা পদাঁবলীই হক-_-এই সাহিত্যের চরম লক্ষ্য হচ্ছে ভক্তিভাবের 
উদ্রেক । বৈষ্ণব ধর্মের অভিনবত্ যেখানে, এই সাহিত্যের অভিনবত্বও সেখানে । গভীর 
অধ্যাত্মচিন্তা থেকে উৎপন্ন হলেও জীবনের কতক গুলি সুন্দর মধুর হ্ৃদয়গ্রাহী বৃত্তিকেই 
সাধনার অন্গরূপে গ্রহণ কর! হয়েছিল । এজন্য এহিকতার সঙ্গে অনৈহিক উপলব্ধির 
মিলন দিয়েই বৈষ্ণবের সাধনা এবং সাহিত্য । এঁহিক জীবনান্থভৃতি যতটুকু আছে, 
সাহিত্যের লক্ষ্য ততখাঁনিই চরিতার্থ হয়েছে । সাহিত্য যখন রূপাঁতীতের চিন্তায় মগ্ন 
হয়, তখন বৌধ হয় সাহিত্য তার লক্ষ্যকে অতিক্রম করে যায়। বৈষ্ণব সাহিত্যের 
বিষয় বৈষ্ণব ধর্মেরই বিষয়। মানব-হ্ৃদয়ের কতকগুলি ভাবকে রসে পরিণত করবার 
প্রয়াসে বৈষ্ণব সাহিত্যের জন্ম হলেও এইপব বৃত্তির এঁহিক পূর্ণতা বৈধ্ব ধর্মের 
অভিপ্রেত ছিল না। এই বৃত্তিগুলির সার্থক পরিণাম ছিল রসম্বরূপ কৃষ্ণের প্রতি গভীর 
ভক্তিভাবের উদ্দ্রেক অর্থাৎ এই সাহিত্য ধর্মসাধনারই অঙ্গ । কীর্তন না হলে বৈষ্ণবের 
সাধনা পূর্ণ হয় না। ক্ল্যাসিকাল সংস্কৃত সাহিত্যের ভাব এবং রসের শ্রেণীভাগকে 
বেষ্বেরা গ্রহণ করলেন না। তীদের মতে রস পাঁচটি- শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য এবং 
মধুর। এই পাঁচটি রস নিরে পদাবলীর কাব্যোত্কর্ষ। ক্ল্যাসিকাল সংস্কৃত সাহিত্যে 
্বীক্কত হয়েছিল নয়টি রস এবং সঞ্চারী সহযোগে আরো! কিছু গৌণ বৈচিত্র্য । কিন্ত 
সংস্কৃত সাহিত্যের পশ্চাৎপটে সমগ্রভাবে ভারতীয় মনোভাবের পরিচয় অব্যাহত 
থাকলেও বিশেষ কোনো ধর্মসশ্প্রদায়ের সন্কীর্তা1 এতে নেই। কাব্যের লক্ষ্য মুখ্যত 
কখনও নির্বাণ বা মুক্তি ছিল ন| কিংবা বিশেষ কোনো! ধর্মভাবের উদ্বোধনও ছিল না । 


বন্কিমচন্দ্রের সাহিত্যচিন্তা ১১৭ 


বাৎ্সায়নের গ্রন্থে কবি এবং রসিকের যে লক্ষণ বর্ণনা! করা আছে, বলা বাহুলা, কোনো, 
ধর্মনিষ্ঠ বৈরাগ্যপ্রবণ চরিত্রের বর্ণনা সেটা নয়। 

অবশ্য প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য সম্বন্ধে অধ্যাপক স্থশীলকুমার দে যে কথা বলেছেন১__ 
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সে কথাও সম্পূর্ণ অস্বীকার করবার উপায় নেই। এই সাহিত্যের বিচারপদ্ধতিও 
বৈদান্তিক বিচার-প্রণালীর অন্নুসরণে শেষ পর্যন্ত অলৌকিক রসাম্বাদনেই পাঠককে 
নিয়ে যায়। কাব্যরদের আস্বাদনকে ব্রহ্ষাম্বাদ-সহোদর বল! হয়েছে--এ বর্ণনা নানা 
দিক দিয়েই ভেবে দেখবার মতো । বেদাস্থে যাকে ব্রহ্ম বলা হয়েছে, বৈষ্ণব দর্শনে 
তিনি রসম্বরূপ। 'এদিক দিয়ে বৈষ্ণব সাহিত্যশান্ত্র এবং প্রাচীন কাব্যশান্ত্র একই 
নীতিতে বদ্ধ এবং এসব দিক দিয়েই যৌলিক ভারতীয় দৃষ্টির বৈশিষ্টা সর্বত্রই সমুজ্জল। 
রবীন্দ্রনাথ “প্রাচীন সাহিত্য” বইটিতে পাশ্চাত্য এবং ভারতীয় কবির দুষ্টির তুলন! 
করেছেন। ভারতীয় সাহিত্তে ট্র্যাজেডি ছিল না, তার কারণ বিশ্বের বৃহত্তর কল্যাণ- 
বোধে ভারতীয় কবির বিশ্বাস ছিল ঞুব। এই কল্যাণবোধকে জাগানো ছিল 
এদেশের সাহিত্যের লক্ষ্য । যুরোগীয় কবি সুদূর কল্যাণের চিন্তা না! করে প্রত্যক্ষ 
বাস্তব জীবনের প্রতি নিবিড় মমতাকেই জাগাতে চেয়েছেন । আযারিস্টটল বহু প্রাচীন 
কালে অন্ুকরণের কথা বলে গিয়েছিলেন। আ্যারিস্টটল-এর সমালোচনার আদর্শ 
অনেক দিক দিয়ে পরবর্তাকালে পরিবর্তিত হলেও এই স্বত্রটিকে সাহিত্য সমালোচকেরা 
কখনোই বর্জন করেন নি। প্রকৃতির অন্নকরণে সাহিত্য স্থাই করতে গিয়েই খণ্ডিত 
জীবনের দুঃখ-চেতনা হয়েছে এমন মর্ীস্তঃসঞ্চারী | 

বৈষ্ণব সাহিত্য ছাড়া মধ্যঘুগে আমাদের আর যে সাহিত্য ছিল, তার মধ্যে মঙ্গল- 
কাব্যের সার্থক কবি স্বভাবতই প্রাচীন অলংকারকেই প্রামাণ্য বলে মেনে নিয়েছেন। 
ভারতচন্দ্র অন্রদামঙ্গলে যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন তাতে কাব্য নাটক এবং অলংকার 
অধ্যয়নের উল্লেখ আছে। মঙ্গলকাব্যের গ্রশ্বর্ধের যুগ অষ্টাদশ শতাব্দী । এ শ্শ্ব্ 
প্রাণের নয়, দেহের। ঈশ্বর গুধ্ধ ভারতচন্দ্রের কাধ্য সমালোচনা করতে গিয়ে 
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১১৮ চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র 


বলেছিলেন,১ '“পদ্যের দ্বারা ইহার পাণ্ডিত্য, বিদ্যা, পরিশ্রম এবং যত্বের ব্যাপার যত 
প্রকাশ পাইয়াছে, দৈবশক্তির পরিচয় তত প্রকাশ পায় নাই'। অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
*দৈবশক্তি" নয়, পাণ্ডিত্য, বিদ্যা, পরিশ্রম এবং যত্বুই বড় হয়ে উঠল। সমালোচনা- 
শান্তর আরম্ভ হয়েছিল অলংকার দিয়ে ; শেষ পর্যস্ত অলংকার ছাড়িয়ে কাব্যরসের মহত্তর 
প্রতিষ্ঠা হয়েছিল কিন্তু নামটা থেকেই গেল। ভারতচন্দ্রের যুগে কাব্যে আবার সেই 
অলংকারটাই বড় হল। এই রসহীন অলংকরণের আদর্শ মধুস্থদনের পূর্ব পর্যস্ত বাংলা 
সাহিত্যে চলে এসেছে । 

কিন্তু ভারতচন্ত্রই আবার বলে গিয়েছেন, “যে হৌক সে হোক ভাষ কাব্যরস লয়ে। 
অর্থাৎ কাব্যরস ্ষ্টির জন্য ভাষার বীধাধরা রীতিকেও অতিক্রম করে যেতে তীর 
দ্বিধা নেই। অষ্টাশ শতাব্দীতে ভারতচন্দ্র এইটুকুই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন । রঙ্গলাল 
'পন্সিনী উপাখ্যানে"র ভূমিকায় এই কাব্যরস নিয়ে আলোচনা! করেছিলেন। এই 
আলোচনায় রঙ্গলীন কাব্যের একটি মহৎ উদ্দেশ্য নির্দেশ করে দিলেন । মূলত তিনি 
এতে প্রাচীন আলংকারিকদের বক্তব্যকেই গ্রহণ করেছেন। অবশ্য এই আলোচনাতে 
তিনি একটি কথা স্বীকার করলেন, এঁতিহাঁসিক দিক থেকে যাকে অভিনব বলা যায়__ 

'ইংলপীয় বিশ্তদ্ধপ্রণালীতে যত বঙ্গীয় কাব্য বিরচিত হইবে, ততই ব্রীড়াশূনা 
কদধ কবিতাকলাপ অন্র্ধান করিতে থাকিবে এবং তত্তাবতের প্রেমিক দলেরও সংখ্য' 
হ্বাস হইয়া আসিবে ।” 

রঙ্গলালের এই উক্তি অভিনব একাধিক কারণেই | ১৮৫২ খ্রীস্টান বীটন সোসাই- 
টিতে পঠিত “বাঙ্গীলা কবিত! বিষয়ক প্রবন্ধেঁ তিশি দেশীয় কাব্যের প্রতি গভীর 
অন্থরাগ প্রকাশ করেছিলেন। রঙ্গলালের কাব্যে আধুনিক বিধয়বন্ত এবং রুচির চিহ্ন 
ছড়িয়ে আছে, কারণ তিনি নিজে ইংরেজি-কাব্যরসিক ছিলেন ; কিন্তু আধুনিক নতুনতর 
মূল্যবোধ তিনি সৃষ্টি করতে পারেন নি। কাব্যের ছন্দে, অন্যানা বহিরিঙ্গ শিল্পকলায় 
এবং ভাবের দিক দিয়েও রক্ষণশীল মনোভাবের ফলে রঙ্গলাল কাব্যবিচারে কোনে! 
নবীন চেতনার সঞ্চার করতে পারেন নি। সেই চেতনার স্থষ্টি করেছিলেন মধুস্দন। 

মধুস্থদন কবি ছিলেন, ভাবুক ছিলেন না । কাব্যের বিচার তিনি কখনই করতে 
যান নি। তার নিজের রুচির কথাই অনেক চিঠিতে তিনি বলে গিয়েছেন । সেগুলি 
সাহিত্য-সমালোচন। নয়, তবু বাঙালী কবির দিকৃপরিবর্তন এবং নতুন মূল্যবোধের 
দৃষ্টান্ত হিসাবে মধুস্দনের এই সাহিত্যিক উক্তিগুলি অবশ্যই বিচার্ধ-_ 
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১ ঈশ্বরচন্ত্র গুগ্ত রচিত কবিজীবনী, ১৯৫৮, পৃ ৪৪ 


বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যচিস্তা ১১৯ 
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অন্য একটি চিঠিতে তিলোত্তমাসম্ভবের প্রসঙ্গে মধুস্ছদন লিখেছেন__ 
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'হ| উত্তম উত্তম অলঙ্কার আছে । মন্দ হয় নি!) 

মধুস্থদন কাব্যের বহিরঙ্গ রূপরীতির উপরে কাব্যস্থট্টির একট! নূতন রহস্যকে সে- 
কালের পাঠকের কাছে ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন, এইসব উক্তিতে তার প্রমাণ 
আছে। প্রাচীন কাব্যসযালোচনা-পদ্ধতি দিয়ে যে নতুন যুগের কাব্যকে সম্পূর্ণ আয়ত্তে 
আনা যাবে না, নতুন যুগের শ্রষ্টা! মধুস্দন সেটা বুঝতে পেরেছিলেন । কিন্তু সাহিত্য- 
তত্ব নিয়ে মধুস্দন কিছুমাত্র ব্যস্ততা প্রকাশ করেন নি. কারণ কোন রকম তত্বই 
তিনি সহা করতে পারতেন না। মধুস্থদন যা স্ষ্টি করেছিলেন কাব্যে, যার আভাস 
দিয়েছিলেন বিভিন্ন পত্রে, বঙ্িমচন্ত্র শিল্পহষ্টিতে তাকেই অনুসরণ করেছিলেন, আর 
বিভিন্ন ব্যাখ্যায় র্যাখ্যাত করলেন তাকেই । 

অবশ্য একথ| বলতেই হবে রাজেন্দ্রলাল মিত্র “বিবিধার্থসংগ্রহে” বাংলা গ্রস্থসমালো- 
চার এক নতুন রাঁতির প্রতিষ্ট। করেছিলেন । ক্যালকাটা রিটিউতে নবাবন্দের কেউ 
কেউ সাহিত্া সমালোচনামূণক প্রবন্ধ রচন|। করেছিলেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই 
আধুনিক শিক্ষা শিক্ষিত মশীষী। কিন্তু তিনি মূলত ছিলেন এতিহাসিক। উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রথমার্ধের হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে সাহিত্য ও দর্শনের প্রতি গভীর 
অন্থরাগ সঞ্চারিত হলেও ইতিহাসচেতনাও তীদের মধ্যে খুবই প্রবল ছিল। “সাধারণ 
জ্ঞানোপাজিক। সভায় নব্যবঙ্গের৷ বরং সাহিত্যের আলোচনাই কম করেছেন। সম- 
সাময়িক সমাজ এবং প্রাচীন ইতিহাসের আলোচনাই তার। বেশি করেছেন । উনবিংশ 
শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের মনীষীর। সকলেই নব্যবঙ্গ-প্রচলিত ইংরেজি শিক্ষাপদ্ধতি দ্বারা 
কোনো না কোনোভাবে প্রভাবিত ছিলেন । ভূদ্রেব ব! বঙ্কিম কেউ এর ব্যতিক্রম নন। 
ইতিহাসচর্চা আমাদের প্রথম দিককার শিক্ষার গোড়াপত্তনের যুগে চিন্তা এবং আলো- 
চনার যে খজুতা এবং বস্ত-নির্ভরত! এনে দিয়েছিল,পরবর্তাঁ যুগে ধারা সাহিত্যের মতো! 
কল্পনাসর্বস্ব বিষয়েত্র আলোচনা! করেছেন তীরাও সেই ইতিহাসাশ্রিত বস্তনির্ভর চিন্তা- 
পদ্ধতি থেকে মুক্তি পান নি। উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য, সাধারণভাবে বলতে গেলে, 
বন্তগ্রাহ্য চিন্তাকল্পনারই সাহিত্য ; তার অন্যতম কারণ ছিল সেকালের স্পষ্ট এবং স্বচ্ছ 
চিন্ত। করাবার শিক্ষাপন্ধতি.। রাজেন্দ্রলাল মিত্র স্বয়ং এরতিহাসিক ছিলেন । সেইজন্ত 


১২০ চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র 


বিবিধার্থ সংগ্রহের সমালোচনাতে সর্বদাই এঁতিহাঁসিক পটভূমি এঁসে গিয়েছে । বেশী- 
সংহার নাটকের সমালোচনাতে* তিনি সংস্কৃত নাটকের উৎপত্তি আলোচনা করে- 
ছিলেন। গ্রীক উদ্ভব তিনি অন্বীকার.করেছেন। আবার 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকের 
সমালোচনাতে২ রাজেন্দ্রলাল আলংকারিক পদ্ধতিই অবলম্বন করেছিলেন । তৎসত্বেও 
এতেও ইতিহাসজ্ঞান এবং চরিত্র-বিচার গঠনকল্পনা-বিচার প্রভৃতি আধুনিক সমালোচন। 
পদ্ধতির চিহৃও ছড়িয়ে আছে । 


কিছুদিন বাংলা সাহিত্যে এই দ্বিধা চলেছিল । বস্ষিমচন্ত্র এসে সেই দিধা ঘুচিয়ে 
দিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র পুরোপুরি ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। রাজেন্দ্রল(ল যেমন 
ছিলেন প্রধানত এতিহাসিক বঙ্কিমচত্ত্র তেমনে ছিলেন প্রধানত সাহিত্যিক | কিন্ত 
বন্ধিমের সাহিত্য-ভাবনা সাহিত্যের দেশ-কালবিচ্ছিন্ন সৌন্দর্ষের বিচার নর । সাহিত্য- 
বিচারে এতিহাসিক পরিবেশের আলোচন। করে তিনি সাহিত্য-সমালোচনা কে স্পষ্ট 
করে তুলেছেন। এ দিক দিয়ে তিনি যথার্থই নব্যবঙ্গের অন্থগমন করেছিলেন । কিন্ত 
নব্যবঙ্গেরা যা করেন নি বঙ্কিমচন্দ্র তাই করলেন-_তিনি সাহিতাতবের আলোচনায 
অবতীর্ণ হলেন । অবশ্য একথা স্বীকার করতে হবে বঙ্কিমচন্দ্র সাহত্যতব্বের আলো: 
চনাও তেমন বিস্তীর্ণ ভাবে করেন নি। নিছক সাহিত্যের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ 
যেমন অন্তত পাচখান। গ্রন্থ রচনা! করেছেন, সেই তুলনায় বঙ্ধিমের দান খুবই কম। 
সাহিত্য বিষয়ে তার রচনাগুলিকে এই কয়টি ভাগে ফেলা সম্ভব--১ জীবনী বর্ণনা- 
প্রসঙ্গে সাহিত্যালোচনা, ২. প্রাচীন সাহিত্যালোচনা, ৩. সমসাময়িক পুস্তক সমালোচনা, 
৪. ধর্মতত্বে চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শিল্পন্থটির রহস্য আলোচনা । 

সাহিত্য-বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র মতামত জানতে গেলে শুধু সাহিত্যিক প্রবন্ধগুলি 
পড়লেই চলবে না-__বস্ধিমচন্দ্রের মূল জীবনদর্শনের সঙ্গেও পরিচিত হওয়া প্রয়োজন । 
জীবন ও সমাজ সম্পর্কে বঙ্কিমের যে দীর্শনিক মতবাদ তার ধর্মতত্বে বা শ্রীকৃষ্ণচরিত্রে 
প্রকাশ পেয়েছে, সাহিত্য সম্পর্কে তার চিন্তাও ছিল তারই একটা দিক। বঙ্কিম- 
মনীষার এই সুসংহত এককেন্দ্রিকতা। সত্যই বিশ্ময়কর | জীবনকে তিনি সমগ্র'এবং 
অখু খ্গুনূপৈই দেখেছেন। তার চিন্তা ও কর্ম, প্রবৃত্তি ও উদ্যোগ, সাধনা সাফল্য-_যত 
বিচিত্রই হক, “মানবতা? নামক একটি হস্পষ্ট সততারই তারা প্রকাশ । সব কিছুর মধ্যে 
একটি চমৎকার সঙ্গতি বঙ্ষিমচ্্র কল্পনা করেছিলেন । নানি নিযযানা 


১ বিবিধার্থ সংগ্রহ, ১৭৭৯ শক ভাদ্র, পৃ ১০ 
২ এ, ১৭৭৬ শক মাঘ, পূ ২২৩-২৬১ 


বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যচিন্ত। ১২১ 


অস্তিত্বের একটা অচ্ছেদ্য রপবিকশরপ্রে দেখেছেন। মাহিতারসকে অলৌকিক বলে 
লৌকিক জীবনের থেকে দূরে সরিয়ে রাখেন নি )(বৈষ্ঞবের মতো! নিগৃঢ ধর্মসাধনার 
সঙ্গে যুক্ত করে প্রাত্যহিক জীবনের থেকেও তিনি বিচ্ছিন্ন করে নেন নি। জীবনের 
অপূর্ণতার স্বপ্ন-পুরণ বলেও তিনি সাহিত্যকে বিলাস-গৌর্ব দেন নি। বস্তুত সাহিত্য 
মানুষের মন্ুষ্যধর্মেরই প্রকাশ | ভ ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে বক্ষিমচন্ত্রই সর্বপ্রথম 
সাহিত্যকে জীবনের অঙ্গীকৃত করলেন। সাহিত্য সামাজিক মানুষেরই সৃষ্টি । সমাজ- 
বিচ্ছিন্ন আত্মস্বাতন্তের কল্পনাসর্বস্ব ভাবময় সৃষ্টি সাহিত্য নয়। এর ছুটি দিকই 
স্কিম বিভিন্ন স্থলে ব্যাখ্যা করেছেন্‌। সমাজ এবং ব্যক্তি, কেউই অনানিরপেক্ষ নয়। 
সাহিত্য ছুয়েরই মিলিত পরিণাম । 

ধর্মতত্বে বঙ্কিমচন্দ্র তার কল্পিত মানবধর্ধের ব্যাখ্যা করেছেন। মান্থুষের সত্তাকে 
বঙ্িমচন্দ্র তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন, জ্ঞানার্জনী, কাধকারিণী এবং চিন্তরপ্ষিনী | এই 
তুতীয়টি থেকেই য। কিছু মৌন্দর্ষ ও শি্পসষ্টি। বন্ষিম বলেছেন, বিশ্বব্যাপী চৈতন্যের 
যে মূল শৃক্তি বিশ্বে শৃঙ্খলা নিয়ে এসেছে, সেই শক্তি জড়বস্তকে আশ্রয় করা অনির্বচ- 
শীন অ'নন্দের সঞ্চার হ্েছে। সহজ করে বলতে গেলে বেঁচে থাকার একটা অনির্দেশ্য 
শাশন্দ আছে । এই আনন্দের কোনে! কারণ নির্দেশ করা সহজ নয়। বর্ণ দেখে 
শাখাদের আনন্দ হয়, মধুর গান শুনেও আশন্দ হদ্ব। কবিরা তে। এই আনন্দেরই চর্চা 
করেন। এই আনন্দময় অন্তুভৃতিতেই তারা কাব্য রচনা! করেন। বলা প্রয়োজন, 
আনন্দ কথাটার একটা ব্যাপক অর্থ আছে। বৃষ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিকেই যদি দৃষ্টান্ত- 
বপে নেওয়া যায়, তবে অবশ্য দেখা যাবে কাহিনীর নিছক আনন্দময়তা কমই আছে। 
বিষবৃক্ষ বা কৃষ্ণকান্তের উইলের উপসংহার আমাদের প্রত্যাশা-পুরণের আনন্দ দেয় 
না। বঙ্কিমের অধিকাংশ উপন্যাসই বেদনা-মাবুর্ধে আমাদের হ্বদয়কে আচ্ছন্ন করে 
মধুন্দূনের মেঘনাদবধই বাকী? কাবোর উপসংহারে মৃহৎ বিচ্ছেদের মৃহৎ বিষপ্পতায় 
পাঠকের অন্তর পূর্ণ হয়ে ওঠে | কিন্তু এই বিচ্ছেদ-ছুঃখ বা রাবণের পরাজয় কি বেঁচে 
থাকাকে কোনদিক দিরে অর্থহীন প্রতিপন্ন করে? ত। যদি না হম্ন তবে এই ছুঃখ সত্বেও 
বেচে থাকার আনন্দ আছে। এই আনন্দকে স্পষ্ট করে বোঝানো কঠিন । কমলাকান্তের 
“পরের 'পতঙ্গ' রচনাটির_ মধ্যে বক্ষিমমৃত্যুর্‌.আনন্দের.ব্ণনা দিয়েছেন। এ আনন্দ 
স্থীবনেরও বটে কারণ মৃত্যুকে স্বীকার করেও আমাদের সত্তা জীবন-বিমুখ হয় না। 

এখন হইতে আমার ধোধ হইতে লাগিল যে মন্য্যমাত্রেই পতঙ্গ । সরলেরই এক 
একটি বহ্ি আছে--মকলেই সেই বহ্ছিতে পুড়িয়। মন্রিতে চাহে, সকলেই মনে করে 
সেই বহ্ছিতে পুড়িয়া মরিতে তাহার অধিকার আছে ।' 


১২২ চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র 


একটি কথা বলা দরকার | বঙ্কিম যাকে বিশ্বের শৃঙ্খল! বলেছেন সেটা] কি? এ 
শৃঙ্খলা কিন্তু আদর্শ নৈতিক শৃঙ্খল! নয়। জীবনের যেটা প্রত্যক্ষ রূপ, সেটাকে নৈতিক 
বলা যায় না। জীবনে অন্ধ উন্মাদনা আছে আদর্শ নীতির দিক দিয়ে সেটা ঠিক নয়। 
সুতরাং আদর্শ শৃঙ্খলায় এর স্থান নেই। -প্রারৃতিক জগৎ যে নিজন্ব নিয়মে চলেছে, 
বঙ্কিম তাকেই বলেছেন শৃঙ্খলা । সব কিছুই নির্দিষ্ট কার্ধকারণের শৃঙ্খলে বদ্ধ এবং মেই 
জন্যই পরিচ্ছন্ন এবং স্পষ্ট । এইভাবে জীবনকে দেখার মূলে মুরোপের অষ্টাদশ শতাব্দীর 
প্রভাব আছে সন্দেহ নেই। বঙ্কিমের সাহিত্য-সমালোচনা রোমান্টিক-পুর্বপ্রত্যক্ষতার 
নীতি বারা প্রভাবিত। 

প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতি বিশ্বাস দিয়ে গঠিত ছিল বস্কিমের মন। সাহিত্যের 
নীতিকেও এই নিম্নমতত্বই অনেকখানি অনুরপ্রিত করেছিল । জগতের প্রত্যক্ষ রূপ 
তার কার্-কারণশঙ্খল৷ সাহিত্যের স্থ্টির পটভূমি নির্মাণ করে । সেই জীবনকাহিনী,সেই 
আবেগ, সেই প্রেম, সেই ছুঃখ, সেই মিলনই যেমন সাহিত্যের বিষয়, তেমনি তাদের 
স্বাভাবিক প্রান্কতিক প্রতিক্রিয়াও সাহিতোর প্রদর্শনীয় অঙ্কনযোগ্য বিষয় । এদিক দিছে 
নস্টমচন্দ্রকে বাস্তববাদী লেখক বলা যেতে পারত । কিন্তু বঙ্কিম যে আদর্শবাদী লেখক 
সে বিষয়ে তো সন্দেহ নেই । বঙ্কিমের উপন্যাসে আদর্শবাদিতার ছুটি দ্রিক। একদিকে 
বিশেষ ব্যক্তিচরিত্র বিশেষ ঘটনার সাহাযোই নিধিশেষ তাৎ্পধ অর্জন করেছে । 
বহ্কিমের নিজের স্থ্টি একটি উপলক্ষে মাত্র সমগ্র পাঠকচেতন[কে লগ্ন করে রাখে না, 
,স-চেতন] ছড়িয়ে যায় মানব-ভাগ্য ও মানব চরিত্রের সামাগ্রক অনুভূতিতে । এই 
অর্থে নিশ্চয়ই তিনি আদর্শবাদী । আর একদিকে, বঙ্কিম জীবনজাল! থেকে উদ্ধীরের 
জন্য মেলে দিয়েছেন এক অপ্রাপ্য নৈতিক সত্যের স্বপ্নকে ৷ সেব্প্ন বাস্তবে রূপ নেয় 
নি, কিন্তু সে-স্বপ্র ছুখহত নায়ক ও বেদনাবিন্ধ নায়িকাকে উতলা করে তুলে রসকে 
ঘনীভূত করে. তোলে । 

বঙ্কিমের নিছের রসশিল্পে এই বিচিত্র সৌন্দর্য স্ষ্টি হলেও তত্বের আলোচনায় তিনি 
এর কোনে! ব্যাখ্যা বা সাহিত্যনীতি নির্ধারিত করেন নি। সেক্ষেত্রে বরং তিনি 
প্রত্যক্ষতাবাদীদের মতোই সাহিত্যস্থট্টিতে একটি সাধারণ নিয়মকেই স্বীকার ও ব্যাখা। 
করেছেন। সাহিত্য মাত্রেরই বিশেষ বিশেষ প্রকৃতি অর্জনের মূলে থাকে যুগ জাতি 
এবং পরিপার্খের প্রভাব । টেন তার স্ুবিখ্যাত ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে (১৮৬৪) 
সাহিত্যনষ্টির স্বত্র নির্দেশ করেছিলেন, 8০ [9.66, 100111 এবং আও | বন্ধিমচতর 
সাহিত্যের ব্যাখ্যায় এই তত্বকে স্বীকার করেছেন। দীনেশচরণ বন্থর “মানসবিকাশে'র 
সমালোচনায় (১৮৭৩) তিনি বলেছেন-_ 


বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যচিন্তা ১২৩ 


'সাহিত্য দেশের অবস্থা ও জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিদ্ব মাত্র.। যে-সকল নিয়মামুসারে 
দেশভেদ, রাজবিপ্বের প্রকারভেদ, সমাজবিপ্লবের প্রকারভেদ, ধর্মবিপ্লবের প্রকারভেদ 
ঘটে সাহিত্যের প্রকারভেদ সেই সকল কারণেই ঘটে । কোনো কোনে। ইউরোপীয় 
গ্রন্থকার সাহিত্যের সঙ্গে সমাতজর আভ্যন্তরিক সম্বন্ধ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।, 

একই তত্ব তিনি একাধিক স্থানে উল্লেখ করেছেন। এই তত্বের দৃষ্টান্তও তিনি 
দিয়েছেন বিভিন্ন রচনীয়। যেমন “বিদ্যাপতি ও জয়দেব" প্রবন্ধে (১২৮০) ভারতবর্ষীয় 
স'হিত্যের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে তিনি বলেছেন১-_ 

“ভারতবর্ষাঁয়ের। শেষে আসিয়া*একটি এমন প্রদেশ অধিকার করিয়া বসতি স্থাপন 
করিয়াছিলেন যে তথাকার জলবায়ুর গুণে তাহাদিগের স্বাভাবিক তেজ লুপ্ত হইতে 
লাগিল। তথাকার তাপ অসহ্য, বাযু জল বাম্পপূর্ণ, ভূমি নিয় এবং উর্বরা, এবং 
তাহার উৎপাদ্য অসার, তেজোহানিকারক ধান্য। সেখানে আপিয়া আর্যতেজ অস্তহিত 
হইতে লাগিল, আধ্ধপ্রকৃতি কৌমলতাময়ী আলস্যের বশবন্তিনী এবং গৃহস্থখাভিলাধিণী 
হইতে লাগিল। সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন যে আমরা বাঙ্গালার পরিচয় 
পিতেছি |; 

,অক্ষয়চন্দ্র সরকার-সম্পাদিত বেঞ্জৰপদ সংগ্রহের সমালোচনীতেও বঙ্কিমচন্দ্র কৃষঃ- 
চরিত্রের রূপান্তর অবলম্বন করে সাহ্তাহ্টির এই ব্যাখ্য। দিয়েছিলেন ।২ বঙ্ষিমচন্দ্রের 
এই ব্যাখ্যানীতির আর একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় তার 'উত্তরচরিতু, প্রবন্ধে ( ১২৭৯)-- 

'বাস্তবিক সর্বত্রই রামায়ণের রামচন্দ্র হইতে ভবড়তির রামচন্দ্র অধিকতর কোমল- 
প্রকৃতি ইহার এক কারণ এই উভয় চরিত্র গ্রন্থরচনার পময়োপযোগী। রামায়ণ প্রাচীন 
রন্থ কেহ কেহ বলেন যে উত্তরকাণড বাল্মীকি-প্রণীতু নহে। তখন আর্ধজাতি বীরজাতি 
ছিলেন। আর্ধরাজগণ বীরস্বভাবসম্পন্ন ছিলেন। রামায়ণের রাম মহাবীর, তাহার 
১রিত্র গাীর্য এবং ধৈর্ধপরিপুর্ণ। ভবভূতি যৎ্কালে কবি_-তখন ভারতবরীয়েরা 
আর সে-চরিত্রের নহেন। ভোগাকাক্ষা অলসার্দির দ্বারা তাহাদের চরিত্র কোমল- 
প্রকৃত হইয়াছিল। -বভূতির রামচরিত্র সেইরূপ । তাহার চরিত্রে বীরলক্ষণ কিছুই 
নাই। গাভীর্ঘ এবং ধৈধের বিশেষ অভাব ।, 

কয়েক বৎসর প্রে বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্তের কাব্যব্যাখ্যা করতে গিয়েও এই সুত্র 
ঘারাই চালিত হয়েছিলেন, “কবিকে বুঝিয়া লাভ আছে"__এই কবিব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের 
'কবিরে পাবে না তার [জীবন চরিতে”র কবি নন। বন্ধিমচন্ত্র যে কবিকে জানতে 

১ এই প্রবন্ধেরই অংশবিশেষ মানসবিকাশের সমালোচনাঞ্চ সংকলিত । 

২ কৃষ্চরিত্র (১২৮২ ), ধর্ষিম গ্রস্থাবলী, বিবিধ । 


১২৪ চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র 


বলেছেন সে-কবি সামাজিক-_সমাজের দানেই কবিমনের রূপবৈশিষ্ট্য । ঈশ্বর গুপ্তের 
দোবগুণের জন্য তীর পরিপার্থেরই দায্সিত্ব। দীনবন্ধুর সমালোচনাও র্কিমচন্দ্রে 
এই সাহিত্য-ব্যাখ্যার আভাস আছে ।১ 
« সাহিত্যস্থট্টির ব্যাখ্যায় বঙ্কিম প্রত্যক্ষতাবাদীর (0510%1505 ) চিন্তাধারার 

প্রভাবিত হয়েছিলেন । কিন্তু প্রত্যক্ষতাবাদীর ব্যাখ্য। সাহিত্যস্থর মর্মরহস্যে প্রবেশ 
করতে পারে না, এ রকম যান্ত্রিক ব্যাখ্যায় সেটা সম্ভব কিছুতেই নয়। কবির স্থাকট 
বিশিষ্ট, সার্থক কবিতা অনন্যপূর্ব। এই অপূর্বত! জড়জীবনের দীন কিছুতেই নয়। 
কবিতে কবিতে হ্যষ্টির ভেদ ঘটে, বিশ্বের রূপ কবির চিত্তে একটি অসামান্যত। অর্জন 
করে। বাইরের জড়জীবন কবির চেতনায় আবেগম্পন্দিত হয়ে কাব্যে প্রকাশিত 
হয়-_ এর ব্যাখ্যা কি শুধু ইতিহাসের ঘটনাসমাবেশেই সিদ্ধ ? 

বঙ্কিমচন্দ্র সাহিতান্থষ্টির তবনিশ্লেষণে বেশিদূর অগ্রসর হন নি সত্য, কিন্তু নিজে 
একজন শ্রেষ্ট কবিশিল্পী বলেই সাহিত্যের এই রহস্যে তিনি ছিলেন অবহিত । তার 
বু আভাস তার বিভিন্ন রচনায় পাওয়া যায়। এবিষয়ে আলোচনা করেছিলেন 
সংস্কত পসবাদিগণ ! ,কিন্থ দে-আলোচন। মধুস্ছদন এবং বঙ্কিম দুজনের কাছেই অতৃপ্ি- 
কর মনে হরেভিল | 'উত্তরচরিতের সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র সংস্কৃত আলংকারিকর্দের 
নমস্কার করে দূরে সরিয়ে রেখেছেন | কারণ উল্লেখ করে বলেছেন, তারা মান্ছবের 
ভাবকে কয়েকটি শ্রেণীতে মাত্র ভাগ করেছেন, অথচ এতে মানবচরিত্রের অপরিমেয় 
বৈচিত্র্যকে ধরা যায় না। 

বহ্কিমচন্ত্র আজন্ম ই'রেজি সাহিত্যনীতিতেই শিক্ষিত। এই শিক্ষ।(তেই তার 
সাহিত্যবোধ গড়ে উঠেছ্িল। কিন্তু সে-যুগের তুলনাতেও বঙ্বিমচন্ত্রের সমালোচনার 
আদর্শে যে বিশিষ্টতা ছিল, ত। ভাবলে বিম্মিত হতে হয়। প্রতাক্ষতাবাদীদের দ্বারা 


১ বঙ্কিমচন্দ্র কবিমনের সঙ্গে সমাজে যে যোগ নির্দেশ করেছেন সে-যোগের তত্ব পরবতাণ মমালো- 
চনাতে স্বীকৃত । রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্য-সথষ্টি' (১৩১৪) প্রবন্ধে রামচরিত্র অবলম্বনে ভারতীয় সাহিত্যের 
রূপান্তরণ দেখিয়েছেন । বিশ্ষেত দীনেশচন্দ্র সেন “বঙ্গভাষা ও সাহিত্য গ্রন্থে (১৮৯৬) সামাজিক প্রবণতার 
মঙ্গে সাহিত্যের প্রবণতার কার্ধকারণ-যোগ দেখিয়েছেন । ূ 

২ অধ্যাপক হুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের মতে সংস্কত সমালোচনার প্রতি বিমচন্দ্র এবং আধুমিকদের 
বিরূপতার কারণ বিশ্বনাথ কবিরাজের “নাহিত্যদর্পণ' ৷ বিশ্বনাথ রসতত্বকে গৌণ করে কাব্যের আলংকারিক 
/ আলোচনাকে প্রধান করে তুলেছেন। আনন্দবর্ধন, অভিনবগুপ্তের রচনার সন্ধে প্রত্যক্ষ যোগ থাকলে 
আধুনিকদের এই বিরূপতা ঘটত না । ত্রষ্টবা প্রীনুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, "বাংল! সমালোচনা-পরিচয়' 
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প্রভাবিত হয়েও বহ্ধিমচন্দ্র আরও অনেক দূর এগিয়েছিলেন। সংস্কৃত সমালোচনার 
আদর্শলোক থেকে বাঙালী সাহিত্যপাঠককে বঙ্কিমচন্দ্র আধুনিক সাহিত্যজগতের 
দ্বারদেশে পৌছে দ্রিলেন। নিও-ক্লীসিকাল সমালোচনার অস্থুপযোগিতাও তিনি 
জানতেন যদিও তীর ছাত্রজীবন কেটে গিয়েছে এই সাহিত্যবিচারের পরিমগ্ডলের মধ্য 
দিয়েই । রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 'পদ্মিনী উপাখ্যানে'র ভূমিকায় সাহিত্যাদর্শ নিয়ে যে 
দীর্ঘ ভূমিকা লিখেছিলেন তাতে একজারগায় তিনি বলছেন-_ 

উক্ত রচনা এতদ্দেশীয় শ্রীবর্ধনেচ্ছুক কোন ইউরোগীয় মহাশয়ের উক্তি অন্ুসারে 
লিখিত। 

এই “ইউরোপীয় মহাশয়” হচ্ছেন*হিন্দু কলেজের বিখ্যাত শিক্ষক ডি. এল. রিচার্ড- 
সন। রিচার্ডলনের 2০০ 8150 [0011091191)15ায প্রবন্ধটির কিয়দংশ রঙ্গলাল অন্ু- 
বাদ করে দেন। ১৮৭৫ পর্যন্ত রিচার্ডসপনের আলোচিত সাহিত্যতত্ব কলেজের ছাত্রদের 
সাহিতাবিষয়ক মতামত গঠন করেছিল, দেখা! যায়। রিচার্ডসন ছিলেন পোপ ড্রাই- 
ডেনের ভক্ত, অবশ্য শ্রেক্সপীয়র-সাহিত্যের অবিস্মরণীয় ভক্ত-অধ্যাপক। তিনি 
সাহিত্যে যুক্তি, স্পষ্টতা, সরলতা প্রভৃতি ক্লাসিক সাহিত্যাদর্শের অন্ুরাগী। শেলি এবং 
ওরার্ডসওয়ার্থের কশিতার 'তিনি অকুঞ প্রশংসা করতে পারেন নি, তাদের ভাবালুত! 
এবং যুক্তিবোধের অভাবের জন্য ।৯ * 

' বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-সমালোচনীতেও ছিল যুক্তিবাদ; কিন্তু তার চেয়েও কিছু 
বেশি ছিল। কবির চোখে যে জগৎ ধরা দেয়, সে জগৎ বাস্তব ইন্দরিয়গ্রাহ্য। এই জগৎ 
প্রাকৃতিক নীতি-নিয়মবদ্ধ। এই নিয়ম ভেঙে জগৎকে তো! কবিরা গড়তে পারেন না । 
সংস্কত আলংকারিক যে “নিয়তিকৃতনিয়মরহিত' কাব্যজ্গতের অস্তিত্ব ঘোষণা করে- 
ছিলেন, আধুনিক সাহিত্যিকের বাস্তবসচেতন মন তাতে আর বিশ্বাস করে না। বহি- 
জগতের এই অবিচল প্রতিষ্ঠার প্রতি অটল বিশ্বাসের হৃত্র নিহিত ছিল মুরোপীয় 
কাব্যধারণায়, বন্ুপূর্বে প্লেটো-আ্যারিস্টটলের চিন্তাতেই । আ্যারিস্টটল প্রেটোর অভি- 
মতকে সংশোধন করে শিল্পকলার মহত্ব প্রচার করেছিলেন, কিন্ত জড়জগতের অটল 
সত্যতায় কোনো সন্দেহ কখনো প্রকাশ করেন নি। তাই তিনি স্বভাবের অন্করণের 
কথা বলেছিলেন খানিকটা সীমাবদ্ধ অর্থে। মানবমনের অহুকরণকেই আযারিস্টটল, 

সাহিত্যের সার্থকতার মান বলে অভিহিত করেছিলেন &সে-মানুষদুঃখার্ত,.সংগ্রামরত £ 
| “চিতততুদ্ধিকর” (] ( 0:801:2::913 ). কাহিনীর নায়ক । 
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_ আ্যারিস্টটলের স্বভাবান্করণ-তত্বকে বহ্কিম মেনে নিয়েছেন বলেই সাহিত্যে 
প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতিষ্ঠ! করতে তাঁর কোনো বাধা ঘটে নি। অ্যারিস্টটলীয় আদর্শে 
প্রভাবিত হয়েই তিনি 'উত্তরচর়িতে'র আধুনিক বিচার করেছিলেন । ঘটনা-পরম্পবা, 
চরিত্রগত সঙ্গতি-_এই ছুইই যেমন আরিস্টটলের ছিল প্রধান বক্তব্য, উত্তরচরিতের 
কাহিনী-অন্ুসরণে বঙ্কিমের নাটক-বিশ্লেষণে তেমনি সেই স্ুত্রটিই রক্ষিত। অবশ্য গ্রীক 
নাটকের যেটা বিশিষ্ট ধর্ম অবশ্যই এখানে তা অনুসন্ধানের বিষয় হয়ে দীড়ায় নি। 
সেটুকু বাদ দিয়ে আযারিস্টটল-প্রতিষ্িত শিল্পবিচারের নিবিশেষ লক্ষণণ্লি বঙ্কিম এই 
প্রবন্ধের উপসংহারে আলোচনা করেছেন। এই অংশটি বন্ধিমচন্দ্রের সাহিতাতং 
বোবাবার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় । তাতে তিনি বলেছেন-_ 

“যাহা প্ররুতির প্রতিকুতি মাত্র, সে স্্টিতে কবির তাদৃশ গৌরব নাই। তাহার 
কারণ, সে কেবল প্রতিকৃতি অন্ুলিপি মাত্র--তাহাকে “সৃষ্টি” বলা যায় না।, 

প্রাকৃতিক নিয়মকে রক্ষা করেও তাকে অতিক্রম করে “স্থট্টি' করতে হয়। বঙ্কিম- 
চন্দ্র এই শব্দটি ব্যবহার করে সাহিত্যের একটি গু রহস্যের ইঙ্গিত দিলেন । এখানেই 
নতুন সমালোচনার যাত্রাপথ মুক্ত হল। পূর্ববর্তী যুগের সাহিত্যতত্ব থেকে তিনি এগিরে 
এলেন। এই কেন্দ্রবিন্দু থেকেই বস্থত ছটি লক্ষ্যপথ বেরিয়ে আসে, একটি নাটক- 
উপন্যাস-মহাঁকাব্য প্রভৃতি অবজেকটিভ সাহিত্য, আর-একটি গীতিকাবা-_-সাঁবজেকটিভ 
সাহিত্য । দুটিতেই স্বভাবান্করণ থেকেও স্বভাবাতিরিক্ততা বা “স্ষ্টি'। স্বভাবাতিরিক্ত 
শব্দটির ব্যবহার করে বঙ্কিম প্রমাণ করলেন তিনি সাহিত্যস্থষ্টিতেও এমন একটা কিছু 
বলতে চান, যা স্পষ্ট ভাষায় স্থনিটিষ্ট করে বোঝানো যায় না। আলংকারিকেরা এ 
রকম ক্ষেত্রে উপমার আশ্রয় নিয়ে বলেছেন “লাবণ্যমঙ্গনামিব” । বঙ্কিমচন্দ্র উপমা দিয়ে 
তত্ব আলোচনা করেন না, ফলে স্বভাবাতিরিক্ত কথাটি আর ব্যাখ্যা করেন নি। কিন্ত 
নাটক-উপন্যাসের ক্ষেত্রে স্থষ্টি কী রকম? 

“কবির স্থ্টি__চরিত্র রূপ স্থান অবস্থা কার্যাদিতে পরিণত হয় ! ইহার মধ্যে কোন 
একটির সৃষ্টি কবির উদ্দেশ্য হওয়! উচিত নহে । সকলের সংযোগে সৌন্দর্যের স্ষ্টিই 
তীহার মুখ্য উদ্দেশ্য ৷ চরিত্র রূপ স্থান অবস্থা কার্য এ সকলের সমবায়ে যাহা ০৮৪ 
তাহা যদি স্থন্দর হইল তবেই কবি সিদ্ধকাম হইলেন ।” 

অর্থাৎ অখণ্ডতা স্ষ্টিতেই সার্থক কাব্য । জীবনের এই অখণ্ড বূপকে দেখতে 
পাঁরাই প্রতিভা । বঙ্কিমচন্দ্রের 'শকুন্থল! মিরন্দা এবং দেসদিমোনা” প্রবন্ধ পড়লেও দেখা 
যাবে কালিদীসের নাটকে এবং শেক্সগীয়রের নাটকে উভয়ত্রই বঙ্কিম সন্ধীন করেছেন 
চরিত্র ও ঘটনাগত সংহতি ও সঙ্গতি । জীবন্ত মানবকে আমরা! যে-চোখে দেখি এবং 
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যেভাবে তার আচরণের অর্থ এবং লঙ্গতি খুঁজি ঠিক তেমনি ভাবেই বন্ধিম নাটকের 
নায়িকাদের সম্তাব্যত! এবং সৃষ্টি ব্যাখ্যা করেছেন । শব্ধ দিয়ে নাট্যকার করলেন এই 
স্থষ্টি। সাহিত্যের গুণগত বৈশিষ্ট্য যে কেবল বহিরঙ্গ রূপবন্ধে নির্ভর করে না__ 
বঙ্কিমচন্দ্রের এ বিষয়ে জাগ্রত বোধ সত্যই বিম্মঘ়্কর ।-_ 

“ভারতবর্ষে যাহাকে নাটক বলে, ইউরোপ ঠিক তাহাকেই নাটক বলে না । উভয় 
দেশীয় নাটক দৃশ্যকাব্য বটে, কিন্তু ইউরোপীয় সমালোচকেরা নাটকার্থে আর একটু 
অধিক বুঝেন । তীহারা বলেন যে, এমন অনেক কাব্য আছে-_যাহ! দৃশ্যকাব্যের 
আকারে প্রণীত, অথচ প্রকৃত নাটক নহে । নাটক নহে বলিয়া যে এ সকলকে নিকৃষ্ট 
কাব্য বলা যাইবে এমত নহে-_তক্ষধ্যে অনেক গুলি অত্যুত্কৃষ্ট কাব্য, যথা গ্যেটে-প্রণীত 
কষ্ট এবং বাইরণ প্রণীত মানফ্রড- কিন্তু উৎকৃষ্ট হউক, নিকৃষ্ট হউক-_ঁ সকল কাব্য, 
নাটক নহে 

এতে খাটি নাটকের যে-অবিসম্বাদিত বৈশিষ্ট্য নির্দিষ্ট হল, অবজেকটিভ সাহিত্যের 
সেট! নিঃসন্দিপ্ধ পরিচয় । বঙ্কিমচন্দ্রেরে এই সাহিত্যিক বোধ যে কত নিশ্চিত, তার 
প্রমাণ মাঝে-মাঝেই মেলে যেমন উত্তরচরিতে সীতার একটি উক্তির বর্ণনায়-_ 

“দিটুঠিয়। অর্পরিহীনরায়ধন্মো! কৃথু সে! রাআ-_এইবূপ বাক্য কেবল সেক্ষীয়রেই 
পাওয়া যায়। রাম আসিয়াছেন শুনিয়া সীতা আহলাদের কথা কিছুই বলিলেন না, 
কেবল বলিলেন, “সৌভাগ্যক্রমে সে রাজার রাজধর্মপাঁলনে ত্রুটি হইতেছে না ।, 


কবির রচন! স্বভাবকে অনুকরণ করেও স্বভাবাতিরিক্ত হয়ে যে স্থত্রি হয়ে ওঠে তার 
আর একটি ক্ষেত্র হচ্ছে গীতিকাব্য। বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুণের প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'তীহার 
স্ষ্টিই বড় নাই'। একথা তিনি দীনবন্ধু মিত্রের আলোচনা -প্রসঙ্গেও বলেছিলেন, “কবির 
প্রধান গুণ স্থট্টিকৌশল। ঈশ্বর গুপ্তের এ ক্ষমতা! ছিল ন|।” গঙ্গাচরণ সরকারের 'খাতুবর্ণন' 
আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র স্বভাবান্ুকরণ এবং কবির স্ৃষ্টির একটি চমৎকার ইঙ্গিত দিয়েছেন । 
সৌন্দধকে খুঁজতে হয় না, এ জগৎকে কবি যেমন দেখেন ঠিক তেমনি করেই যদি 
সুন্দর চিত্র সমাহত করে নিয়ে আসতে পারেন তবে কাব্য হয়-_কিন্তু সে-কাব্য 
সাহিত্যকর্ষের নিম্নতম পধায় বর্ণন-কাব্য। কালিদাসের খতৃসংহার এবং টমসনের 
কাব্যে উৎ্কষ্ট বাহ্য প্রক্কৃতির বর্ণনা আছে। ভয় গ্রস্থই আদ্যোপান্ত মধুর প্রসাদ- 
গ্ুণবিশিষ্ট এবং স্বভাবানুকারী”। কিন্তু এতে সৃষ্টিচাতুর্ধ নেই। সেই স্থষ্টি কী করে 
সম্ভব? | | 

নুন্রেও যে সৌন্দর্য নাই, যে রস, যে রূপ, যে স্পর্ম, যে গন্ধ কেহ কখনও ইন্দরিয়- 


১২৮ চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র 


গোচর করে নাই, “যে আলোক জলে স্থলে কোথাও নাই” সেই আত্মচিত্তপ্রস্থত 
উজ্জল হৈমকিরণে সকলকে পরিপনুত করিয়া, হুন্দরকে আরো হুন্দর করেন- সৌন্দর্যের 
অতি প্রকৃত চরমোৎকর্ষের স্যত্টি করেন। অতি প্ররুত কিন্তু অপ্রকৃত নহে। তাহাদের 
সথট্টিতে অযথার্থ অভাবনীয়, সত্যের বিপরীত, প্রাকৃতিক নিয়মের বিপরীত কিছুই নাই, 
কিন্তু প্রকৃতিতে তাহার আদর্শ কোথাও দেখিবে না 

ওয়ার্ড সওয়ার্থের একটি সুপরিচিত পংক্তি 01)০ 1151) 07020176501 ৪9 018 562 
9: 19100 দিয়ে বঙ্কিমচত্তর এই আত্মকেন্দ্িক কল্পনা-প্রতিভার বর্ণনা করেছেন। 
রিচা্ভসনের যুগে ওয়ার্ড সওয়ার্থের বিশিষ্টতা এতখানি স্বীকৃত ছিল নাঁ। নব্যক্লাসিক 
যুগের কাব্যতত্বের থেকে বঞ্ষিমচন্দ্র রোমার্টিক যুগে অগ্রসর হয়ে এলেন। অথচ 
প্রাকৃতিক নিয়মের বিপরীত কিছুই নাই'-এ যুক্তিবাদও বস্কিমচন্দ্রের চিন্তার 
মূলে দৃঢ় নিহিত। তাহলে একথাই বলতে হয় এ নিয়ম বহির্জগতের নর, বস্তবিশ্বের 
অভ্যন্তরে বৃহৎ সত্যের নিয়ম । ইন্ড্িযনগোচর রূপ খণ্ডিত, বিচ্ছিন্ন, অসংলগ্ন । কবির 
কল্পন| বিশ্বের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যের নিজম্ব নিয়মটিকে রক্ষা করেই উৎকৃষ্ট কাব্যকে 
সম্ভব করে তোলে। 

বহি:সৌন্দ্যের ঝাব্যব্ূপায়ণ সম্বন্ধে এই কথা। আবার 'গীতিকাব্য প্রবন্ধে বহ্ধিম 
চত্ত্র দেখিয়েছেন হৃদয়-ভাবকে প্রকাশ করাতেই গীতিকাবা-প্রণেতার সাফলা ।__ 

'যখন হৃদয়, কোন বিশেষ ভাবে আচ্ছন্ন হয়”_ন্েহ, কি শোক, কি ভয়, কি যাহাই 
হউক, তাহার সমুদায়াংশ কখন ব্যক্ত হয় না। কতকটা ব্যক্ত হয়, কতকটা৷ ব্যক্ত হয় 
না। যাহা ব্যক্ত হয়, তাহ ক্রিয়ার দ্বার বা কথ দ্বারা । সেই ক্রিয়া বা কথ। নাটককারের 
সামগ্রী। যেটুকু অব্যক্ত থাকে, সেইটুকু গীতিকাব্য-প্রণেতার সামগ্রী ।, 

বস্কিমের এই অভিমত নিঃসন্দেহে মূল্যবান। অবজেকটিভ সাহিত্য বস্তুগত বর্ণনা 
দেয়, গীতিকাব্য দেয় নির্বস্বক মানসিক ভাবের ব্যঞ্জনা। ভাবময়তাই গীতিকাব্যের 
প্রাণ। বহিরবস্তর সৌন্দর্য এবং মানসিক অন্থুতি-_দুইই “আত্মচিত্তপ্রশ্থত নির্মল হৈম- 
কিরণে” উজ্জ্বল হয়ে ওঠে । বষ্থিমচন্দ্রেরে এই চিন্তাধারার সঙ্গে প্রত্যক্ষতাবাদীর 
প্রবণতাকে মেলানো! যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যে এক অপ্রত্যক্ষ শক্তিকে স্বীকার্ধ 
কবে তুলেছেন। ইংরেজি সাহিত্যে ওয়ার্ড সওয়ার্থের প্রচেষ্টা থেকে যে-যুগান্তর এসে 
গেল, কোলরিজ তার দার্শনিক মতবাদ প্রতিষ্ঠ।! করেছিলেন । কোঁলরিজের কল্পনা- 
তত্ব ম্মরণায়। কাব্যস্থট্টিতে এই তন্বটাই একটি শ্রষ্টামনের ভূমিকাকে নিঃসংশয় করে 
দিয়েছে। 

» বন্ধিমগ্রস্থাবলী, বিবিধ থণ্ড, 'ধতুবর্ণন' 


বন্কিমচন্দ্রের সাহিত্যচিন্তা ১২৯ 
বঙ্কিমচন্দ্র কোলরিজের বায়োগ্রাফির়! লিটারারিয়া পড়েছিলেন কিন! জানি না। 


ধরা যাক তিনি পড়েন নি; তাহলে তীর অভিনব সাহিত্যাদর্শকে তার স্বোপাঞ্জিত 


বলতে দোব নেই । কিন্ত তিনি একটি শক্তিশালী সমর্থন পেয়েছিলেন তীর তিস্তাগুরু 
ডন স্টুয়ার্ট মিলের থেকে । মিল ছিলেন উপযোগবাদী | উপযোগবাদ প্রত্যক্ষতাবাদেরই 
কল। কিন্তু সাহিত্যবোধে মিল প্রত্যক্ষতাবাদীর থেকে আশ্চর্যভাবেই ছিলেন স্বতন্ত্র । 
“নলের '0009£1)05 018 0০96075 21. 105 ড৪115063 ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 
ঈর। এই প্রবন্ধের অনেক মতের সঙ্গেই বঙ্কিমচন্দ্রের মতের মিল আছে, বিশেষত 
দীত্িকাব্য বিষয়ে | মিল বলেছেন উপন্যাস এবং কবিতার পার্থক্য-প্রসঙ্গে__ 
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মিল ওয়ার্ডসওয়ার্থ২এর কবিতাকে বলেছেন চিন্তাপ্রধান। সেদিক থেকে শেলির 
কবিতা বিশুদ্ধতর | 
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বঙ্কিমচন্দ্র শেলির প্রসঙ্গ আনেন নি, কিন্তু ওয়াডলওয়ার্থের কবিতাকে বলেছেন 
আধ্যান্মিকতাদেছুষ্ট । অন্তঃপ্রক্কাতি ও বহিঃপ্রকৃতি কাব্যে পরম্পরে প্রতিবিশ্বিত 
ইয়। বহিঃগ্রকৃতির গুণে হৃদয়েয় ভাবান্তর ঘটে । মনের বিশেষ অবস্থায় বাহ্য দৃশ্য 
কখনও রমণীয় আবার কখনও বিধঞ্ক । বহিঃপ্রকৃতির বর্ণনা করতে গেলে মনের সেই 
ছায়াসম্পাতের বর্ণলেপন এসে যাওয়া স্বাভাবিক, আবার অন্তঃগ্রকূতির বর্ণনাও বহিঃ 
প্রকৃতির অনুরপ্রনেই রঞ্জিত। ওয়ার্ড সওয়ার্থ বহিঃপ্রকৃতিকে বাদ দিয়ে অন্তরের 


' ভাবনাগ্তলিই ছায়াশরীরী করে তুলেছেন । 


একদিকে প্রাকৃতিক নিয়ম আর-একদিকে নিয়মাতিত্রকন্ত ভাবকল্পনার আত্মকেন্ত্রিক 
বন্কিম-৯ 


১৩৩ চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র 


সৌন্দর্যরচনা__এই ছুই বিপরীত আকর্ষণে বস্কিমচন্দ্রের সাহিত্যচিস্তাতে একটি দ্িধার 
সষ্টি হয়েছে, যদিও তিনি দ্বিধাকে উত্তীর্ণ হয়ে মীমাৎসার পৌঁছেছেন বলেই মনে .করে- 

ছিলেন। কাব্যের উদ্দেশ্য কি, এ সম্বন্ধে বন্কিম মানবকল্যাণ এবং সৌন্দর্স্থট্টি ছুয়েরই 
উল্লেখ করেছেন। নিছক আনন্দলোক রচনার দ্বারা কাব্যকে যেন গুরুভারমুক্ত লবু- 
লীলায় পর্যবসিত করে দেখা হয়, আবার নীতিকেই প্রধান লক্ষ্য ধরলে কাব্যের মর্ধাদা 
ক্ষুণ্ন হয়। রবীন্দ্রনাথ একসময়ে সাহিত্য-লক্ষ্য সম্বন্ধে দ্িধা গ্রস্ত ছিলেন, পরিপূর্ণ 
কল্যাণেই লৌন্দর্য, এমনি একটি তত্বে বিশ্বাসী ছিলেন ।১ তারপরে তিনি প্রয়োজনের 
অতীত হওরাকেই বলেছেন দৌন্দর্, আবার সামঞ্রস্য স্থাপন করে জগতের বিচ্ছিন্ন 
অভিজ্ঞতাগুলিতে ভাবগত এঁক্য রচনা করাতেই সেই প্রয়োজনবিরহিত সৌন্দর্সাধন, 
এমন অভিমতও তার “সাহিত্য” বইয়ের বিভিন্ন রচনায় ছড়িয়ে আছে ।২ বঙ্কিমচন্দ্রে 
যুগে সমাজ-ভাবনামগ্ন বাঙালী মনীষা! সাহিত্যশিল্পকে অন্যনিরপেক্ষরূপে দেখতে অভ্যস্ত 
হয় নি। এইজন্য সাহিতে কল্যাণ ও নীতির চিন্তা এসেই গিয়েছে । সেকালে বঙ্ষিষ- 
চন্দ্রের অসামান্যতা নিশ্চয়ই সেখানেই বলব, যেখানে সৌন্দর্ধস্থট্টিকেই তিনি সাহিত্যের 
প্রত্যক্ষ লক্ষ্য বলে নির্দেশ করেছিলেন । লৌন্দর্য কি, সৌন্দ্ের সঙ্গে সাহিতোর 
সম্পর্ক কতদূর অচ্ছদ্য, এ নিয়ে বঙ্কিম সুক্ম আলোচন৷ কিছু করেন নি। তবে তার 
উক্তি থেকে একটা অর্থ কল্পনা করে নেওয়! যায় বোধ হয়। জীবনকে সাহিত্যে রূপ 
দেওয়াই সৌন্দ্যস্থ্ি-_এই স্থিতেই চিত্তরপ্রিনী বৃত্তির বিকাশ | বঙ্কিমচন্দত্রের বিশ্বাস, 
সত্যিই যদি জীবনকে সমগ্রর্ূপে ফুটিয়ে তোলা যায় তবে পাঠকের মনে সংকীর্ণ 
ত্রবুদ্ধির অবসান ঘটবেই । মনের এই প্রসারই পার্থক কাব্যপাঠের ফল। বঙ্কিমচন্দ্র 
“চিত্রশুদ্ধি'-মতবাদের, সঙ্গে আযারিস্টটলের . 'ক্যাথারসিস*-মতবাদের সাদৃশ্য আছে 
কিনা ভেবে দেখা দরকার। কাব্য যদি পাঠককে রসানগভূতির উচ্চতম স্তরে নিয়ে 
না যায়, যেখানে প্রবৃত্তির উন্মাদনা শান্ত ও বিস্বৃত হয়ে আসে, তবে সে কাব্য সার্থকই 
নয়। এই চিতশুদ্ধির অবস্থায় না নিয়ে কাব্য যদি নিম্নতর চেতনার জন্যই ইন্ধন সংগ্রহ 
করে তবে স্বভাবতই সে কাব্য উদ্দেশামূলক এবং ব্যর্থ। উনিশ শতকের সাহিত্যে 
তখনও শুদ্ধশিল্পবাদ আসে নি কিন্তু রোমানটিক সৌন্দর্যবাদের পূর্বাভাস দুরলক্ষ্য ছিল না। 


১ সাহিত্য 
২ পঞ্চভৃতের বিভিন্ন প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য । 


কমলাকান্তের ভাবন। 


আমার এই হারান মন খু'জিয়া আনিয়! দিতে পারিবে? 
-_বন্কিমচন্দ্র 


বন্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত একটি অনন্যসাধারণ রসস্ষ্টিমূলক রচনা হিসাবেই আমাদের 
কাছে পারা স্থল বক্তব্যের চেয়েও এর শিল্পরসটাই আমাদের সাহিত্যে 
অবিন্মরণীয়ৃতা অর্জন করেছে । বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন উপন্যাস, রবীন্দ্রনাথের বিচিত্রপ্রবন্ধ, 
হেম্পত্র, উপন্যাস, ছোটো গন্প প্রভৃতির মতোই আমরা কমলাকান্তের শিল্পরসই আম্মাদন 
করে থাকি । এ যেন আমাদের অন্ুভূতিলোকে স্থকুমার কল্পনার ছায়াপটের নুত্রধার | 
কমলা কান্ত চক্রবর্তাঁ একটি বিশিষ্ট চরিত্র । প্রসন্ন গৌয়ালিনীর সঙ্গে কাদম্বরীর পত্রলেখার 
মতো! তার একটি মধুর স্থহদ্সম্পর্ক। তার নিপুণ পরিহাস, তীক্ষি ব্যঙ্গ কখনও অশ্রতে 
“বগলিত, কখনও বেদনায় আর্ত, কখনও আত্মমগ্রতায় প্রশান্ত, কখনও ভত্সনায় অধীর । 
ধ্যানে জ্ঞানে স্বপ্নে ভাবনায় উপদেশে পরামর্শে কমলাকান্ত-চরিত্র বিচিত্র। তার 
নিরাসক্ত মানবপ্রেমে ভরা নিঃসঙ্গ স্পর্শকোমল হৃদয়ছবি আমাদের ভুলিয়ে দেয় যে এই 
অপরূপ স্থষ্টির পশ্চাতে আছে বঙ্ষিমচন্দ্রের যুক্তিবদ্ধ জীবনচিন্তা যা তীর প্রবন্ধে এবং 
উপন্যাসে একটি কঠিন বাস্তবভিত্তি রচনা করেছে। 
কমলাকান্তের এই চিন্তাকন্তটির স্থুসন্বদ্ধ বিবরণ প্ররস্তত করার প্রয়োজন আছে । 
এতে অবশ্য তার শিল্পসৌন্দর্যকে কোনে। দিক দিয়েই খর্ব করার দরকার নেই। সেদিক 
থেকে তার চুড়ান্ত সাফল্যকে মেনে নিয়েই অন্য দিক দিয়ে এর গভীরতার পরিমাপ 
করা যায়। বস্তত বহ্কিম-মনীষার এটাই অন্যতম বৈশিষ্ট্য যে তার রসহষ্টি তার যুক্তি- 
নৌধকে কোনো দিক দিয়ে প্রতিহত করে না বরং তীর কল্পনাকে একটি দৃঢ় বস্তরভিত্তি 
দের। এ রকম দৃষ্টান্ত যে বাংলা সাহিত্যে আর নেই তা নয়। কৃষ্ণনাস কবিরাজের 
+চতন্যচরিতামুত” বৈষ্ণবদর্শন এবং বৈষ্ৰভক্তিভাবকে একনঙ্গে মিলিয়ে দিষেছে। 
'ীন্্নাথের “গোরা” ও “ঘরে-বাইরে'তে তত্ব এবং রস সম্মিলিত হরে গিয়েছে । 
গোরার উপন্যান-রস আস্বাদন করতে আগ্রহী কোনে পাঠক রবীন্দ্রনাগের ধর্ম ও সমাজ 
সনৃন্ধে চিন্তাকেও এর থেকে আহরণ করতে চাইলে নিশ্চয়ই £কবেন না। 
তবে এটাও হয়তো অস্বীকার করা যাবে না যে কমলাকান্ছে বক্তব্যের দিকটা একটু 
বেশিই প্রাধান্য পেয়েছে। “বিড়াল' “আমার মন' “একটি গীত" প্রতি কয়েকটি 
রচনাতে লেখক্র কয়েকটি সুম্পষ্ট বক্তব্য পাঠকের বুদ্ধিতবত্তিকে জাগ্রত সচেতন করে 


১৩২ চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র 


সন্দেহ নেই। এটা খুব স্বাভাবিক । উনিশ শতকের সাহিত্যকর্জে প্রায় সর্বত্রই এই 
বক্তব্যপ্রাধান্য । রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন হয়েই “বিচিত্রপ্রবন্ধের” ভূমিকায় 
লিখেছিলেন__ 

'ইহার যদি কোনো মূল্য থাকে তাহা বিষয়বস্তরগৌরবে নয়, রচনারসসভ্ভোগে 1 

এ যেন বঙ্ধিমী যুগের বিষয়বস্তগৌরবান্বিত রচনারীতির প্রতিক্রিয়াতেই বল|। 
রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে বিশুদ্ধ সৌন্দ্যকেন্দ্রিক এবং বক্তবাগৌণ সাহিত্যরূপের 
প্রবর্তন করলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের এই রসসাহিত্যহ্থাটতেও বক্তব্য বিষয় প্রাধান্য পেরেছে 
কালধর্মে, যদিও তাতে রসম্থান্ট কোনে। দিক থেকে ক্ষুণ্ন হয়নি। এই জনাই 
কমলাকান্তকে চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তার ফসল হিসাবে পাঠ করলেও ক্ষতি নেই। 

“কমলাকান্ত' বইটি আমরা বর্তমানে যে রূপে পাই, প্রথম সংস্করণে এ বই সে 
রকম ছিল না । “কমলাকান্তের দপ্তর” নামে বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে । 
তখন তাতে ছিল এগারোটি রচনা । এই রচনাগুলি সবই বঙ্কিম-সম্পাদিত বঙ্গদর্শন 
পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ১২৭৯ বাংলা সনের বৈশাখ মাস থেকে বঙ্গার্শন 
প্রকাশিত হতে থাকে ; ১২৮০-র ভাপ্র থেকে ১২৮১-র চেত্র পর্যন্ত বন্কিমের নিজের লেখ! 
রচনাগুলি ওই পত্রিকায় বেরোয় । অতঃপর ১২৮২তে (১৮৭৫ খ্রীঃ ) কমলাকান্তের দ্র 
গ্ন্থাকারে আত্মপ্রকাশ করে । তখন এতে যেসব প্রবন্ধ ছিল বঙ্গদর্শনে প্রকাশকালসহ 
তার তালিকা এই__ 

একা (ভাদ্র ১২৮০), মন্থ্যফল (আশ্বিন ১২৮০ ), ইউটিলিটি বা দর্শনদ্য় (কাতিক 
১২৮০, পরে “ইউটিলিটি বা! উদরদর্শন” নামে গ্রন্থতুক্ত ), পতঙ্গ ( অগ্রহায়ণ ১২৮০ ), 
আমার মন (মাঘ ১২৮০), বসন্তের কোকিল (চৈত্র ১২৮০ ), বিবাহ ( আষাঢ় ১২৮১ ), 
বড়বাজার ( আশ্বিন ১২৮১), আমার দুর্গোৎসব (কাতিক ১২৮১), একটি গীত 
( কান্তন ১২৮১ ), বিড়াল ( চৈত্র ১২৮১ )। 

বলা বাহুলা এই তালিকার বর্তমানে প্রচলিত চন্দ্রালোকে' ( কষান্তুন ১২৮৭ ) এবং 
স্ত্রীলোকের রূপ? ( জযোষ্ট ১২৮১ )নেই | তার কারণ প্রথমটি অক্ষয়চন্দ্র সরকারের এবং 
দ্বিতীয়টি রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্য।রের রচনা । যেদেড় বৎসরের মধ্যে বন্ধিমচন্্র এই 
গুবন্ধগুলি লিখেছিলেন সেই সমঘরটি ছিল তার বঙ্গদর্শন চিন্তাসমৃদ্ধ। প্রবন্ধ-রচনার যুগ, 
সেগুলি “বিবিধপ্রবন্ধ' নামে পরে পুস্তকীকারে নিবদ্ধ হয়েছে। ১২৮২ সালেই 
বঞ্ষিমচন্দ্র-সম্পাদিত বঙ্গদর্শন বন্ধ হয়ে যায়। 

১২৮৪ সালের বৈশাখ থেকে সঞ্ীবচন্দ্রের সম্পাদনায় বঙ্গদর্শন আবার প্রকাশিত 
হয়। সেই সংখ্যাতেই বঙ্ধিমচন্্র লেখেন 'বুড়াবয়সের কথা_তাতে কমলাকান্ত চক্রবতী 


কমলাকান্তের ভাবনা ১৩৩ 


নাম বাবহার করেন নি। ১২৮৪-র পৌষে লেখেন কমলাকান্তের পত্র-_“কি লিখি, 
এবং 'কিমলাকান্তের বিদায়” নামাঙ্কিত হয়ে গ্রন্থভূক্ত । ১২৮৪-র ফাল্গুনে তিনি লিখলেন 
'পলিটিকস", ১২৮৫-র শ্রাবণ মাসে লিখলেন "বাঙ্গালির মনুষ্যত্ব তার পর ১২৮৮-র 
ভাত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয় “কমলাকান্তের জোবানবন্দী”। তার পরেও ১২৮৯ সালের 
বৈশাখে “ঢেকি" প্রকাশিত হয়। 

১২৯২ সালে (১৮৮৫) কমলাকান্তের দপ্তরের রচনাগুলি সপ্জীবচন্দ্র-সম্পাদিত 
বঙ্গদর্শনের গ্রবন্ধগুলি সহ “কমলাকান্ত' নামে গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়। এতে তিনটি 
অংশ, কমলাকান্তের দপ্তর, কমলাকান্তের পত্র ও কমলাকান্তের জোবানবন্দী । এই 
বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ হয় ১৯১ খ্রীষ্টাব্দে । যদিও মূল কমলাকান্তের দপ্তরের অনেক 
পরে লেখা, তবু “টেকি” কমলাকাস্তের দ্বিতীয় সংস্করণে দপ্ধর-অংশের অন্তর্গত হয়। 

আমরা বর্তমানে সাধারণভাবে “কমলাকাস্ত' বইটি বোঝাতে “কমলাকাস্থের দপ্ুর' 
নামটি ব্যবহার করে থাকি, যদিও এ-প্রয়োগ সুষ্ঠ নয়। 

কমলাকান্তের বিভিন্ন রচনাগুলি বঙ্ছিমচন্দ্ের সাহিত্যজীবনের দীর্ঘকাল জুড়ে আছে। 
বরসের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা ও কল্পনারও পরিণতি এসেছে । তার 
অন্যানা স্ৃগ্টি উপন্যাস ও প্রবন্ধের সঙ্গে সমান্তরাল রেখায় কমলাকান্তের লেখাগুলি 
চলে" এসেছে । এর মধ্যে উভয়েরই ভানপ্রতিফলন একটু নিবিষ্টভাবে লক্ষ্য করলেই 
বোঝা যায়। 

েমলাকান্ত সম্বন্ধে আলোচনা করতে বসলে প্রথমেই যে প্রশ্নটা মনে হয় তা এই 
যে, এর কোনো পূর্বাভাস কোথাও আছে কি-ন[। শিল্প হিসাবে কমলাকান্ত যে অভিনব 
সে কথা সর্বজনম্বীকৃত। বাংলা সাহিত্যে তখন অনেক কিছুই অভিনব, মহাকাবা 
নাটক উপন্যাস। কমলাকান্তও তেমনি একটি সম্পূর্ণ নতুন সৃষ্টি রূপেই পাঠকদের 
মনোযোগ আকর্ষণ করেছে । পরে কমলাকান্থের অনুকরণ অনেক হয়েছে কিন্ত 
কমলাকান্ত বাংল! সাহিত্যে কারো! অনুকরণ করে নি। এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার 
দত্তগ্ুপ্ত আমাদের কিছু স্থত্র ধরিয়ে দিয়েছেন ।১ 

আমাদের নবস্ষ্ট বাংল! সাহিত্যের অনেক কিছুই আমর! ইংরেজি সাহিত্যের 
প্রচলিত আদর্শ থেকে পেয়েছি । নতুন যুগের ধারা সার্থক সাহিত্যিক তারা সকলেই 
ইংরেজি সাহিত্যে স্থশিক্ষিত। বাংলায় মঙ্গলকাব্য কবিওয়ালার গান এবং পাঁচালীর 
সকল সম্ভাবনাই তখন নিঃশেষিত। বাংল! সাহিত্যকে সমদ্ধ করতে তারা ইংরেজি 
সাহিত্যের আদর্শকেই অনুসরণ করেছেন । সেকালের নব্যপন্থীরা “ম্পেকটেটর' নামের 

১ 'বঙ্ধিমনন্তর' জষ্টবা রী 


১৩৪ চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র 


অন্থকরণে করেছিলেন “বেঙ্গল স্পেকটেটর+, হয়তো বঙ্কিমচন্দ্র তার থেকেই বঙ্গদর্শন" 
নামেরও ইঙ্গিত পেয়ে থাকবেন । বন্গদর্শনে মাসে মাসে 'লোকরহস্য' এবং কমলাকান্থেব 
যে রচনাঞুলি প্রকাশিত হয়ে বাঙালী সমাজ-জীবন এবং চরিত্রকে ব্যন্গবিদ্রপ পরিহাস- 
রসিকতায় অভিবিক্ত করেছে, তার পরিকল্পনা ট্যাটলার এবং স্পেকটেটরে আযাডিসন- 
্টীলের বিচিত্র গণ্যরচনা থেকেই হয়তো! এসে থাকবে । ইতিপূর্বে নান! বাংল! সাময়িক 
পত্রে সম্পাদকীয় নিবন্ধে বাঙালী সমাজ সম্বন্ধে প্রয়োজনাহ্রূপ মন্তব্য বেরিয়েছে, কিন 
সাময়িক উপলক্ষ-বজিত লেখকের বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণ এবং রচনাভঙ্গি-সমন্বিত স্বতন্ত্র 
রচনা-_যা! পরবর্তাঁ প্রবন্ধ-সাহিত্যের অগ্রদৃত-_প্রকাশিত হয় নি। এধরণের রচনা 
প্রকাশের পরিকল্পনা বন্ধিমচন্ত্র যদি ইংরেজি সাহিত্য থেকে পেয়ে থাকেন তাতে বিস্মিত 
হবার কিছু নেই, স্বীকার করতেও দ্বিধার কারণ নেই | সামাজিক বিষয়ের পর্যবেক্ষণের 
স্বত্রেই আডিসনের রচনায় সারু রোজার ডি কভালির মতো চরিত্র এসেছে । অন্য দিক 
দিয়ে তুলনা ন! করেও বলা যায় বঙ্কিমচন্ত্রের ব্যঙ্গবিদ্রপাক্মক রচনায় এবং কমলাশণন্থের 
দপ্তরে এই স্থত্রেই বহু কা্লনিক চরিত্র ভিড় করে এসেছে । মুচিরাম গুড়, কমলাকান্থ 
চক্রবতী, নমীরাম, ভীম্মদেব খোশনবিশ গ্রভৃতিকে নানা-উদ্দেশা-সাঁধনে উদ্ভাবন 
করতে হয়েছে। ॥ * 
| কমলাকান্তে বঙ্কিমচন্দ্র একটি বিশিষ্ট পদ্ধতি অবলঙ্গন করেছেন । নেশা গ্রন্থ 

কমলাকান্ভের মুখ দিরে নান! মন্তব্য করানো ডি কুইন্সীর “কন্ফেশনে'র অস্থুরূপ সন্দেহ 
নেই, যদিও ডি কুইন্দীর মন্তব্য গুলির সঙ্গে কমলাকান্তের গভীরচিন্থাদ্যোতক নৈর্যন্তিক 
মন্তব্য ও সিদ্ধান্তগুলির তুলন! চলে না। ডি কুইন্সীর আফিমখোর তার নিড্রে 
ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনাধার। মাত্র বর্ণনী করে গিয়েছে । কমলাকান্তের বন্তত কোনে! 
ব্যক্তিগত জীবন নেই। সে নিরাসন্ত, আত্মীয়পরিজনহীন, সংসারবিমুখ | তার চিন্ু। 
বস্থতই নিজেকে নিয়ে নয়, সংসার ও জীবনের সাধারণ প্রকৃতি ও ধর্ম নিয়ে 

কমলাকান্তর মনে যখন য। আসত ছেঁড়া কাগজে সে সেগুলি লিখে রাখত | একাঁদন 
সে তার এই কাগজগুলি ভীম্মদেব খোশনবিশকে দিয়ে চলে যায় )) ভীম্মদ্দেব লেখেন 

“এ অমৃল্য-রত্ব লইয়া আমি কি করিব। প্রথমে মনে করিলাম, অগ্নিদেবকে 
উপহ,র দিই। পরে লোকহিতৈধত। আমার চিত্তে বড় প্রবল হইল। মনে করিল।ম 
যে,যে লোকের উপকার না করে, তাহার বৃথায় জন্ম। এই দপ্তরটিতে অনিদ্রার 
অত্যুত্কৃষ্ট বধ আছে-_-যিনি পড়িবেন, তীহারই নিদ্রা আসিবে। যাহারা অনিভ্রা- 
রোগে পীড়িত, তীহদিগের উপকারার্থে আমি কমলাকান্তের রচন'গুলি প্রচারে প্রবৃন্ত 
হইলাম ! 


কমলাকাস্তের ভাবন৷ ১৩৫ 


পরিত্যক্ত কাগজপত্র অন্যের কাছে গচ্ছিত রাখা এবং তার পর সেই পত্রগুলিকেই 
প্রকাশ করবার এই কল্পনা স্কটের 72168 ০71 7,07,11976 থেকে নেওয়া হতে পারে 
বলে কেউ অন্থমান করেন।১ ডিকেন্সের পিকউইক ক্লাবেও এই ধরণের ঘটনার উদ্লেখ 
আছে 1২ 4 718003213 11817050006 নামে সেই অংশটির স্চনাতে আছে-_ 
1 1 91160 60 110572561)110, 16 1151) 5200 10110 0 51960, 176 60০04 

10 000) 1)19 ০09৪9001500, 2150. 01855106 ৪. 510911 (81016 60৮81451015 
20516, 021027060. 076 1161), 00৮ 01115 5020080195 ৪00 ০01170590 
11117521160 1290. 125 2 50:81780 1191)0511011715 2100. 006 00106] ৬৪5 
10001) 501160 21১0 10196050 

ডিকেন্সের থেকে কমলাকান্থের জোবানবন্দীর কল্পনাও এসেছিল সম্ভবত, কিন্ত 
তুলনা করলেই দেখা যাঁয় বঙ্কিমচন্দ্র এই পদ্ধতি গ্রহণ করলেও সম্পূর্ণ নতুন উদ্দেশ্যে 
এবং নতুন সিদ্ধিতে পৌছেছেন। ডিকেন্সের পাগল উন্মাদরো গণ্রন্ত, তার উন্মত্ততা 
নাক্তিগত ঘটনার ফল, তার পা গুলিপিতেও নিজের সেই কাহিনী বরশনা করেছে । এদিক 
গিয়ে কমলাকান্থের।সন্দে তার মিল নেউ | জোবানবন্দীতেও কমলাকান্ত আপাতনিবৌধ 
উক্তি করেছে মাত্র কিন্তু স্যাম অশিক্ষিত গ্রাম্য এবং সরল। তার মরল উক্তিগুলি 
হাস্যরসের স্থ্ট করে। ফলে স্যাম সম্পুর্ণ ভিন্ন শ্রেণীর চরিত্রে পরিশত। তার সরল 
উক্তিতেই পিকউইকের নিবোধিতা। প্রমাণিত ।--তাই তার ভূমিকা! তত্বভাবনাবজিত 
সহজ ওপন্যাসিক চরিত্রের ভূমিকা ।9 

(কমলাকান্তের শিল্পন্ূপে বিদেশী প্রভাব অন্বীকা নর । এই শিল্পকূপের কোন পুর্বা- 
ভাস আমাদের বাংলা সাহিত্যে ছিল না, সে কথাও বলা বাস্থুল্য । কিন্তু কমলাকান্ত যে 
বাঙ্গের এবং পরিহাসের ভঙ্গিতে সমাজ-সমালোচনা করেছে, তার কিছু পুর্ব- 
ভুমিকা থাকা অসম্ভব নয় ।) নবজাগরণের স্ত্রপাতে অভিনব পরিবর্তনগুলি অনেকের 
কাছে ছিল কৌতুকের বিষয়, অনেকের কাছে ছিল ক্ষোভের বিষয়, অনেকের কাছে 
ছিল স্থদূর তাৎপর্যের বিষয় । বন্কিমচন্দ্রের পূর্বে রক্ষণশীল সমাজের কাছে এই পরিবর্তন 
ছিল ক্ষোভের কারণ, নব্যবঙ্গের কাছে ছিল গভীর তাৎপর্ধবহ। কবি ঈশ্বর গুপ্তের 
সামাজিক কবিতায় এটাই হয়ে ্লাড়াল কৌতুকের বিষয়। রঙ্গ ব্যঙ্গে পরিহাসে ঈশ্বর 
গপ্ তার সমকালীন সমাজকে দর্শনীয় করে তুললেন। বস্কিমচন্ত্র পরিণত রচনায় তার 
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১৩৬ চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র 


বাল্যকালের সাহিতাশিক্ষাগুরুর কাছ থেকে পাওয়| আদর্শ বিশেষ কিছুই রক্ষা করেন 
নি, কিন্তু ঈশ্বর গুধ-সুলভ হাঁস্যপরিহাসময় সমাজ-সমীলোচনার ভঙ্গি লোকরহস্যে এবং 
কমলাকান্তের দপ্তরে রক্ষা করেছিলেন ।১. অবশ্য এইটুকুমাত্র বলে ক্ষান্ত থাকা ঈশ্বর 
গুপ্ত এবং বঙ্কিমচন্দ্র উভগ্বের প্রতিই অবিচার । কারণ ঈশ্বর গুপ্ত স্বভাবধর্মবশত উদ্দেশ্য- 
হীন এবং বিদ্বেষহীন রসিকতা করেছেন কিংবা মজাই শুধু করেছেন ? বন্ধিমচন্্র একটি 
সদুূর-গভীর জীবনমূল্যবোধ দ্বার! চালিত হয়ে বাঙ্গ-বিদ্ধপ করেছেন। তার রসিকতার 
সঙ্গে ঘটেছিল মনীষার মিশ্রণ, তার ব্যঙ্গে ছিল উদ্দেশ্য এবং কখনও কখনও বিঘেপ্__ 
ন্যায়ের প্রতি, পাঁপের প্রতি । 

এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয়ের উল্লেখ কর! যায় ।(কমলাকান্তের কোনো কোনে 
রচনায় স্পষ্টতই রূপকের লক্ষণ আছে ।- আবার কোনো কোনে। রচনা ঠিক 
রূপক না হলেও উক্তিতে এবং মন্তব্যে তাতে বূপকের আভাস আছে । পতঙ্গ ব৷ 
বড়বাজার রূপকধ্মী রচন|, আবার “মনুষ্যফল” ও “বিড়াল রূপকের আভাস-সমন্বিত। 
পলিটিক্স'এ বৃৰ ও কুকুরের অবতারণ পুরোপুরি না হলেও ৰপকের আভাস নিয়ে 
এসেছে । এই বিশিষ্ট ভঙ্গি অবলম্বনে বক্তব্যকে পরিবেশন কর! ই'রাজি থেকে এসেছে 
কি না সন্দেহ, বাঙলায় বে এই ভঙ্গি প্রচলিত ছিল তাতে সন্দেহ নেই, বিশেষত 
রূপক-কবিতাতে 1] আধুনিক কালে ঈশ্বর গুপ্ত থেকে রবীন্দ্রনাথের 'মোনার তরী" 
“চিত্রা” পর্যন্ত রূপকের চর্চা হয়েছে । গদোর ক্ষেত্রে সম্ভবত অক্ষয়কুমার দত্তই এর 
প্রবর্তক । অক্ষয়কুমারের চারুপাঠে ব্বপ্নদর্শন-বিষয়ক রচনাগুলি এর উদাহরণ । 


(রসস্থষ্টি হিসাবে কমলাকান্ত একটি অন্থপম সৃষ্টি হলেও এ কথা তো অস্বীকার 
করার নেই যে এই রচনা গুলিতে বস্কিমচন্ত্র জীবন সম্বন্ধে কয়েকটি গভীর ও গুরু চিন্তাই 
পরিবেশন করেছেন। বস্ত “ফুলের বিবাহে'র যতো কল্পনামূলক লেখাটি ছাড়া অন্য 
সবগুলিতেই বহ্ধিমেব এই উদ্দেশ্যটি বেশ ম্পষ্ট। এই সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হয় যে, 
বঙ্গদর্শনের পূর্বে কয়েকটি উপন্যাস প্রকাশ করলেও বঙ্গদর্শনের যুগটাই ( ১৮৭২-১৮৭৫ ) 
চিন্তানায়ক বঙ্কিমের মনীষার দীপ্ত আাত্মপ্রকাশের যুগ ।)“বিবিধপ্রবন্ধে' সংকলিত বাংলা 
সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধগুলি বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখা থেকেই প্রকাশিত হতে থাকে | 
“বিবিধপ্রবন্ধে” বঙ্িমচন্দ্রের চিন্তার বিভিন্ন বিষয় দেখা দিল। ভারতবর্ষ ও বাংলা দেশের 
ইতিহাম নিয়ে ভাবনা, আমাদের বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থার বিবরণ, আধু- 
নিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাব, লোকজীবনচিন্তা, প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য-সমা- 

১ শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় “বঙ্গসাহিতা-পরিচয়ে' এর উল্লেখ করেছে । 


কমলাকান্তের ভাবন৷ ১৩৭ 


লোচনা, ফাইন আর্টস বা সুক্্শিল্প বিশ্লেষণ__এইসব নতুন ধরণের চিন্তাবস্ত বন্থিমননতর 
নুসংহত রূপে ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধের আকারে বাঙালী পাঠকের চেতনাগোচর করলেন। 
বঙ্গদর্শনের প্রবন্ধ গুলিকে ছুই দিক দিয়ে দেখা যায়। প্রথমত জীবন ও সমাজের বিবরণ 
ও বিশ্লেষণ, দ্বিতীরত নতুনতর মূল্যবোধ বা আদর্শচিন্তা। প্রথম রীতিটি এতিহাসিকের 
দ্বিতীয় রীতিটি তন্বদর্শী দার্শনিকের। অবশ্য এই রীতিভাগ নেহাতই স্কুল, বিশেষত 
সাহিত্যের ক্ষেত্রে । কারণ সাহিতোর ক্ষেত্রে অনেক সময়েই ছুইই মিশে থাকে? বিচার- 
বিশ্লেষণের সঙ্গে ভাবের অন্তরৃষ্টি যুক্ত না হলে কোনো রচনাই গভীরতা অর্জন করে 
না| বন্ধিমের গ্রবন্ধ-রচনার সাফল্য বস্তৃতই এই ছুয়েরই মিশ্রণের ফল। এ-কথা অন- 
স্বীকার্য হলেও পরবর্তী বন্ধিমকে মূলত আমরা দার্শনিক হিসাবেই পাই, বঙ্নদর্শনের 
বঙ্ধিমকে পাই বিশ্লেষণপরায়ণ মনীষী হিসাবে । তার এই চিন্তাধারার প্রতিফলন 
ঘটেছে কমলাকান্তের দপ্তরে, কিন্তু এ কথ সহজেই অন্ুমেম্ব যে কমলাকান্তের দপ্ঠরের 
অভিনব রসম্থ্টির মূলে কেবল বিচারই নেই, থাকতেও পারে না, বরং কমলাকান্ত 
চক্রবতীর অধীর উন্মাদনার প্রেরণামূলে ছিল জীবন বন্বন্ধে ঞ্রব বিশ্বাস, প্রীতি, আদর্শ ও 
মূলাবোধ। কমলাকান্তকে কেউ কেউ যে কৰি ও দার্শনিক বলে অভিহিত করেছেন 
তার কারণ এই | “বিবিধপ্রবন্ধ যেমন মূলত এঁতিহাসিক বোধ ও বিচারের স্্টি, 
'কমলাকান্ছের দপ্তর" তেমনি তত্ব ও আদর্শ বোধের স্থা । 
এই তত্ব এবং নবমূল্যবোধ অবশ্য বিবিধপ্রবন্ধেও ছিল । বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখাতেই 
'ভারতকলঙ্ক' প্রকাশিত হয়েছ । ভারতকলম্ক শুধু ইতিহীস-বিস্লেষণ নয়, গভীর 
জ্াতীয়তাবাদেরও অভিব্যক্তি। বঙ্কিমমানসে জাতীদতাবাদের প্রথম উন্মেষ আমরা! 
দেখি 'মুণালিনী'তে। প্রবন্ধের ক্ষেত্রে তার পরে পাই ভারতকলঙ্ক। অতঃপর বিভিন্ন 
রচনার মধ্যেই জাতীয়তাবাদী প্রেরণ! অন্তঃস্ধারী হয়ে আছে। তাঁর সমাজবিষয়ক 
লেখাগ্তলিতেও এই প্রেরণাই কাজ করেছে। এই প্রেরণার বশেই তিনি বাঙালী 
সমাজকে সমালোচনা করেছেন ধিক্কার দিয়েছেন, নিন্দা করেছেন, লোকরহস্যের 
'হনুমদ্বাবুসংবাদ” লিখেছেন, “বঙ্দেশের কৃষক" লিখেছেন। পরবর্তী কালেও “ভারত- 
বর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনত'” ও বাংলার ইতিহাস বিষয়ক অন্যান্য প্রবন্ধাবলীর মূলেও 
প্রেরণারপে নিহিত ছিল গভীর দেশপ্রেম । আধুনিক বাংলার সমাজে ও চিন্তায় 
দেশপ্রেম বঙ্কিমচন্দ্রের একটি মহৎ দান । এই দেশান্রাগ ইতিহাসবোধজাত | ধর্মতত্বে 
দেশপ্রেমের যে ব্যাখ্যা আছে, সে অবশ্য তত্বের ব্যাখ্যা, সেখানে দেশপ্রেমকে যুক্তি 
দিয়ে তার অন্যনিরপেক্ষ মূল্যবস্া সষ্টি করেছেন । 
| কমলাকাস্তে বন্ছিমচন্ত্রের দেশপ্রেম উন্মত্ত আর্বেগের মধ্য দিয়ে উদাত্ত বঙ্ধারে 


১৩৮ চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র 


গীতিময় হয়েছে । বিশেষ করে “আমার দুর্গোৎসব" এবং “একটি গীত'এ || “একটি 
গীত" রচনায় বন্কিমচন্দ্র বাংল। দেশের ইতিহাসকে অবলম্বন করে তার অন্তঃনিরুদ্ধ 
আবেগকে দিগন্তব্যাপী হাহাকারে অব।রিত করে দিয়েছেন-_ 

“চাহিবার এক শ্রশানভূমি আছে- নবদ্বীপ । সেইখানে সপ্তদশ যবনে বাঙ্গালা জর 
করিয়াছিল। বঙ্গমাতাকে মনে পড়িলে, আমি সেই শ্শানভূমির প্রতি চাই। যখন 
দেখি, সেই ক্ষুদ্র পল্লীগ্রা বেড়িয়া অদ্যাপি সেই কলধৌতবাহিনী গন্গ। তর তর রব 
করিতেছেন, তখন গঙ্গাকে ডাকিয়! ভিজ্ঞাসা করি_তুমি আছ, সে রাজলক্ষ্মী কোথায় ? 
তুমি ধাহার প| ধুয়াইতে, সেই মাতা কোথায় ? তুমি ধাহাকে বেড়িয়! বেড়িয়া নাচিতে, 
সেই আনন্দরূপিণী কোথায় ? তুমি ধাহার জন্য সিংহল, বালী, আরব, স্বমিত্রা হইতে 
বুকে করিয়। ধন বহন করিরা আমিতে, সে ধনেশ্বরী কোথায় ?."মনে মনে দেখিতে 
পাই মাজিত ধর্যাফলক উন্নত করিয়|, অশ্বপদশব্ধমাত্রে নৈশ নীরব বিদ্বিত করিয়া, 
যবনসেনা নবদ্বীপে আসিতেছে । কাল পূর্ণ দেখিয়া নবদ্বীপ হইতে বাঙ্গালার লক্ষ্মী 
খন্তহিত। হইতেছেন ।। 

মুসলমানদের দ্বারা বাংল! বিজয়ের এঁতিহাঁসিক ঘটনাকে বঞ্ষিম উপন্যাসে এব" 
গ্রবন্ধে বিভিন্ন উপণক্ষে শ্মরণ করেছেন। এ কথ] বললে অত্যুক্তি হবে না এই 
ঘটনার স্মৃতি থেকেই বঙ্িমচন্ত্রের দেশাত্মবোধক কাব্োচ্ছাসের স্ত্রপাত হয়েছে । 
'সবণালিনী' এই বাংলা-জয়ের কাহিনী নিষে পরিকল্পিত । সপ্তদশ অশ্বারোহী বাংল! 
জয় করেছে, এই কিংবদন্তী লক্জা বধ্ধিমকে দীর্ঘকাল গীড়া দিয়েছে । কিন্তু রাজকৃষ্ণ 
নুখোপাধ্যায়ের প্রথম শিক্ষা বাংলার ইতিহাস” (১৮৭৪) পড়েই খুব সম্ভনৃত এই 
কাহিনীর অলীকত্ব সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দেহ হন। রাজরুষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের ওই বইয়ের 
উচ্ছ্বসিত প্রশংসামূলক সমালোচনা বদ্ধিমচন্্র বঙ্গদর্শনে প্রকাশ করেন '“বাঙ্গালার 
ইতিহাস' নাম দিয়ে (মাঘ ১২৮১)। তাতে তিনি বলেন-_ 

“সপ্তদশ পাঠান কর্তক বঙগজয় হইয়াছিল, এ কলঙ্ক মিথ্যা । সপ্তদশ পাঠান কর্তৃক 
কেবল নবদ্বীপের রাজপুরী বিজিত হইয়াছিল ।' 

(কমলাকান্তের “একটি গীত" বঙদর্শনের ঠিক পরের সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয় ( ফাল্গুন 
১২৮১ )। প্রবন্ধে যেটা তথ্য রূপে মাত্র সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল, “একটি গীতে” সেটাই 
গভীর আবেগে ও বেদনায় আর্তকণ্ে উচ্চারিত হয়েছে । ইতিহাস-শালোচনায় আবেগ 
ছিল নিরুদ্ধ, কমলাকান্তে সেই আবেগ হৃদয় বিদীর্ণ করে উৎসারিত । অতঃপর সঞ্চীবচন্দ্র- 
সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে ( অগ্রহায়ণ ১২৮৭ ) “বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা? 
প্রবন্ধাটিতেও সেই একই এঁতিহাসিক ঘটনার বিচার-বিষ্লেষণ প্রসঙ্গে বন্কিমচন্ত্র বললেন__ 


কমলাকান্তের ভাবন। ১৩৭ 


'বাঙ্গালার ইতিহীস নাই, যাহা আছে, তাহা ইতিহাস নয়, তাহা! কতক উপন্যাস, 
কতক বাক্গালার বিদেশী বিধর্মী অসার পরগীড়কদিগের জীবনচরিত মাত্র । বাঙ্গালার 
ইতিহাস চাই, নইলে বাঙ্গালীর ভরসা নাই । কে লিখিবে ? 

'তূমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। .যে বাঙ্গীলী তাহাকেই লিখিতে 
হইবে। মা যদি মরিয়া যান, তবে মার গল্প করিতে কত আনন্দ। আর এই 
আমাদিগের সর্বসাধারণের ম। জন্মভূমি বাঙ্গালাদেশ, ইহার গল্প করিতে কি আমাদিগের 
আনন্দ নাই ?। 

এই আবেগ এই ধচনভঙ্গি এই মাতৃভাবনা কমলাকান্থের, এ কথা৷ সহজেই অন্কভব 
করা যায় “আমার দুর্গোত্সব” রচনার্টির সঙ্গে তুলন! করলে । বহ্কিম-সাহিত্যে এই 
প্রবন্ধাটির একটি বিশেষ ম্মরণীয়্ত৷ আছে, কেনন। আনন্দমঠের মাতৃরূপের পূর্বাভাস ছিল 
এখানেই | “একটি গীতে'র তিন মাস পুর্বে এই রচনাটি প্রকাশিত হয় (কাতিক ১২৮১)। 
এতে কিন্তু ইতিহাস-অন্তবঙ্গ নেই, লক্ষমণসেন প্রভৃতির কোনো অবতারণা নেই। 
স্পষ্টতই বঙ্ধিম এখানে দেশপ্রেমের সহজাত সংস্কারকে ঘুক্তি ও তথ্যের অবলম্বন থেকে 
মুক্ত করে অনানিরপেক্ষ নিজস্ব মহিমার প্রতিষ্ঠিত করেছেন, দেশজননীকে তিনি 
হিন্দু বাঙালীর সহজ ধর্মীর সংস্কারের সঙ্গে মিলিক্বে দিখেছেন। কমলাকান্থের আর 
কোনো দেবী নেই দেশলক্ষী ছাড়া, আর কোনে। পুজা নেই দেশপৃজ। ছাড় । বস্ছিমচণ্জর 
জীবনের উত্তরার্ধে ধর্মতত্বে মনুষ্যচরিত্রের শীতি স্থির করতে গিয়ে দেশভক্তিকেও তার 
চারিত্রযনীতির অন্তর্গত করেছিলেন । তার সুচনা এখানে । 

তা ছাড়া আনন্দমঠের কেন্দ্রীয় ভাবটির স্চনাও এখানে । সন্তানদের পুজ্যা দেশ- 
জননী দশভ্জীর পরিকল্পনাতেই পরিকল্পিত। আনন্দমঠের দেশজননী-মূ্তি বলিষ্ঠ 
ভাবের উদ্দীপক, এ্ধময়ী। পতিত অবসন্ন জাতির হৃদয়ে শক্তি ও উত্সাহ সঞ্চার 
করে রজোগুণান্বিত করে তুলতে পারে এমনি ভাবেই সেই মৃতি রচন! করেছেন 
ব্কিমচন্ত্র। “আমার দুর্গোত্সবে'র মাতৃমৃতি-বর্ণনাতেও সেই এরশ্বধভাবের স্বপ্নেই 
কমলাকান্ত মগ্ন 

“চিনিলাম, এই আমাধ জননী জন্মভূমি-_এই মৃন্ময়ী-মৃত্তিকরূপিণী-অনস্তরত্ুভৃূষিতা। 
এক্ষণে কালগর্তে নিহিত! । রত্বমণ্ডিত দশভূজ--দশদিক-_দশ দিকে প্রপারিত, 
তাহাতে নানা! আয়ুধরূপে নান! শক্তি শোভিত , পদতলে শক্রু বিমর্দিত, পদাশ্রিত 
বীরজন কেশরী শক্রনিগীড়নে নিবুক্ত ?) 

আনন্দমঠের মূল ভাবটি “বন্দে মাতরমূ” গানটিতে সংহত হয়ে জাতীয় ইতিহ।সে 
চিরম্মরণীয় হয়ে আছে । যে দেশরূপের কল্পনা বঙ্কিম-মানপ্লে উদ্ভাসিত হয়েছিল; তারই 


১৪০ চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র 


যথার্থ মন্ত্ররপ হচ্ছে এই সংগীত। বন্দে মাতরম্‌ আনন্দযঠে যথাযোগ্যভাবে সঙ্গিবিষ্ট 
হলেও, মনে রাখতে হনে, গানটি লেখা হয়েছিল কমলাকান্তের দপ্তরের সমকালে। এ 
বিসয়ে প্রতাক্ষদর্শীর সাক্ষ্য সংকলিত আছে বঙ্ধিমপ্রসঙ্গে ।১ বস্ধিমচন্দ্র যখন বঙগদর্শনের 
সম্পাদক তখনই গানটি রচিত হয়েছিল। এই ঘটন! অবশ্যই ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্ধের 
মধ্যে। কারণ বঙ্কিমচন্দ্র তার পর আর সম্পাদক ছিলেন না। ঠিক কোন্‌ সময়ে এই 
গানটি রচিত হয়েছিল সে তারিখ নির্দিষ্ট ভাবে জানা না গেলেও “আমার ছুর্গোত্সব' 
লেখার সমসামঘ্সিক কালেই যে গানটি রচিত তাতে সন্দেহ করা চলে না। হুর্গামু্তির 
সঙ্গে দেশজননী কি করে অভিন্ন হয়ে ব্বিমচন্দ্রের স্থৃতিকে অধিকার করেছিল, সেই 
ইতিহাসও জানা যায়। একবার অষ্টমী পৃজার দিন রাত্রিতে বস্কিমচন্ট্রের গৃহে একজন 
কীর্তন-গায়ক বলরাম দাসের “এসো এসো! বধুৎপদটি গান করেন। গানের মাধুর্য 
বন্িমচন্দ্র এবং তার অগ্রজ সপ্তীবচন্দ্রকে অনেকক্ষণ অভিভূত করে রাখে । কীর্তন- 
গায়ক আরও অনা গান করেন কিন্তু এই গানটি বারবার শুনেই সেই রাত্রি ভোর হল।ং 
এই ঘটনার স্বৃতিতেই বস্কিম কমলাকান্ছের দপ্তরে লিখেছিলেন__ 

ঘিখন এই শ'ন প্রথম কর্ণ ভরিয়া শুনিয়।ছিলাম, মনে হইয়াছিল নীলাকাশতলে 
ক্ষুদ্র পক্ষী হইয়া এই গীত গাই __ মনে হইরাছিল সেই বিচিত্র হ্টিকুশলী কনির সৃষ্ট 
দেববংশী হইয়া, মেঘের উপর যে বাযুস্তর-_-শবশূনা, দৃশাশূন্য, পৃথিবী যেখান হইতে 
দেখ| যায় না, সেইথানে বসিয়া, সেই মুরলীতে একা এই গীত গাইৎ-_ এই গীত কখনও 
ভুলিতে পারিলাম না|; 

সেই হুর্গাপূজার উপলক্ষের সঙ্গে বৈষ্ণব কবির এই গানটি মিশে গেল । গানের বধু 
হলেন দেবী ছুর্গা, বন্ধিমের তীব্র দেশাকাজ্ষার প্রতিমায় তিনিই হলেন রূপান্তরিত । 

আধুনিক বাঙালীর চিন্তার জগতে যেসব নতুন মূল্যবোধ তৈরি হয়েছে দেশাত্মবোধ 
তার অন্যতম দেশের সদ্ধদ্ধে ভাবনা অবশ্য বন্কিমেই প্রথম নয়, তার পূর্বে ধারা 
এসেছিলেন, রামমোহন থেকে বিদ্যাসাগর পধন্ত, সকলেই নান। ভাবে জাতি দেশ এবং 
সমাজের চিন্ত! করে গিয়েছেন। পূর্বে সমীজপতিরা নিজের সমাজের চিন্তাই করেছেন, 
সে-সমীজ আচারচিহ্থান্কিত সাম্প্রদায়িক সাঁজ। আধুণিক কালেই সেই সাম্প্রদারিক 
সমাজের উর্দে্ব দেশভাবন! নবশিক্ষিতদের মধ্যে স্থান করে নিল। এই নতুন ভাবের 


১ “বহ্কিমগ্রসঙ্গে' পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের “বঙ্ছিমচন্দ্রের বাল্যকধা' এবং ললিতচন্দ্র মিত্রের “বন্দে মাতরম্‌' 
প্রবন্ধ ছুটি ছুষ্টব্য। 

২ বহ্িমপ্রসঙ্গ “এস এস বধু এস", পৃ ৬১-৬৪ 

৩ তুলনীয় শেলির স্কাইলার্ক কবিতা-_ বর্তমান লেখক 


কমলাকান্তের ভাবন! ১৪১ 


প্রেরণ! রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনেরই ফল, তারই সঙ্গে জড়িত আমাদের শিক্ষা এবং সংস্কৃতি । 
আমরা এই পরিবর্তনকে পরম আগ্রহেই বরণ করে নিয়েছিলাম । নবশিক্ষিত বাঙালী 
ভদ্রসমাজ এই পরিবর্তনেরই স্থষ্টি। কিন্তু নতুন শিক্ষা দেশের চিত্রকে কতখানি 
আলোকিত করেছে, এই প্রশ্ন বন্ধিমচন্দ্রই তুলেছিলেন এই প্রশ্ন বস্তুত জাতির জীবন- 
মরণের প্রশ্ন । আধুনিক শিক্ষা-সংস্কৃতির কাম্যতা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যেমন ছিলেন 
নিংসংশয় তেমনি অভ্রান্ত দূরদশ চিন্তাশীলরূপে এই শিক্ষার প্রসার ও প্রকৃতি সম্পর্কেও 
তিনি ছিলেন উদ্বিগ্ন । সভ্যতার একটি প্রধান লক্ষণ হচ্ছে বৈজ্ঞ/নিক অগ্রগতি, কল- 
কাবখান।, জীবিকা-অর্জনের নানা নতুন নতুন উপার। বঙ্কিমচন্দ্র চোখের উপরেই 
রেলওয়ে টেলি গ্রাফ সংবাদপত্র প্রভৃতির বিস্তার দেখেছেন । বাঙালী ধনশ।লী ব্যক্তির 
নাবসায়-বাণিজোর দিকে ঝুঁকেছেন, ফলে দেশে অর্থনৈতিক অবস্থারও পরিবততন 
ঘটেছে । কিন্ত এই বাহ্যসম্পদের বিস্তার আমাদের চিত্তকেও সম্পদশালী করল কি? 
বোধ হয় আধুনিক সভ্যতার প্রক্ুৃতিতেই এই স্ববিরোধ। রক্তকরবীর রাজভাগারের 
মতে! সমাজের সম্পদ পুঞ্জীভূত হয় কিন্ত রাজা যেমন হৃদয়ের ধনে রিক্ত, বর্তমান 
মভ্যতাও তেমনি হৃদয়ের সম্পদে রিক্ত । সমাজের নাগরিকশ্রেণীর মধ্যে সম্পদের 
নিস্তার ঘটেছে কিন্তু সেজন্য বৃহত্তর লোকমমাজের জনা কারে! ভাবনা নেই। আধুনিক 
সভ্যতা মানুষকে আত্মকেন্দ্রিক করে তুলেছে মাত্র ।(কমলাকান্ডের দণ্চরে "আমার মন” 
বচনাটি বর্তমান সভ্যতার শূন্যতাকে আশ্চর্যভাবে উদ্ঘাটিত করেছে__ 

'ইংরেজ জাতি বাহাসম্পদ বড় ভালবাসেন__ ইংরেজি সভ্যতার এইটিই প্রধান 
চিহ্ছ__ তাহারা আসিয়া এদেশের বাহ্যসম্পদ সাধনেই নিধুক্ত- আমরা তাহাই ভাল- 
বাসিয়া আর সকল বিস্বৃত হইয়াছি। ভারতবর্ষের অণ্যান্য দেবমৃত্তিসকল মন্দিরচ্যুত 
হইয়াছে_ সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত কেবল বাহ্যসম্পদের পূজা আরম্ভ হইয়াছে । দেখ, 
কত বাণিজ্য বাড়িতেছে-_ দেখ, কেমন রেলওয়েতে হিন্দুভূমি জালনিবদ্ধ হইয় উঠিল-_ 
দেখিতেছ, টেলিগ্রাফ কেমন বস্তু । দেখিতেছি, কিন্তু কমলাকান্তের জিজ্ঞাস! এই সে 
তোমার রেলওয়ে টেলিগ্রাফে আমার কতটুকু মনের স্থখ বাড়িবে? আমার এই 
হারোনো মন খুঁজিয়। আনিয়! দিতে পারিবে ?? 

এই সম্পদের বিস্তারের কথা দিয়েই বঙ্কিমচন্দ্র শুরু করেছেন তার বিখ্যাত প্রবন্ধ 
“বঙ্গদেশের কৃবক"। এই প্রবন্ধে তিনি উজ্জ্বল রঙে বাংলাদেশের অর্থ নৈতিক পরিবর্তনের 
ছবি একেছেন। “বঙ্গদেশের কৃষকে'র আরম্তেই বঙ্কিম অধীর চিত্তে উপস্থাপিত 
করেছেন দেশের বৃহৎ জনসাধারণের বঞ্চনার দৃশ্য । সমাজ এগিয়ে যাচ্ছে এই জন- 
সাধারণকে বুতুক্ষু বঞ্চিত রেখেই। এ জন্য কারো কোনে],বেদন! নেই । এই হৃদয়হীনতাই 


১৪২ চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র 


আধুনিক সভ্যতাকে করেছে শূন্যগর্ভ। এই বেদনা কমলাকান্তেরও | তবে কমলা- 
কান্থের বেদনাবোধ আরও সর্বব্যাপী গভীর হয়ে উঠেছে । এই বেদনা সাময়িকতাকে 
অতিক্রম করে সেই চিরন্তন প্রশ্নেই যেন পৌছেছে_যেনাহং নামৃতা৷ স্যাম্‌ তেনাহং 
কিং কুধাম্‌। এই প্রশ্থের উত্তর খুঁজেছিলেন বুদ্ধদেব-_ 

“সার্ধ ঘ্রিসহম্ব বৎসর পূর্বে শাক্যসিংহ এই কথা কত প্রকারে বলিয়া! গিয়াছেন। 
তাহার পর শত সহস্র লৌকশিক্ষক শত সহত্র বার এই শিক্ষা শিখাইয়াছেন | কিন্ত 
কিছুতেই লোক শিখে না-কিছুতেই আত্মাদরের ইন্দ্রজাল কাটাইয়া উঠিতে পারে 
না। আবার আমাদের দেশ ইংরেজি মুলুক হইয়া এ বিষয়ে বড় গণ্ডগোল বাধিরা 
উঠিয়াছে ৷ ইংরেজি শাসন, ইংরেজি সভ্যতা ও ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মেটেরিরাল 
প্রম্পেরিটির উপর অনুরাগ আপিরা দেশ উৎসন্ন দিতে আরম্ত করিরাছে ।' 

এই জীবনজিজ্ঞসা কমলাকান্তকে করেছে দার্শনিক, ধর্জতত্বে বঙ্কিমচন্দ্র যার একটা 
স্সংহৃত উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন । সেই চিরন্থুন প্রাচীন জিজ্ঞাসাই বঙ্কিমের চিন্তায় 
আধুনিক যুগের উপযোগী হয়ে দেখা দিল । বাহ্যসম্পদের অনাবশ্যকত। কিংবা মানখের 
বর্মপ্রচেষ্টার অর্থহীনতা প্রতিপন্ন কর]| তার উদ্দেশ্য নয়, সে-রকমের সন্ব্যাসবাদ বঙ্কিম- 
চন্দ্রের মতবাদের অন্থুকৃল ছিল না। বাহ্যসম্পদের ভোগ সম্বদ্ধে বঙ্কিম বলেছেন১ __ 

“গীতোক্ত এই ধর্ম 2$০501০-চ1011095021,5 নহে-_ প্রকৃত পৃণ্যমর ও হুখমর ধ৫। 
বিন্বরের উপভোগ ইহাতে নিষিদ্ধ হইতেছে না, তবে ইহার পরিমাণ ও উপযুক্ত বিধি 
কথিত হুইরাছে ।? 

কর্ধসাধন সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন২-_ 

ইংরেজরা যাহাঁকে 2১9০০0০1500 বলেন বৈরাগ্য শবে তাহ! বুঝায় না। এই 
পরম পবিত্র ধর্মে সেই পাপের মূলোচ্ছেদ হইতেছে । ইহাতে সর্বত্রই সেই পবিত্র 
বৈরাগ্য, সকর্ম বৈরাগ্য ; অথচ 45০2610150) কোথাও নাই |? 

কমলাকান্ত বলেছে সংসার ও জীবনেন্ন গ্রতি উদাসীন না হয়ে সম্পদকে লোক- 
কল্যাণে লাগানোই পুরতি। ও সার্থকতা; তা না হলে সভ্যতা বৃদ্ধির বস্ততই কোনো 
সার্থকতা নেই । সংসার-উদাসীনতা যেমন অর্থহীন €লোককল্যণহীন স্বার্থমাধন তেমনি 
মন্তুবাস্থভাবের দীনতাকেই প্রকাশ করে । কমলাকান্ত পরিহাস করে যে কথা বলেছে, 
সেটা বস্তৃত ধর্মতত্ব-প্রণেতা বঙ্কিমচন্ত্রেরই কথা ।__ 

“স্থখে আমার অধিকার নাই, কিন্তু তাই বলিয়া মনে করিও না যে তোমর! বিবাহ 

১ বঙ্কিমচন্র-ব্যাখা!ত শ্রীমন্তগবদগীতা৷ ২য় অধ্যায় 

২ ধর্নতত্ব, ষোড়শ অধ্যায় 


কমলাকান্তের ভাবনা ১৪৩ 


করিয়াছ বলিয়া স্থথী হইয়াছ। যদ্দি পারিবারিক দেহের গুণে তোমাদের আত্মুপ্রিয়তা 
লুপ্ত না হইয়া থাকে, যদি আত্মপরিবারকে ভালবাসিয়া তাবৎ মন্ুষ্যজাতিকে ভাল- 
বাসিতে না শিখিরা থাক, তবে মিথ্যা বিবাহ করিয়াছ ; কেবল ভূতের বোঝা 
বহিতেছ।, 

আত্মপরায়ণতাকে বিশ্বপরায়ণতাম্ন রূপান্তরিত কর! সম্ভব যে উপায়ে তার নাম 
গ্বীতি-বৃত্তি। কমলাকান্ছের উক্তিতে সেই কথাই প্রকাশিত । ধর্মতত্বে বন্ধিমচন্্ 
বলেছেন “'ম্গষ্যে প্রীতি ভিন্ন ঈশ্বরে ভক্তি নাই' |» এ তত্ব নিশ্চয়ই নতুন। সনাতন 
ঈশরপ্রীতি স্বতন্ত্র এবং স্বয়ংপূর্ণ অন্যনিরপেক্ষ বস্তু । কিন্তু বঙ্কিমচন্ত্রের কথায় মনে হয় 
মানুষকে যথার্থত ভালোবাসতে গ্রারলে ঈশ্বরগ্রীতির জন্য ভিম্নতর সাধনার আর 
প্রয়োজন নেই; এই গ্রীতিতত্ব বঙ্কিমচন্ত্ের চিন্তায় একটি প্রধান স্থান অধিকার করে 
আছে। ধর্মতত্বে যে জীবন-সমস্যার আলোচন! ছিল তার শেষ সমাধান ছিল গ্রীতি- 
তত্বে। | 

কমলাকান্ত এই প্রীতি-তত্বের স্থ্পষ্ট অন্ুপ্রেরণাতেই অন্গুপ্রেরিত। কমলাকান্ের 
ব্ঙ্গবিদ্ধপ, পরিহাস বস্তৃতই গভীর মানবগ্রীতির রূপান্তরিত প্রকাশ । 'কমলাকান্তের 
বিদায়ে কমলাকান্ত বলেছে-_ 

“একার এত বন্ধন কেন ? সে পাখিটি পুধিয়াছিলাম-_কবে মরিয়| গিয়াছে__তাহার 
জন্য আজিও কাদি; যে ফুলটি ফুটাইয়াছিলাম-_-কবে শুকাইয়াছে__ তাহার জন্য 
মাজিও কাঁদি যে জলবিষ্ব একবার জলআ্রোতে নুধরশ্ি সমপ্রভাত দেখিয়াছিলাম-_ 
তাহার জন্য আজিও কাদি। কমলাকান্ত অন্তরে অন্তরে সন্ন্যাসী-- তাহার এত বন্ধন 
কেন? 

(কমলাকন্তের দপ্তরের প্রথম রচন। “একা” | এই রচনাটি কমালাকান্ছের দপ্তর পর্যায়ে 
প্রথম লিখিত। এতে বস্তত কমলাকান্তের স্বাভবিক এবং সুপরিচিত ঢওটি তেষন 
নেই। আফিং প্রসন্ন গোয়ালিনী প্রভৃতির প্রসঙ্গ এতে নেই ; পরিহামচতুর বচনভর্গিও 
নেই। নীচে শ্রীকমলাকান্ত চক্রবতা” এই নামটি মাত্র আছে; তা না হলে রচনারটি 
একটি নাতিদীর্ঘ আত্মভাবমূলক আবেগপূর্ণ রচনা । ভঙ্গিতে কোথাও লঘুতা নেই। 
এই চমৎকার রচনাটিতে কমলাকান্ত বঙ্িমচন্দ্রের সেই গ্রীতি-তত্রটিকেই বড়ো! মধুর 
করেই উচ্চারিত করেছে ।-- 

'কেহ একা! থাকিও না। যদি অন্য কেহ কেহ তোমার প্রণয়ভাগী না হইল, তবে 


তোমার মন্ষ্যজন্। বৃথা । 
১ ধর্তত্ব, ২১ অধ্যায় 


১৪৪. চিন্তানায়ক বহ্কিমচন্দ্ 


ধর্মতত্বের উপরে উদ্ধৃত উক্িটির প্রতিধ্বনি পাই এই রচনার ট্রোধাংশে-_ 

প্রীতি সংসারে সর্বব্যাপিনী-ঈশ্বরই গ্রীতি। গ্রীতিই আমার কর্ণে এক্ষণকার 
মংসারসংগীত। অনন্তকাল সেই মহাসংগীত সহিত মনুষ্যত্বদয়তত্ত্রী বাজিতে থাকুক । 
মন্ুযাজাতির উপর যদ্দি আমার প্রীতি থাকে, তবে আমি অন্য স্থখ চাই না।”) 

কপালকুগুলায় নবকুমারের পরোপকারবৃত্তিতে এই মনুষ্যগ্রীতি-ভাবনার স্থত্রপাত 
বল যেতে পারে । চন্্রশেখরে রামানন্দ স্বামীর সঙ্গে চন্রশেথরের কথোপকথনেও তার 
বিস্তার। প্রায় সমসাময়িক রচন1 রজনী উপন্যাসেও ব্যর্থ উদাসীন অমরনাথের মধ্যেও 
'একা” রচনাটির মূল ভাবটির ছারা আছে মনে হয়। “একার নিঃসঙ্গ বিষগনতার ভাবটি 
রজনীর অমরনাথের আত্মকাহিনীতে পরিব্যাপ্ত। কমলাকান্তের মতো৷ অমরনাথও 
নিঃসঙ্গ সংসার-উদ্দাসীন অথচ মহাপ্রাণ। অবশ্য অমরনাথের উদ্দীসীনতার মূলে যে- 
ঘটন। আছে, সেটাই অমরনাথকে উপন্যাসের উপযোগী বিশিষ্ট নায়কে পরিণত করেছে । 
কমলাকান্তের সংসার-উদ্দাসীনতার কোনে। কারণ আমরা জানি না। কিন্ত “একাতে 
কমলাকান্তকে দেখি যৌননধর্ম-বিষয়ে মোহমুক্ত কিন্তু গ্রীতির ধর্মে দীক্ষিত, অমরনাথও 
“ভবের হাটের দোকানপাট' তুলতে ব্যন্ত কিন্ত পরোপকারসাধনে প্রীতির দ্বারাই 
অন্ুপ্রাণিত। ৃ 

( কমলাকান্তের দগ্ধরের এই রচনাটির আর-একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবার মতো|। 
বন্ধিমন্দ্রের আত্মভাবমূলক রচনা নেই; গদ্যের এই রীতি সেকালে প্রায় অপ্রবতিত 
ছিল বলা! যাঁয়। “আত্মচরিতরচন।"র কথা বলছি না, নিজের মনের ভাব মিশিয়ে শিল্প- 
রচনায় গদ্যের যে বিশিষ্ট রীতি তৈরি হয় যার সর্ধোতম উদাহরণ রবীন্দ্রনাথের বহু 
রচনা-_ উনিশ শতকে সেই রীতি স্থুলভ ছিল না| কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিষয়প্রধান 
রচনাতে এই রীতির স্পর্শ সহজেই অন্ৃভব করা৷ যায়। বঙ্কিমের রচনাভঙ্গি যুক্তিমূলক, 
সেদিক থেকে “একা” রবীন্দ্রনাথের পূর্বে একক এবং অভিনব । ১৮৮৩ খ্রস্টাৰে প্রকাশিত 
রবীন্দ্রনাথের “বিবিধ প্রসঙ্গ” বইতে আত্মভাব-সূলক'রচনাধারার সুত্রপাত হয়। তার পর 
“বিচিত্র প্রবন্ধ" “ছিন্পত্রে” এই রচনারীতি বাংলা সাহিত্যে একটি স্থায়ী অন্্পম 
শিল্পরূপ সৃষ্টি করে তুলেছে। এই রচনাগুলি ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতি সাধারণ 
ভবেই আত্মভাবময় বলে বর্ণনা করলে অন্যায় হয় না । উপরন্তু বঙ্কিমচজ্ের গদ্যরীতিতে 
যুক্তি তথ্য প্রমাণ ইতা!দি বহিরিঙ্গ বক্তব্যবন্ধনই বড়ো । বোধ হয় একমাত্র কমলাকান্ডের 
“একা” রচনাটিতেই তার ব্যতিক্রম দেখা যায়। এখানে কমলাকান্ত শুধুই নিজের মনের 
পলাতক আলোছায়া নিয়েই মালা গেঁথেছে।) 
[কমলাকান্তের দপ্তরে প্রথম প্রবন্ধ রূপে “একা” সম্গিবিষ্ট। যদিও রচনারীতিতে এই 


কমলাকাস্তের ভাবনা ১৪৫ 


প্রবন্ধটি বিশিষ্ট, তথাপি এই বইয়ের মুখবন্ধরূপে এর সন্নিবেশ বিশেষ অর্থপুর্ণ। যৌবনের 
সবপরদ্ষ্টা সৌন্দর্যপ্রেমিক প্রাণচঞ্চল কমলাকান্ত জীবনের অভিজ্ঞতার দীর্ঘ পথপরিক্রমা 
করে এখন দেখছে এই জগতটাকে আপাতদৃষ্টিতে যেমন দেখায় বস্তত তা নয়। প্রথম 
বয়সের মুগ্ধত! রূপান্তরিত হয় প্রৌঢ বয়সের সংশয়-ছিধায়, সৌন্দর্যকে মনে হয় মোহিনী, 
বাস্তব হয়ে যায় স্বপ্ন । কমলাকান্কের যে লেখাগুলিকে ভীম্মদেব খোশনবিশ প্রলাপোক্তি 
মনে করেছে, সেগুলি আসলে প্রৌঢ কমলাকাঁন্তের মোহভঙ্গের করুণ কাহিনী । কঠিন 
অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে কমলাকাস্ত জেনেছে, জীবনের সব-কিছুই ঠিক আছে ভেবে 
নাস্মত্ৃপ্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই | এই জনাই কঠিন আঘাত দিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রপ করে 
কমলাকান্ত বাঙালী জাতিকে সচেতন করতে চেয়েছে । উনিশ শতকের বাঙালী 
জাতি নবশিক্ষার অভিমানে আত্মতৃপ্ত, অহংরূত | কিন্তু মন্থয্য গতির শিক্ষাই সবচেয়ে 
সড়ো শিক্ষ। এই শিক্ষাই মান্গযকে আত্মস্থ করে, যৌবনে ও বার্ধক্যে অচলপ্রতিষ্ঠ 
করে । নেই শিক্ষা সে পেয়েছে কি? 

যে কাজ কমলাকান্ত ব্যঙ্গ ও বিদ্রপ দিয়ে করতে চেয়েছে, সেই কাজই বঙ্কিমচন্দ্র 
বক্তিপরম্পর। এবং, তথ্যসহযোগে তার বিবিধপ্রবন্ধে এবং অন্যত্র করতে চেয়েছেন 
র্থাৎ জীবনের সত্যমূল্য নির্ধারণ করতে | যেমন স্থপরিচিত “বিড়াল” প্রবন্ধটিতে ধনী- 
দরিদ্রের যে ধনবৈষম্যের তীব্র বিদ্রপ করা হয়েছে, এক বৎসর আগে বঙ্গদর্শনের জৈষ্ 
সংখ্যায় (১২৮০) “সাম্য” প্রবন্ধটিতে তার বিস্তারিত যুক্তিপূর্ণ আলোচনা বন্ধিম করে- 
ছিলেন । পরবতী কালে বঙ্কিম সাম্য” আর ফিরে ছাপেন নি, কিন্তু “বিড়াল” আজ পধন্ত 
নঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাপ্রবৃত্তির অগ্রগামিতার প্রমাণ স্বরূপ বিরাজমান । ) 


কমলাকান্ত যদ্রি অভিনিবেশ-সহকারে পড়া যায় তবে বঙ্ষিমচন্দ্রের প্রবন্ধসাহিত্যে 
নিবদ্ধ বহ্ধিমী চিন্তার বহু ভাববীজ এতে পাওয়া যাবে, শুধু তা-ই নয়, বন্কিমের 
উপন্যাসের ভাববস্তর চিহনও এতে পাওয়া যাবে। তাঁর উপন্যাসের মূল বিষয়ই ছিল 
নরনারীর প্রেম। এই প্রেমের যে পরিণাম তিনি একেছেন অথবা! তাকে যে রূপ 
দিয়েছেন সেটা উপন্যাস শিল্পের বিচার্ধ বিষয় | কিন্তু নরনারীর পারম্পরিক আকর্ষণের 
অনিবাধতাকে বঙ্কিমচন্দ্র কখনোই অস্বীকার করেন নি। এর সত্য প্ররলতিরই সত্য, 
দিনরাত্রি আলো-অন্ধকার ঝড়বৃষ্টির মতোই বান্তব। এরই ভিতর দিয়ে বরং তিনি 
এমন একটি অন্ধ শক্তির লীলাকে দেখেছিলেন যার ভয়ংকরতা৷ এবং সৌন্দর্য ছুয়েই তিনি 
ছিলেন অভিভূত। বঙ্কিমচন্দ্রের সব উপন্যাসই এই বিষয়টিকে নিয়েই আবন্তিত। 
কপালকুগুলা, মৃণালিনী, বৃক্ষ রজনী, চন্দ্রশেখর,”“কৃষ্ণকান্তের উইল, লীতারাম, 
বন্কিম-১০ 


১৪৩৬ চিন্তানায়ক বস্কিমচন্ত্ 


আনন্মমঠ ও রাজসিংহ-_ প্রার সবগুলি উপন্যাসই নারীরূপের“বহিশিখায় পুরুষের 
আত্মবিসর্জনেরই কাহিনী । অবশ্য বহির নান! রূপ আছে। কমলাকান্ত বলেছে-_ 
'রূুপবহ্ি, ধনবহ্ছি, মানবহ্ছিতে ন্ত্যি নিত্য সহত্র পতঙ্গ পড়িয়া মরিতেছে-- 
আমরা স্বচক্ষে দেখিতেছি। এই বহ্ছির দাহ যাহাতে বণিত হয়. তাহাকে কাব্য বলি। 
মহাভারতকার মানবহ্ি জন করিয়া ছুর্যোধন-পতঙ্গকে পোড়াইলেন 7_-জগতে অতুল্য 
কাব্যগ্রন্থের স্থষ্টি হইল। জ্ঞানবহিজাত দাহের গীত 68:81156 [,091 ধর্মবহির 
অদ্বিতীয় কবি সেণ্ট পল। ভোগবঞ্ছির পতঙ্গ আণ্টনি ক্লিওপেন্টা, রূপবহ্থির রোমিও 
ও জুলিয়েত, ঈর্যাবহির ওথেলো৷ | গীতগোবিন্দ ও বিদ্যাস্থন্দরে ইন্দ্রিয়বহ্ধি জলি- 
তেছে। স্নেহবহিতে সীতা-পতঙ্গের দাহ জন্য রামায়ণের স্যটি ।, 

[বন্ধিমচন্দ্রের বিভিন্ন উপন্যাসে প্ুঙ্গের কাহিনী বর্ণিত আছে, যদিও বহ্ছির বিভিন্ 
বৈচিত্র্য তিনি দেখান নি। কিন্তু তীর উপন্যাসের কাহিনীর ফাকে ফাকে লেখক, 
বন্ধিমের মন্তব্যগুলি পতঙ্গ-কাহিনীর স্থত্ররূপে কাজ করছে । ছুর্গেশনন্দিনী থেকেই যদিও 
এই বিষয়ের স্থত্রপাঁত, বিষবৃক্ষ উপন্যাসেই এই স্বত্রের উল্লেখ স্পষ্ট হয়েছে । মুণালিনীতে 
এর আভাস ছিল সত্য, বিষবৃক্ষেই লেখকের মন্তব্যরূপে এই অসংশফনিত মানব-স্বভাবের 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেখা দিয়েছে । বিষবৃক্ষ নামেই এর পরিচয়। হরদেব ঘোষালের 
পত্রেও এর ব্যাখ্যা । এই সুত্র আছে রজনীতে১ অমরনাথের নিজের উক্তিতে, চন্রশেখর 
উপন্যাসে লেখকের বর্ণনায় এবং চন্দ্রশেখরের আত্মহারা গ্রণয়-পিপাসায় ।২ কৃষ্ণকান্তের 
উইলে গোবিন্দলালের প্রসঙ্গে লেখকের নিজশ্ব মন্তব্যটি পতঙ্গ রচনাটিরই প্রতিধ্বনি_- 

“রূপে মুগ্ধ? কে কার নয়? আমি এই হরিত নীল চিত্রিত প্রজাপতিটির রূপে 
মুগ্ধ। তুমি কুহ্মিত কামিনীশাখার রূপে মুগ্ধ। তাতে দোষ কি? রূপ তো মোহের 
জন্যই হইয়াছিল ।? 

আনন্দমমঠে রাজসিংহেও রূপমোহজনিত এই আকর্ষণকে বঙ্কিমচন্দ্র বড়ো তীব্র করেই 
দেখিয়েছেন। 'এটাই যেন জীবজগতের স্বাভাবিক প্রকতি, এটাই বাস্তব ।, সথষ্টির মূলে 
আছে এই পতঙ্গবৃত্তি। একজন পণ্ডিত-সমালোচক বলেন__ 


১ “আমি মনে করিয়াছিলাম, লবঙ্গলতার পর আর কখন কাহাকে ভালবামিব না। মনুষ্যের সকলই 
অনর্থক দস্ত! অন্য দুরে থাক, সহজেই এই অন্বপুষ্পনারী কতৃক মোহিত হইলাম ।'__রজনী ৫ খণ্ড 
১ পরিচ্ছেদ । 

২. চত্ত্রশেখরে 'শৈবলিনীকে দেখিয়। সংযমীর ব্রতভঙ্গ হইল । ভাবিয়া, চিন্তিয়া কিছু ইতস্তত করিয়। 
অবশেষে চন্ত্রশেখর আপনি ঘটক হইয়া শৈবলিনীকে বিবাহ করিলেন । মৌন্ধর্ষের মোহে কে না মুগ্ধ 
হয়।'- উগক্রমণিকা, ৩ পরিচ্ছেদ । 
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'প্রেম হইতেই সংসারের স্ষ্টি-স্থিতি-প্রলয় ; জড়তার ক্ষেত্রে প্রকট হইলেই প্রেমের 
নাম হয় আকর্ষণ; উহাই শ্রক্তিরূপে, আকর্ষণ ও বিকর্ষণের নিত্যযুগল ভাবে প্রকট 
হইয়া এই বিশ্বন্ষ্টি প্রকট করিতেছে ।১ 

পারম্পরিক আকর্ষণের এই বিশ্বলীল! মানুষের জগতে একটি অপূর্ব মৃততি পরিগ্রহ 
করে। এখানে একদিকে যেমন আছে ইন্দ্রিয়ন্তি তেমনি আছে প্রেমবঞ্চি। কেউ 
অন্ধভাবে রূপের আগুনে প্রাণ বিসর্জন দেয়, কেউ প্রেমাস্পদের কল্যাণে প্রাণ বিসর্জন 
দেয়, কেউ বহ্ছির আকর্ষণে ব্যক্তিন্বখ উপভোগ করতে চায়, কেউ তারই আকর্ষণে 
নিজেকে তুচ্ছ করে দিয়ে প্রতিবেশীর ন্য জীবন উৎসর্গ করে। বঙ্কিমের উপন্যাসে 
গোবিন্দলাল আছে, চন্দ্রশেখর আছে, গঙ্গারাম আছে; আবার প্রতাপ আছে, সীতা- 
বাম আছে, অমরনাথও আছে। কেউ ভোগী, কেউ ত্যাগী, কেউ স্বার্থপর, কেউ 
অন্ুশোচনায় ঘ্রিপ্নমাণ। পুরুষচরিত্রের বিচিত্রতাকে বঙ্কিম দেখালেও নারী-চরিত্রের 
রহস্যেই বস্তত তিনি ছিলেন মগ্ন । বঙ্কিমের উপন্যাসে নারীচরিতের বিচিত্রতা ও 
শক্তিশালিতাও অসাধারণ। এখানেও নারীচরিব্রকে দুটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ কর! 
যায়-_ একভাগে হীরা মতিবিবি জেবউন্নিসা রোহিণী শৈবলিনী-_ পুরুষচিত্তকে যার! 
আকর্ষণ করে, দিগত্রষ্ট করে আর একভাগে স্ুর্ষমুখী কুন্দ ভ্রমর দলনী-__যারা আত্ম- 
তাগের দ্বারাই পুরুষব্যক্তিকে উদ্ধার করে এবং আত্মপ্রতিষ্ঠ করে। কিন্তু লক্ষ্য করবার 
বিষয় এই যে কোনো শ্রেণীর নাপ্িকাকেই বঙ্কিম নিছক কামনারূপিণী করে দেখেন নি। 
যার! পুরুষের চিত্তকে রূপের মাম্বায় উদ্ভ্রান্ত করে তারা নারীর স্বাভাবিক প্রেমের 
ক্ুধাতেই আমাদের পূর্ণ সহানুভূতি টেনে আনে । পুরুষের ক্ষেত্রে যেমন গঙ্গারাম বা 
হীরালাল, নারীর ক্ষেত্রে তাদের তুল্য কেউ নেই। নারীজাতির প্রতি বঞ্চিমের এই 
র্ধাপূর্ণ মনোভাব অপূর্ব। বিবিধপ্রবন্ধের “ড্ৌপদী" প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র সীতা এব 
ত্রৌপদী এই ছুই নারীর প্রতিই অগ্তলি দিয়েছেন । নারী-প্রকৃতির প্রতি এই বিশ্ময়বোধ 
বঙ্ধিমমানসকে আগাগোড়াই ভরে রেখেছে । 

€কমলাকান্তের একটি প্রবন্ধে নারীজাতির এই রহস্য-বিস্ময় ব্যক্ত হয়েছে কৌতুকের 
ভাষায়। প্রবন্ধাটর নাম “টেকি? ।-- 

“আমার দিবা জ্ঞানের উদয় হইল-_ কার্ধকারণসম্বন্ধপরম্পরা! আমার চক্ষে প্রথর স্থ্য- 
কিরণে প্রভাসিত হইল । এঁ তটে'কির বল'--এঁ ত টে'কির মাহাত্মোর মূল কারণ !_- 

১ শশান্কমোহন সেন, বাণীমদ্দির, “দাহিতোর প্রকৃতি", পৃ ৪১৭। শ্ইপেনহাউয়ারের দার্শনিক মৃত_ 
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১৪৮ চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্জু 


এ রমণীপাদপন্ম ! ধপাধপ পাদপন্ম পিঠে পড়িতেছে, আর €টকি ধান ভানিয়া 
চাল করিতেছে ।".হায় ঢেকি! ওপায়ের কি এত গুণ! পিঠে পাইয়া! তুমি এই 
সাত কোটি বাঙ্গালিকে অন্ন দিতেছ-_ তার উপর আবার দেবতার ভোগ দিতেছে ৮] 

| “মহ্ষ্যফল? নামে 'লেখাটি এই প্রসঙ্গে সবচেরে অর্থপূর্ণ । স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে কমলা- 
কান্তের চিন্তা কৌতুকপূর্ণ শদ্ধাপ়্ বিশেষ উপভোগ্য । বাইরের জগতে পুরুষের ভূমিকা 
বিচিত্র, নানা কর্মক্ষেত্রে প্রসারিত । বঙ্কিম “মনুষ্যফলে" পুরুষের বিচিত্র ভূমিকা 
নিয়ে নানা হাস্যকৌতুক করেছেন আলাদা আলাদা ভাবে। কিন্তু আমাদের সংসারে 
নারীর ভূমিকা তখনও পর্যন্ত অন্তঃপুরচারিণীর ; সেইজন্য নারী-ব্যক্তিত্বের সিন 
বর্ণনাই এতে আছে। ছাট টিনার়ার নিন কমলাকান্ছের গভীর স্বেহ ও শ্র্ 
উচ্ছলিত-_ 

“নারিকেলের জলের সঙ্গে স্ত্রীলোকের মেহের আমি সাদৃশ্য দেখি, উভয়ই বড় 
শিগ্ধকর। যখন তুমি সংসারের রৌন্দে দগ্ধ হইয়া, হাপাইতে হাপাইতে, গৃহের ছায়ার 
বপিয়া বিশ্রাম কামনা কর, তখন এই শীতল জল পান করিও-_- সকল যন্ত্রণা ভূলিবে । 
তোমার দারিদ্রয-চৈত্রে বা বন্ধুবিয়োগ-বৈশাখে--তোমার যৌবন-মধ্যাহ্ছে বা রোগতপ- 
বৈকালে, আর কিন্সে তোমার হৃদয় শীতল হইবে? মাতার আদর, স্ত্রীর প্রেম, কনার 
ভক্তি, ইহার অপেক্ষা জীবনের সন্ভতাপে আর কি সখের আছে 7) 

“মহুষাফল: প্রবন্ধটির মধো পুরুষজাতির অকুতার্থতার পাশে নারীজাতির সৌন্দ 
এবং ন্গিপ্কতাকে যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, তার তুলন৷ রবীন্দ্রনাথের 'পঞ্চততে'র 
অন্তর্গত 'নরনারী+ রচনাটি-_ 

“আমরা অকর্মণ্য নিক্ষল নিশ্চল বালুকারাশি স্পাকার হইয়া পড়িয়া! আছি, প্রত্যেক 
সমীরশ্বাসে হুভু করিয়া! উড়িয়! যাইতেছি এবং যে কোনো কীন্তিস্তস্ত নির্মাণ করিবার 
চেষ্টা করিতেছি তাহাই ছুইদিনে ধসিয়া ধীর পড়িয়া যাইতেছে । আর আমাদের 
বাম পার্থখে আমাদের রমণীগণ নিম্নপথ দিয়া বিনম্র সেবিকার মতো! আপনাকে সংকুচিত 
করিয়া স্বচ্ছ সুধাত্রোতে প্রবাহিত হইয়া চলিতেছে । তাহাদের এক মুহুর্ত বিরাম 
নাই। তাহাদের গতি, তাহাদের প্রীতি, তাহাদের সমস্ত জীবন এক পরব লক্ষ্য ধরিয়া 
অগ্রসর হইতেছে । আমরা লক্ষ্যহীন একাহীন সহম্রপদতলে দলিত হ্ইয়াও মিলিত 
হইতে অক্ষম । যে দিকে জলআ্রোত, যে দিকে আমাদের নারীগণ, কেবল সেই দিকে 
সমস্ত শোভা এবং ছায়া এবং সফলতা ; এবং যে দিকে আমরা সে দিকে কেবল 
মরুচাকচিক্য বিপুল শূন্যতা এবং দগ্ধ দাস্যবৃত্তি।, 
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(কমলাকান্তের দপ্তর বস্কিমমানসের সমগ্র রূপের সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি বলেই ওঁপন্যাসিক 
কল্পনা এবং প্রবন্ধচিস্তার একটি সমন্বয়রূপে বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে 
আছে। পরব্তা কালে ব্যক্তিগত প্রবন্ধ নামে অভিহিত বিশেষ এক শ্রেণীর সাহিত্য- 
রূপের বিস্তার ঘটেছে । রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র প্রবন্ধ এবং বীরবলী রচনার সময় থেকেই 
এটি বাংলার সাহিত্যে স্থান পেয়ে এসেছে । কখনও কখনও আমরা তার জের টানি 
কমলাকাস্ত থেকে । কিন্তু কমলাকাস্থের সঙ্গে সাদৃশোর আভাপ পাওয়া! গেলেও 
কমলাকান্ত এদের থেকে আলাদাই। তার প্রধান কারণ, বাক্তিগত প্রবন্ধে লেখকের 
মন চলে কল্পনার পথে, সেজন্য চিন্তার গ্রস্থিগুলি তেমন শক্ত নয়, এখানে ভাবগুলি চলে 
অনুষঙ্গ অবলম্বন করে। কমলাকান্তে লেখকের ন্যক্তিমন বিষয়বস্ত্র উপরে উদ্ধত প্রাধান্য 
পাঁয় নি। যুক্তির *ঙ্ঘল! লেখকমননিরপেক্ষ বূপেই খু স্পষ্ট ও উদ্জ্রল। তা ছাড়া, 
এই বইতে বস্কিমচন্দ্রের চিন্তার বী্দ€্চলি ছড়িয়ে গিয়ে একে দিয়েছে এক ভিন্ন ধরণের 
গক্ুত্ব। আমরা পরবর্তী বাক্তিগত প্রবন্ধ থেকে কোনো গরু যুক্তিবদ্ধ চিস্তার সন্ধান 
করি না। রবীন্দ্রনাথের “বিচিত্র প্রবন্ধ" লঘুভঙ্গিতে লেখা ন! হলেও সমাজ ধর্ম রাজনীতি 
স্বন্ধে তার চিন্তার উপাদানও আমরা এতে খুজি না। “বিচিত্রপ্রবন্ধ' কল্পনাভাবমূলক 
রচন! | এতে রবীন্দ্রনাথের জীবন সম্বন্ধে কতকগুলি ভাবময় উপলব্ধি অপূর্ব কাব্যময় 
ভাবন্পয় পরিলক্ষিত । তার সেই ভাবন! একক মূহুর্তের প্রকাশ বলেই ধরা সংগত | 
কমলাকান্তের মতে! বঙ্কিমের সমগ্র রচনার সঙ্গে তাকে মিলিয়ে দেখা সব সময় যায় ন ) 

হয়তো এ কথা সম্পূর্ণ সত্যগ্ড নয়। রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনার দার্শনিক ভাবনার সঙ্গে 
মিলিয়ে যদি দেখা না-ও যায় তার কবিতার ভাবসত্যগুলির সঙ্গে মিলিয়ে দেখা সম্ভব। 
'শ্রানণসন্ধ্যা” কুদ্বগৃহ” “কেকাধ্বনি” “আধা? প্রভৃতি লেখাগুলিতে রবীন্দ্রনাথ উচ্চারণ 
করেছেন জীবনের কয়েকটি ভাবসত্য । বস্তর অন্তর্নিহিত ভাবরূপ তুলে ধরাই “বিচিত্র 
প্রবন্ধে'র বৈশিষ্ট্য । “কমলাকান্তের কল্পনাঘ্ব এই ভূমিকা নেই। কমলাকান্তের ভূমিক। 
বক্তির। রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন সৌন্দর্যকে, বন্ধিমচনত্র প্রতিষ্ঠিত করতে 
চেয়েছেন মানবপগ্রীতিকে। 

সৌন্দর্যের আকাঙ্ষ। সন্ন্যাসী কমলাকান্তেরও কম নয়। স্থুল জীবনটিকে অনেক 
সময়েই আদর্শের স্বর্গে পরিবত্তিত করতে তার বাসনার সীম! নেই। জীবনের স্থুলতা 
অনেক সময়েই গীড়া দেয়, তাই অন্যবিধ সৌন্দর্য আকর্ষণে তার আগ্রহ । কমলাকান্তের 
যেগুলি বিশুদ্ধ ব্যক্তিমূলক রচনা সেগুলিতেই তার রসপিপান্থ্‌ হৃদয়ের নিভৃত ব্যাকুলতা 
প্রকাশিত। কমলাকাস্তের একাধিক রচনায় সংগীতের প্রসঙ্গ আছে। রসরূপে 
জীবনকে উপভোগ করতে গিয়ে সংগীতের হ্থর ধের্দ আপন! থেকেই বেজে ওঠে; 


১৫৩ চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র 


কমলাকাস্ত চক্রবর্তী তাই “সংসারসংগীতে'র মাধুর্যের ভিখারী+ ।১ তাই সে বলে 
'গতিই সংসারের সথখ__ চাঞ্চল্যই সংসারের লৌন্দর্য |২ সংসারের এই সংগীত কবি 
রবীন্দ্রনাথ শ্তনেছেন, তিনি বলেন “পৃথিবীতে যাহা আসে তাহাই যায়। এই প্রবাহেই 
জগতের স্বস্থারক্ষা হয়” |, 

( বেষ্চব পদাবলীবন গানে কমলাকান্তের অন্তর পুর্ণ। নতুন অর্থে নতুন করে সেই 
সংগাত তার অন্তরকে বাজিয়ে তোলে । রঘুবংশের অজবিলাপে কুমারসম্তবে রতির 
কান্নায় কমলাকান্ত মগ্ন হয়ে যায়। রসের সন্ধানে কমলাকান্ত ঘুরে বেড়ায় । এ জগৎ 
প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের ভাবনায় বড়ো পীড়িত। প্রয়োজনের বদ্ধনকে কি ছাড়িয়ে 
যাওয়া যায় না বিশুদ্ধ রসের আলোক-উৎসবে? একদিন বসন্তের “কোকিলের কাছে 
তিনি দীক্ষা নিতে চেয়েছিলেন__আত্মহার! আনন্দের দীক্ষা, “বুড়া বয়সের কথা" 
কি সে পাথেয় ক্ষয় হয়ে গেল? ] 


১ একা 
২ একটি গীত 
৩ রুদ্বগৃহ। রবীন্দ্-সাহিত্যের পাঠকের! জানেন এই ভাবটি রবীন্দ্রজীবন. দর্শনের একটি মূল ভাব । তার 
পূর্বাভাল কমলাকান্তে। 


বঙ্কিমচন্দ্র দেশধ্যান 


তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে 
_বন্ধিমচন্্ 


স্বদেশচেতন। বঙ্কিম-সাহিত্যেই প্রথম দেখ। দিয়েছে একথা সর্বতোভাবে স্বীকার্য না 
হলেও বঙ্কিমচন্দ্রই যে ন্বদদেশচেতনাকে একাধারে যুক্তি এবং আবেগের বস্ততে 
বপান্তরিত করেছিলেন একথা না ষেনে উপায় নেই। বস্তুত স্বদেশচেতনা আধুনিক 
মনোভাবেরই একটি দিক। তার প্রমাণ, অধুনাপৃব যুগের সাহিত্যে স্বদেশচেতনার 
দৃষ্টান্ত সে-রকম দেখা যায় নি। এ-কথা বস্কিমচন্ত্রই “ভারত-কলঙ্ক? প্রবন্ধে ভালেো। করে 
বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছেন | তিনি বলেছেন, “যে-সকল অমূল্য বস্ত আমরা ইতরাজের চিতত- 
ভাণ্ডার হইতে লাভ করিতেছি, তাহার মধ্যে ছুইটি আমরা এই প্রাবন্ধে উল্লেখ করিলাম 
--ন্বীতন্্রাপ্রির়ত1! এবং জাতি প্রতিষ্টা। ইহ! কাহাকে বলে হিন্দু জানিত ন1।” 
বঙ্কিমচন্দ্র এখানে 'দেশচেতনা” “দেশপ্রীতি” বা! “দেশবাৎসল্য” শব্দ বাবহার করেন নি। 
কিন্তু স্বাতন্্যপ্রিয়তা এবং জাতি প্রতিষ্ঠার সমন্বিত অর্থ থেকে দ্েশচেতনাকেই বোঝায় । 
এই চেতনা যে প্রাচীন সাহিত্যে নেই, মে-কথা ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন। 
বিষুপুরাণে ভারতভূমির চম২কার বর্ণন। আছে 
উত্তরং ঘৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্‌। 
বর্ং তণ্‌ ভারতং নাম ভারতী ঘত্র সন্তুতিঃ ॥ 
কালিদাসের রঘুবংশ, মেঘনৃতেও ভারতপরিক্রমণ আছে, কিন্তু আধুনিক কালে 
দেশচেতন! বলতে যা বুঝি, সে-সব কাব্যে তা নেই। প্রাচীন সাহিত্যে ভারতবর্ষ 
দেবভৃূমি। এর মধ্যে 'শ্বাতন্্রাপ্রিম়তা ও জাতিপ্রতিষ্ঠা'র আভাস নেই। এর 
ভৌগোলিক এবং আধ্যাত্মিক রূপ কবির কল্পনাকে সমৃদ্ধ করেছে মাত্র। 
এই দেশচেতনার নতুনতর রূপান্তর ঘটল আধুনিক কালে ইংরেজ-সান্নিধ্যে এসে । 

এর প্রথম আলাপ শোনা গিয়েছিল নিধুবাবুর ( ১৭৪১-১৮৩৯) গানে-_ 

নানান দেশের নানান ভাষা 

বিন। স্বদেশীয় ভাষ! পুরে কি আশা! 

কত নদী সরোবর, কিবা ফল চাতকীর 

ধারাজল বিনে কতু ঘুচে ক্রি তৃষা ॥ 


১৫২ চিন্তানায়ক বস্ধিমচন্ত্র 


-_এ-গান নিধুবাবু কখন রচনা করেছিলেন বলবার উপায় নেই। *নিধুবাবু আমাদের 
দেশের প্রথম ইংরেজি-জান! কবি। তার এই যাতৃভাষাগ্রীতি সম্ভবত বিভিন্ন ভাষার 
সংসর্গজাত প্রতিক্রিয়া । ভিন্ন ভাষার পরিপ্রেক্ষিকাতেই নিজের ভাষার মাধুর্ধকে তিনি 
এমন করে বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন স্বদেশচেতনার এটাই আরম্ভ । দেশপ্রেম স্পষ্ট 
আকার গ্রহণ করে বিশ্বের সংযোগেই | "এই যোগ না হওয়া পর্যস্ত এই চেতনা! কৃপ- 
মণ্কতা ছাড়া আর কিছুই না। বস্থিমচন্দ্রের যুগে বাঙালীর দেশপ্রেম উপন্যাসে, 
নাটকে, কাব্যে, যে তীব্র উন্মাদনায় শত স্থরে বেজে উঠেছিল তার একটি পূর্ব-ভূমিকা 
ছিল। এর ইতিহাস আমাদের আধুনিক চেতনার উদ্বোধনের সঙ্গে জড়িত। 
ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার, ইতিহাঁস-বোধ, সমাজ-চেতনা, এককথায় এক নতুনতর 
এরহিক অনুভূতির পরিণামই ছিল প্রগাঢ় দেশপ্রেমে, বন্ধিমচন্দ্রে এসে যা! স্থম্পষ্ট রূপ 
নিয়েছে। | 

প্রথমেই ওঁৎস্থক্য জাগে জানতে, দেশ বলতে কতোটুকু ভৌগোলিক সীমাকে 
ধরব । বন্ধিমচন্ত্রই সর্বপ্রথম আমাদের প্রাচীন সাহিতোো একজাতীয়ত্বের অভাব সম্বন্ধে 
অবহিত করিয়ে দিয়েছেন । ভারতবর্ষের ইতিহাস বিশ্লেষণ করে তিনি দেখালেন ইংরেজ 
আসবার আগে ভারতীয়রা একজাতি-গঠনে কখনোই উদ্যোগী হয় নি। অতীতে এ 
দেশে বহু রাজা এসেছেন, কিন্তু তার! নিজের নিজ্জের ধর্ম বা কুলের জন্যই সংগ্রাম করে 
গিয়েছেন। বাইরের কোনো আক্রমণেই ভাষাভেদ, বংশভেদ ব। জাতিভেদ তারা 
তুলতে পারেন নি, তাই সম্মিলিতভাবে একজাতীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারেন নি। 
ভারতবর্ষে কখনোই একটি মাত্র জাতির অভ্যুদয় হয় নি। ভারতবর্ষের ইতিহাসের ছুটি 
মাত্র ব্যতিক্রম ছিল, শিবাজীর অধিনায়কত্বে মারাঠাজাতি এবং রঞ্জিত সিংহের 
অধিনায়কত্বে শিখজাতি | বঙ্কিম বলছেন১-_ 

দি কদাচিৎ কোন প্রদেশখণ্ডে জাতি প্রতিষ্ঠার উদয়ে এতদূরে ঘটিয়াছিল, তবে 
সমুদয় ভারত একজাতীয় বন্ধনে বদ্ধ হইলে কিনা হইতে পারিত ? ূ 

এই মন্তব্যের তাৎ্পধ পরিষ্কার । একজাতি হলে ভারতবর্য বৈদেশিক আক্রমণকে 
বাধা দিতে পারত। বৈদেশিক বলতে স্বভাবতই ইংরেজদেরও বোঝায় । কিন্তু ইংরেজ 
জাতির সান্নিধ্যে আমাদের মধ্যে নবচেতনার উদয় হচ্ছে, সেকথাও এই প্রসঙ্গে বুঝিয়ে 
দিয়েছেন 

ইংরেজ ভারতবর্ষের পরমোপকারী। ইংরেজ আমার্দিগকে নৃতন কথা 
শিখাইতেছে। যাহা আমরা কখনও জানিতাম না৷ তাহা! জানাইতেছে ? যাহা কখনও 


১ ভারত-কলঙ্ক 


বঙ্গিমচন্দ্রের দেশধ্যান ১৫৩ 


দেখি নাই, শুনি নাই, বুঝি নাই, তাহা দেখাইতেছে, শুনাইতেছে, বুঝাইতেছে ; 
যে পথে কখন চলি নাই, সে পথে কেমন করিয়া চলিতে হয় তাহা দেখাইয়া 
দিতেছে 1” 

ইংরেজের কাছে এই খণ স্বীকারের দ্বারা বঙ্কিমচন্ত্র শুধু নয়, সেকালের সকল 
চিন্তাশীল ভাবুকদের মনৌভাবই প্রতিফলিত হয়েছে । রামমোহন থেকে উনিশ শতকের 
শেষ দশক পর্যন্ত প্রায় সকলেই ইংরেজ রাজত্বের সম্বন্ধে এক ধরণের বিশ্বাস পোষণ 
করে এসেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মোগল রাজত্বের অবসানকালে রাজনৈতিক 
কারণে ভারতের ভাগ্য ভিন্ন দিকে মোড় ফিরল। বিভিন্ন রাজ্যগুলি একটি কেন্ত্ৰীয় 
শক্তির কাছে নতি স্বীকার করল” ফলে পরস্পরের সঙ্গে কলহেরও অবসান ঘটল । 
অরাজকতা এবং বিশৃঙ্খলার যুগ শেষ হল। একটি শাসননীতি প্রবত্িত হল । রামমোহন 
রায় লিখলেন ১ 
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ইংরেজ রাজত্বের প্রতি এই কৃতজ্ঞতাবোধ নিয়েই শুরু হয়েছিল আধুনিক যুগ । 
ইংরেজ শাসনের ফলে ভারতবাসীর মনে ছুরকষের প্রতিক্রিয়ার স্থষ্টি হল। মুমলমানদের 
হ্তচ্যুত হয়ে যাওয়ায় ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলে ইংরেজের বিরুদ্ধে অভিযোগ পুপ্ধীভূত 
হয়ে ওঠে, বহু হিন্দু রাজ! জমিদারও নিজেদের মধ্যে যতই রেষারেষি করুক বিদেশী 
শাসনের বিরুদ্ধে পরাজয়ের গ্লানি দেশময় একটি সাধারণ মনোভাব গড়ে তুলেছিল । 
এর থেকেই স্থচিত হয়েছিল ১৮৫৭ শ্রীস্টাব্ধের সিপাহীযুদ্ধ। আধুনিক অর্থে একে ঠিক 
স্বাধীন্তাধুদ্ধ বল! যার না, কারণ বিভিন্ন অঞ্চলের বিন্রোহ দেশাত্মবোধক মনোভাব 
ছারা প্রণোদিত হয় শি। তৎসত্বেও এ কথ স্বীকার করতে হবে ইংরেজের বিরুদ্ধে 
স্বসন্তোষের এটা ছিল স্থম্পষ্ট উদীহরণ। আর কখনোই এ রকম একটি লক্ষ্য নিয়ে 
সর্বভারতীয় জাগরণ দেখা যায় নি। দেশাত্মবৌধের আদর্শ মূলে না থাকলেও পরশাসনের 
লাঞ্থছনীবোধ এমন করে ইতিপূর্বে আর প্রকট হয় নি। ইংরেজ আধিপত্য-বিস্তারের 
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১৫৪ চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র 


ফলেই এই এঁক্যবদ্ধ চেতনা দেখা দিয়েছিল । এমনি করেই ইংরৈজ শাসনের ফলেই 
একজাতীয়তাবোধ জেগে উঠতে আরম্ভ করেছে। 

ইংরেজ শাসন হিন্দু-শিক্ষিত সমাজে ভিন্নতর মনোভাবের কৃষ্টি করে তুলেছিল। 
ইংরেজ যে শুধু মুসলমান রাজত্বের কুশাসন থেকেই দেশকে মুক্ত করল তা নয়, উচ্চতর 
নৈতিক এবং জ্ঞানের আলো! তারা বহন করে এনেছিল । ইংরেজি শিক্ষাতেই আমাদের 
মধ্যে বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে ওৎস্থক্য ও জিজ্ঞাসা, যুক্তিবদ্ধ বৈজ্ঞানিক চিন্তাপ্রীণালী, নবতর 
মানব-মূল্যবোধ দেখ! দ্রিল। বিদ্যালয় গুলিতে আধুনিক বিবযের প্রবর্তন হল, দেশ এবং 
সমাজকে নতুন করে সংস্কার করবার প্রয়াস দেখা দিল। 

হিন্দু কলেজ (১৮১৭ )থেকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে যারা বেরিয়ে এল, 
তারা ইংরেজ শাসনের সফল বর্জন করতে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। সিপাহীযুদ্ধকে 
তারা সমর্থন করতে পারে নি, তাদের আশঙ্ক! ছিল মধ্যযুগীয় শাসন ফিরে এলে ভারত- 
বর্ষের সামাজিক এবং নৈতিক অগ্রগতি ব্যাহত হবে । সেদিনের শাসকও ভেবেছিল, 
এরাই হবে ইংরেজ রাজত্ুকে স্থারী করবার সহায়ক দাসশ্রেণী। কিন্তু দেশাত্ববোধের 
বীজ এদেরই মধ্যে অঙ্কুরিত হল। নব্যবঙ্গের শিক্ষা গুরু নাস্তিক ডিরোজিও স্বদেশ- 
জননীর উদ্দেশ্যে 'যে স্থন্দর সনেটটি লিখেছিলেন, মেটি শুধু ডিরোজিওর নয়, তার 
আদর্শে এবং চিন্তাধারায় অন্রপ্রাণিত যুবকদেরও মনের কথা । ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবন 
চরিত-রচনা৷ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন_ 

“দেশবাৎ্নল্য পরম ধর্ম, কিন্তু এ ধর্গ অনেকপিন হইতে বাঙ্গাল! দেশে পা না। 
কখনও ছিল কি না বলিতে পারি না । এখন ইহা সাধারণ হইতেছে, দেখিয়া আনন? 
হয়, কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের সময়ে, ইহা! বড়ই বিরল ছিল। তখনকার লৌকে আপন আপন 
সমাজ, আপন আপন জাতি, বা আপন আপন ধর্মকে ভালবাসিত, ইহা দেশবাৎসল্ের 
নায় উদার নহে-_ অনেক নিরুষ্ট। মহাত্মা রামমোহন রায়ের কথা ছাড়িয়া! দিয়া 
রামগোপাল ঘোষ ও হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে১ বাঙ্গাল! দেশে দেশবাৎসল্যের প্রথম 
নেতা বলা যাইতে পারে ।: 

বঞ্ছিমচন্দ্র দেশাতআবোধের লক্ষণ স্থনিশ্চিতভাবেই নির্দেশ করেছেন। এই. নতুণ 
দেশাত্মবোধ নব্যবঙ্গের মধ্যেই দেখা দিল। ১৮৩৮-এ গঠিত সাধারণ জ্ঞানোপাপ্তিকা 


১ রামগোপাল ঘোষ ( ১৮১৫-১৮৬৮ ) হিন্দু কলেজে ডিরোজিওর ছাত্র চিলেন এবং তাঁর আদর্শে 
বিশেষভাবেই অনুপ্রাণিত ছিলেন । তীর জীবনী দ্রষ্টব্য কালীময় ঘটক, চরিতাষ্টক ২য় এবং রামগোপাল 
জানাল, 09676 $0072070 61 7057200) 0818954868. 707. 2, 24891 হরিশচন্্র মুখোপাধ্যায় 
( ১৮২৪-১৮৬১ ) ডিরোজিওর ছাত্র ছিলেন না । 


বহ্কিমচন্দ্রের দেশধ্যান ১৫৫ 


সভাতে দেশাত্মবোধক আলোচনার ুত্রপাঁত দেখতে পাই । ১৮৪৩ খ্ীস্টাবে হিন্দু কলেজে 
অনুষ্ঠিত এই সভার এক অধিবেশনে দক্ষিণারগ্রন মুখোপাধ্যায় ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর 
পুলিশী ব্যবস্থা সম্বন্ধে ইংরেজিতে একটি প্রবন্ধ পড়েন। এই প্রবন্ধ শুনে অধ্যক্ষ 
রিচার্ডসন উঠে দাড়িয়ে বললেন, গু ০৪00)0? 50121 01) ০0110602710 ৪. 061 
০% 006৪9০. এই বটনা প্রমাণ করে হিন্দু কলেজে শিক্ষিত ছাত্রদের মধ্ো স্বাধীন 
চিন্তার উন্মেষ তে| হচ্ছেই, সে-চিন্তা শীসকশ্রেণীকে সমালোচনা করে স্বদেশকে বড়ে। 
করে তুলতে ছবিধা করছে না। তাদের চিন্তাধারার পথনির্দেশের প্রয়োজন ছিল। ১৮৪২ 
খস্টাব্ে ্ধারকানাথ ঠাকুর বিলাতের উদারনৈতিক নেতা জর্জ টমসনকে এদেশে নিয়ে 
এলেন। ইংরেজ রাজন্বে পরিপূর্ণ*আস্থা রেখে দেশের কল্যাণমূলক কাজে আত্মনিয়োগ 
করতে টমসন তীদের উপদেশ দিলেন । ই'রেজের সঙ্গে সহযোগিতার মনোভাব এখান 
থেকেই দুঢ হয়ে উঠল । 

বঙ্িমযুগে ব্বদেশচেতনার লক্ষণগ্ডুলি পরীক্ষা করলে বহ্ষিমপূর্ব যুগে আরও কতক- 
গুলি শুভস্চনার ইঙ্গিত পাঁওয়! যায়। তাদের মধ্যে একটি প্রধান বিষয় ছিল অভীত- 
সন্ধান।' অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষিত হলে ভারতবর্ষের 
প্রাচীন সংস্কৃতির আলোচনা আরভ্ত হয়ে যায়। উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে 
রমেমোহনের উদ্দোগে ধর্মসংস্কার শুরু হয়ে গেলে প্রাচীন শান্ত্রগুলির বিস্বতপ্রায় সম্পদ 
নতুন করে আমাদের কাছে দেখা ধিল। উপনিষদের মধ্যে এমন ভাববস্ত আছে যা গ্রীস্ট- 
ধর্ম বা মুসলমানধর্ণের চের়েহীন নর, এই নতুন উপলক্ধি আধুনিক জগতে হিন্দু ধর্মের 
গৌরব জাগিয়ে দেশাত্মবোধ টি করে তুলল। তত্ববোধিনী সভার দান এ দিক দিরে 
অপরিসীম । প্রাচীন ধর্ম এবং ইতিহাস আলোচনায় তত্ববোধিনী সভ। পরিপূর্ণ ভাবেই 
নিনুক্ত হয়েছিল । দেবেন্্রনাথের অভিভাবকত্বে ঠাকুরবাড়িতে এমন করেই স্বদেশাভি- 
মানের প্রদীপ জলে উঠেছিল।১ বঞ্ধিমচন্দ্রের মধ্যে নিজের ধর্ম সম্বন্ধে যে-গৌরববৌধ 
ছিল, সে এই দেশ-চেতনারই ফল। কেননা এই ধর্নবোধকে তিনি উদারতর বিশ্ব- 
বোধের সঙ্গে সমন্বিত করে নিয়েই দেশভাবনার অচলপ্রতিষ্ঠ হয়েছিলেন । 

প্রাচীন ইতিহ!স-চর্চার ফল আমরা প্রায় সারা উনিশ শতকেই দেখি । ইতিহাস 
অবলম্বনে উপন্যাস নাটক কবিতার বান ডেকে গেল। কর্ণেল টড-এর /১7815 
৪70 /১0010031063 0৫ [২81850)81, সেকালের বাংল। সাহিত্যের বিষয়সন্ধানের 
একটি প্রধান উৎস। রক্ষলাল তার দেশাত্মবোধক রচনার উপাদান এখানে থেকেই 
সংগ্রহ করেছিলেন । জ্যোতিরিন্দ্রনীথ ঠাকুরের “সরোজিনী' ( ১৮৭৫ ) এবং 'অশ্রমতী' 

১ জীবন্ত, ্াদেশিকতা' রী 


১৫৬ চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র 


(১৮৭৯) রাজপুত-কাহিনী নিয়ে লেখা । এই শ্রেণীর নাটকের মধ্যে 'পুরুবিক্রম' 
(১৮৭৪ )তার প্রথম রচন|। বঙ্িমচন্দ্রের “রাজপিংহ উপন্যাসের কাহিনীও মূলত টড 
থেকেই সংগৃহীত । এদের মধ্যে অনেকগুলিরই লক্ষ্য ছিল দেশগ্রীতির উদ্বোধন। 
বিদেশী শক্র দেশকে "আক্রমণ করলে কী করে জাতি এবং দেশকে রক্ষা করতে হয়, 
সেই অনুপ্রেরণা সঞ্চারই ছিল এদের লক্ষ্য । 

এই ভাবচেতনার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশের স্বার্থরক্ষামূলক কয়েকটি এতিহাসিক 
ঘটনাও স্মরণীয় । ১৮৩৯ খ্রীস্টাবে ঘ্বারকানাথ ল্যাগুহোলডার্শ এসোসিয়েশন স্থাপন 
করেছিলেন; এর উদ্দেশ্য ছিল জমিদারের স্বার্থরক্ষা! । ১৮৪১ খ্রীস্টাব্ধে দেশীয় সংবাদ- 
পত্রের সম্পাদকদের দ্বার! স্থাপিত হয়েছিল 9০০1০০% 101: 0১৫ 41061101900) 01 
[0018 | এই সভার একটি অধিবেশনে হিন্টু ইনটেলিজেন্সারের সম্পাদক কাশীপ্রসাদ 
ঘোষ সুস্পষ্টভাবে বলেছিলেন তৎকালীন শাসকদের নীতি হচ্ছে জনসাধারণের রাজ- 
নৈতিক অধিকাঁর হরণ।১ চল্লিশের দশকে কলকাতায় ছুটি প্রধান সংগঠন ভারতীয়দের 
আশা-আকাজ্ঞাকে প্রতিফলিত করেছে ; বেঙ্গল ব্রিটিশ ইত্ডিয়া সোসাইটি ছিল শিক্ষিত 
বুদ্ধিজীবীদের সংস্থা, ল্যাগুহোলডারস এসোসিয়েশন ছিল জমিদারদের প্রতিনিধিসভা । 
১৮৫১ ্ীস্টাবে এই ছুটি সংস্থা ব্রিটিশ ইনডিয়ান এসোসিয়েশন নামে একটি সংস্থায় 
পরিণত হয়। জাতীয় কংগ্রেস স্থাপিত হবার পুর্বে এই প্রতিষ্ঠানটি দেশীয় জনসাধারণের 
আমশা-আকাক্কাকে শাসক-কর্তপক্ষের কাছে নিবেদন করত । স্থরেক্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
ইনডিয়ান সিভিল সারভিস থেকে বহিষ্কৃত হয়ে এই সংস্থার পক্ষ থেকেই সারা ভারতে 
রাজনৈতিক চেতনাসঞ্চারের উদ্দেশ্যে ঘুরে বেরিয়েছিলেন। 

 বহ্কিমচন্দ্রের দেশগ্রীতির ভূমিকার আরও ছুটি ঘটন! ছিল । নীলকরদের ম্মত্যাচারে 

দেশীয় ব্ক্তিদের অসহায়ত| ফুটে উঠতে থাকে ! পীড়িত প্রজাদের অধিকার রক্ষা 
করতে সেদিন ইংরেজের আদালত ছাড়া অন্ত গতি ছিল না । তখনও ইংরেজ-প্রবতিত 
ন্যায়বিধিতে আস্থা হিল, কিন্তু দরিদ্র প্রজাদের পক্ষে আদালত-সমুদ্র অতিক্রম করে 
আসাই ছিল কঠিন ও ব্যয়সাধা। ইৎরেজের প্রবতিত আইনবিধির এই নিম পরি- 
হাসের প্রতি বছ্ছিমচন্দ্রই অঙ্গুলি নির্দেশ করেছিলেন “বঙ্গদেশের কৃষক" এবং "বাঙ্গাল। 
শ''নের কল? প্রবন্ধ ছুটিতে 1 

দ্বিতীয় ঘটন। হিন্দুমেলা। হিন্টুমেল! সম্বন্ধে বন্কিমচন্দ্রের কোনে! মন্তব্য কোথাও 
দেখি নি। কিন্তু ১৮৬৭ থেকে ১৮৬৯ পধন্ত হিন্দুমেলার অধিবেশন গুলিতে জাতীয়সঙ্গীত 
রচনা, জাতীয় ভাবোদ্দীপক কবিতাপাঠ, উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা এবং অন্যান্য অনুষ্ঠান 


১4776 07567 0 1708, 0০60০6৮ 14, 1841 


বহ্ছিমচন্দ্রের দেশধ্যান ১৫৭ 


হয়েছে, বঙ্কিমচন্দ্র সেগুলি লক্ষ্য করেন নি, এ কথ] একেবারেই বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় 
ন1। পরমুখাপেক্ষী না থেকে প্রদর্শনী ও পুরস্কার বিতরণের দ্বারা উৎসাহ সঞ্চার করে 
আত্মোন্নতি বিধানের আদর্শ হিন্দ্রমেলাই দেখিয়েছিল।১ এরই একটি অধিবেশনে 
্ ২৬ ) কবি মনোমোহন বন্থ স্বাধীনতার স্বপ্ন. প্রথম দেখেছিলেন । বঙ্কিমচন্দ্রের 
“সুণালিনী' (১৮৬৯ ) তে দেশভাবনার যে আভাস পাওয়া যায় হিন্দুমেলার আন্দোলন 
তার প্রেরণা ছিল না, এটা বূলা কঠিন । 

আমাদের দেশচেতনা! উনবিংশ শতাব্দীর মধাভাগ থেকে ছুটি পথ অন্ুপরণ করেছে, 
একটি রাজনীতির পথ, আরেকটি দেশাত্মবোধক আবেগের পথ। রাজনীতি 
গ্যারিবলডি ম্যাৎসিনির জলন্ত উদ্দীপনায় অনুপ্রেরণা পেয়েছে, স্থুরেন্ত্রনীথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মপদ্ধতি সেই পথে অগ্রসর হয়েছে । চরমপন্থী এবং উদারপন্থী 
নামে ছুটি দলের সৃষ্টি রাজনৈতিক আন্দোলনের ফল। শ্রীঅরবিন্দ এবং বালগঙ্গাধর 
তিলক চরমপন্থীদের নেতারূপে দেখা দিলেন এই শতাব্দীর শেষে । হ্ুরেন্দ্রনাথ এবং 
গোখেল হলেন উদারপন্থীদের প্রবক্তা ৷ বন্ধিমচন্ত্রের 'আনন্দমঠ” চরমপন্থীদের প্রেরণা 
দিয়েছিল বলে, শোনা যায়, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সত্য সত্যই রা্নৈতিক কর্মনীতি 
নির্দেশে করে যান নি। কমলাকান্তের দপ্তরে “পলিটিকস” রচনাঁটিতে বৃষজাতীয় 
রাজনীতির প্রতি তাঁর আকর্ষণটি মাত্র অন্থমান করা যায়। আসলে তিনি ছিলেন 
দেশাত্মবোধক আবেগের কবি ও দার্শনিক | তিনি আমাদের মধ্যে বিশুদ্ধ দেশপ্রেমের 
জাগরণই ঘটাতে চেয়েছেন? স্থনিিষ্ট সংজ্ঞা উচ্চতম মূল্যবোধ এবং গভীর একটি 

[ভূতি দিয়ে বাঙালীর চিত্তকে তিনি পুর্ণ করতে চেয়েছিলেন। রাজনৈতিক 
কর্মপন্থা পরে, আগে কর্ধের সেই প্রেরণাশক্তি, দেবীরূপে যাকে তিনি আবাহন 
করলেন + 

বঙ্ছিমচন্দ্রের দেশপ্রেম কিন্ত প্রথম থেকেই পুর্ণায়ত ছিল না, যদিও স্বদেশ সম্বন্ধে তার 
গভীর অনুসন্ধিৎসা প্রথম থেকেই ছিল । তিনি শিক্ষার্থী-জীবনে ছিলেন ঈশ্বর গুপ্তের 
শিষ্য । ঈশ্বর গুপ্তের দেশপ্রেম তার মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে থাকবে । কিন্তু তার দেশ- 
ভাবনা নিধিচার ছিল না । সেকালের উচ্চ ইংরেজি শিক্ষিত স্বাধীন চিন্তাণীল ব্যক্তি- 
রূপে ইতিহাঁস অন্থ্পন্ধান করে নানা জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজে স্বদেশের ধারণ! গড়ে তুলতে 
চেয়েছেন । ছুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫) থেকে কমলাকান্থের দপ্তর (১৮৭৫) রচনার 
পূর্ব পর্যস্ত বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস এবং প্রবন্ধ পড়লে তার মনোভাব পাঠককে কিছু 
বিস্মিত করবে। কমলাকান্তে দেশান্গরাগ যেমন উদাত্ত আবেগে পূর্ণ, তার পূর্ববর্তী 


১৫৮ চিন্তানায়ক বঙ্ছিমচন্তর 


রচনায় ঠিক সেরকম পাঁওয়া যায় না।১ কমলাকান্তের আমার' দুর্গোৎসব" কিংবা! 
“একটি গীত রচনা ছুটিতে বঙ্কিমচন্দ্র যেন বহুদিনের একটি রুদ্ধ আবেগকে মুক্ত করে 
দিয়েছেন। দ্বিতীয় রচনাটিতে বঙ্গভূমির অতীত গৌরবের জন্য হাহাকার, প্রথম 
রচনাটিতে সেই গৌরবকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবার জন্য ব্যাকুলতা। বাংলাদেশের 
অতীত গৌরবের চিত্রটি তার মনে হুস্পষ্ট। দর্শনে, কাব্যে, ন্যায়ে এবং অন্যান্য 
কীতিতে বাংল! দেশের গ্রাগীন ইতিহাস সমুজ্জল। দূর অতীতের সেই স্বপ্ন বঞ্ধিমের 
মনকে স্থতিভারাতুর করে তুলেছে । এই উচ্ছাস এবং গর্বের সাক্ষাৎ বঙ্কিম সাহিতোর 
পূর্ববর্তী স্তরে মেলে না। 

বাংল! দেশের ইতিহাস নিয়ে বঙ্কিমচন্্র দুর্গেশনন্দিনী থেকেই উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত 
হয়েছেন। এ বইতে তিনি গল্পই বলেছেন; তাতে কোনো অভিপ্রায় যুক্ত হয় নি। 
কপালকুগুলায় বাংল! ও আগ্রার জাহাঙ্গীর-সমকালীন এঁতিহাসিক পটভূমি অবলদ্ধিত ; 
অন্য অভিপ্রায় থাকলেও দেশাতআ্ববোধক কোনো উদ্দেশ্য এতে নেই । 'মৃণালিনীতেই 
দেখি ইতিহাস-সন্ধানী মন জেগে উঠেছে । সপ্তদশ অশ্বারোহী দ্বারা বঙ্গবিজয়ের 
কাহিনী সম্বন্ধে তার সংশয় ছিল, বিশ্বামও করতে পারছেন না আবার সম্পূর্ণ অবিশ্বাসও 
করতে পারছেন না1 ঝৌকটা অবশ্য অবিশ্বাস করার দিকেই। তাছাড়া “ঘবনেরা 
নবদ্ধীপ অধিকার করিয়াছে বটে, কিন্তু নবদ্বীপ তো গৌড় নহে? ।২ এই বিশ্বাস 
অবলম্বন করেও বস্কিমচন্ত্র বাঙালীর লাঞ্ছনার ভার লঘু করতে চেয়েছেন । 

এই উপন্যাসে আমরা তিনটি প্রধান পুরুষ চরিত্র পাই, যেগুলিতে ব্কিমের সচেতন 
ধারণা যুক্ত হয়েছে বলে মনে হয়। সে তিন জন লক্ষ্মণসেন, পশুপতি এব মাধবাঢাধ । 
লক্ষণসেন বৃদ্ধ নিরুদ্যম রাজকর্তব্যে উদাসীন । তাঁর সভাসদেরাও রাজাকে সন্ত্ট করবার 
স্বার্থে রাজ্যরক্ষাকেও তুচ্ছ করেছে । পশুপতি প্রধান ধর্মাধিকার, রাজ্যের সবচেয়ে 
শক্তিমান অমাত্য, লক্ষ্মণসেনের দক্ষিণহস্ত। কিন্তু তার এত বড়ো শক্তি দেশরক্ষার 
মহৎ কার্ধে প্রযুক্ত না হয়ে হীন ব্যক্কিগত স্বার্থসিদ্ধিতে, চরম ক্ষমতালাভের জনা 
বিদেশী শত্রুর সহায়তায় নিযুক্ত । যে বিরাট কীন্তি সে স্থাপন করতে পারত গৌড়কে 
রক্ষা করে, তার সকল সম্ভাবনা সে নিজেই চূর্ণ করেছে। বঙ্কিম যেন দেখালেন 


১ অধ্যাপক প্রবোধচন্ত্র সেন বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গচিন্তার ছুই স্তরের উল্লেখ ও আ.োচনা! করেছেন একটি 
প্রবন্ধে। দ্রষ্টব্য 'ইতিহাসতপন্থী অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়', দেশ নাহিত্যসংখ্যা ১৩৭৩, পৃ ১৬০-১৬১। 
বন্ধিমচন্ত্রের চিন্তাধাবার এই দিকটি আর কেউ উদ্ঘাটিত করেন নি। এই নুত্রটির জন্য বর্তমান লেখক ওই 
গ্রবন্ধটির নিকট খণী। | 

২ 'মুণালিনী', & খণ্ড ৪ পরিচ্ছেদ 


বহ্ধিমচন্দ্রের দেশধ্যান ১৫৯ 


বাঙালী কোনো বড়ো কিছু তৈরী করে তুলতে পারে না তার চরিত্রের অন্তর্নিহিত 
ক্রুটির জন্য। কিন্তু তৃতীম্ চরিত্র মাধবাচাধ, এই উপন্যাসের মধ্যে ব্যক্তিগত কোনো 
উদ্দেশ্য না রেখে তুরকি আক্রমণের নিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হবার জন্য পূর্বাঞ্চলের রাজাদের 
দারে দ্বারে ঘুরেছে। প্রায় একক চেষ্টায় নে উদাসীন রাজাদের মধ্যে শক্রর আসন্ন 
গাক্রমণের সম্ভাবনার কথা জানিয়ে দেশরক্ষায় উৎসাহ সঞ্চার করেছে । মাধবাচার্ষের 
মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র উদ্যম অভিলাষ আদর্শবাদ ও জাতীয়তাবাদী মনোভাবের এক প্রতীক 
রচনা! করেছেন । 

মুণালিনীর লেখক-মানসকে বিশ্লেষণ করলে ছুটি চিন্তা পাই। একটিতে বঙ্কিম 
দেখিয়েছেন বাঙালীর আলস্য 'কর্তব্যসাধনে গুঁদাসীন্য, অভিলাষ-শৃন্যতা, গৃহস্থখ- 
পরায়ণতা, আর-একটিতে আকাজ্িত উদ্যম ত্যাগ বুদ্ধিবল ও আদর্শবাদ | বঞ্ধিমের 
এ-সময়ের লেখা অন্যান্য রচনাতে এই ছুটি বক্তব্যই ফুটে উঠেছে । বাঙালী চরিত্রের 
দগ্বন্ধে বস্কিমচন্দ্রেে গৌরববোধ নেই। তারা সংঘবদ্ধ নয়। তারা আত্মস্থখপরায়ণ 
উদ্যমহীন। বন্কিমচন্দ্রের বাঙালীচরিত্র-বিশ্লেষণ তার অন্যান্য কয়েকটি রচনাতেও একই 
আকার গ্রহণ করেছে । ১৮৭২ ্রীস্টাবে “বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হওয়ার আগে বঙ্কিমের 
ছুটি ইংরেজি প্রবন্ধ পাওয়া যায়। একটিতে তিনি বলেছেন*_ 
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বাঙালী চরিত্র এবং তাদের কীতি সম্বন্ধে বঙ্ষিমচন্দ্র বিশেষ গর্ব বোধ করতে 
পারছেন না। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত “বিদ্যাপাতি ও জয়দেব” ২ প্রবন্ধেও বস্কিমচন্রর 
বাঙালী চরিত্র সম্বন্ধে অনুরূপ মন্তব্য করেছেন-__ 

'ভারতব্ধীয়েরা শেষে আসিয়া একটি এমন প্রদেশ অধিকার করিয়া! বসতি স্থাপন 
করিয়াছিলেন যে, তথাকার জলবায়ুর গুণে তাহাদিগের স্বাভাবিক তেজ লুপ্ত হইতে 
লাগিল। তথাকার তাপ অসহ্য, জলবাছু বাম্পপুর্ণ, ভূমি নিম্না এবং উর্বরা এবং তাহার 
উৎপাদ্য অসার, তেজোহানিকারক ধান্য। সেক্ষণে আপিয়া আর্তেজ অস্থহিত 
হইতে লাগিল। আর্য প্রকৃতি কোমলতামম়ী আলস্যের বশবতিনী এবং গৃহস্থখাঁভি- 
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২ বঙ্গদর্শন, পৌষ ১২৮০ প 


১৬০ চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র 


লাষিণী হইতে লাগিল । সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, আমরা বাঙ্গালার পরিচয় 
দিতেছি। এই উচ্চীভিলাষশুন্য, অলস, নিশ্টেষ্ট গৃহন্থখপরায়ণ চরিত্রের অনুকরণে এক 
বিচিত্র গীতিকাব্য হ্ষ্ট হইল ।, 

বাংলা দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে ব্কিমচন্দ্রের অন্ুসন্ধিৎসা! এবং কৌতুহল পূর্ব থেকেই 
ছিল। ছৃর্গেশনন্বিনীতে রাজনৈতিক ইতিহাস-জ্ঞানের পরিচয় যেমন পাওয়া ঘায়, 
মুণালিনীতে লক্ষমণসেনের সভার বর্ণনা তেমনি সাংস্কৃতিক ইভিহাস-জ্ঞানের 
পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু বাঙালীজাতির সম্বন্ধে বস্থিমের মনোভাবে তখন দেশ- 
প্রেমের তীব্রতা কিছুই ফোটে নি, বরং নবশিক্ষিত তরুণ বন্ধিম তখন ধঁতিহানিক 
বাকৃল-এর ইতিহাস-তত্বের মতব।দেই বিশ্বাসী-__জলবায়ুর গুণে জাতির চরিত্র নির্ধারিত 
হয়। কিন্তু বঙ্ছিমের স্বদেশভাবনী কেবল পুঁথিগত ছিল না, তার সঙ্গে ছিল গঠনাত্মক 
আদর্শ। বাঙালীকে দুর্বল, ভীরু, নিরুদ্যম বলেই তিনি ক্ষান্ত রইলেন না। প্রার্কাতিক 
নিয়মে মানবচরিত্র গঠিত হলে তার কি আর পরিবর্তন সম্ভব নয়? বাঙালী কি 
চিরকালই উচ্চাভিলাষশুন্য এবং দুর্বল থাকবে? “বাঙ্গালীর বাহুবল" ১ প্রবন্ধটি 
“বিদ্যাপতি ও জয়দেব” প্রবন্ধের ছয় মাস পরে লেখা হয়েছিল। তাতে তিনি 
বললেন  « 

'উদ্যম, এঁক্য, সাহদ এবং অধ্যবসার এই চারিটি একত্রিত করিয়! শারীরিক বল 
ব্যবহার করার যে ফল তাহাই বাহুবল। সে জাতির উদ্যম. একা, .লাহস এব 
অধ্যবসায় আছে। তাহাদের শারীরিক বল যেমন হউক না কেন তাহাদের বাহুবল 
আছে। এই চারিটি বাঙ্গালির কোন কাণে নাই, এ জন্ত বাঙ্গালির বাহুবল নাই । 

কিন্তু সামাজিক জাতির বলে এ চারিটি বাঙ্গালি চরিত্রে সমবেত হওয়ার অসম্ভাবন: 
কিছুই নাই ।” 

মুণালিনীর মাধবাচার্ষ-চরিত্রে বঙ্কিমচন্দ্র উদ্াম, এঁক্য, সাহস এবং অধ্যবসায়ের বাণী- 
মুক্তি রচনা করেছেন। এই তত্বই আলোচিত হয়েছে “বাঙ্গালির বাহুবল” প্রবন্ধে । 
ুণালিনী ( ১৮৬৯ ) উপন্যাসটিতে এই অর্থে বঙ্কিমের একালের চিম্তা বিধূত। 

অতঃপর বঙ্কিমের দেশপ্রেম সংশয় সমালোচনার কণ্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রয় করে 
নহুনতর পথে পদার্পণ করল। “বাঙ্গালির বাহুবল” লেখার কয়েকমাস পরেই তিনি 
রাঁজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম শিক্ষ! বাঙ্গালার ইতিহাসে'র -ম্মরণীয় সমালোচন! প্রকাশ 
করলেন “বাঙ্গালার ইতিহাস"২ নামে । বইটিকে তিনি অভিহিত করলেন বর্ণের মুষ্টি 

১ বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ ১২৮১ 

২ বঙ্গদর্শন, মাঘ ১২৮১ 


বঙ্কিমচন্দ্রের দেশধ্যান ১৬১ 


এই বইটি পড়ে যে-বাংলাদেশ সম্বন্ধে মণালিনীর যুগে তিনি নিঃসংশয় ছিলেন 
না, এবার সে-বাংলাজয় কাহিনীর অলীকতা সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহ রইল 
না।১ পাঠান-যুগে বাংলাদেশ স্বাধীন ও কীতিগৌরবে সমৃদ্ধ।২ মোগল-যুগেই বরং 
বাংলাদেশ ছিল পরাধীন । বাংলাদেশকে নিয়ে ব্গিমের আর কোনো অগৌরব- 
বোধই থাকল না।__ 

'বাস্তবিক বাঙ্গালীরা কি চিরকাল ছূর্বল, অসার, গৌরবশূনা? তাহা হইলে 
গণেশের রাজ্যাধিকার ; চৈতন্যের ধর্ম ; রখুনাথ, গদাধর, জগদীশের ন্যায় ; জয়দেব 
নিদ্যাপতি মুকুন্দদেবের কাব্য কোথা হইতে আমিল? দুর্বল অসার গৌরবশুন্য আরও 
তো জাতি পৃথিবীতে অনেক আছে, কোন দুর্বল অসার গৌরবশূন্য জাতি কথিতরূপ 
অবিনশ্বর কীতি জগতে স্থাপন করিয়াছে ।” ৩ 

স্বদেশের ইতিহাস বঙ্ষিমের কল্পনায় মহোজ্জল দেশপ্রেমে রঞ্জিত হয়ে নতুন করে 
অন্ুসন্ধিৎসার বিষয় হয়ে উঠেছে । রাজকৃষ্ণের বই পড়েই বাংলার অতীত সম্বন্ধে 
বঞ্চিমের সকল সংশয় তিরোহিত হয়, তার দেশপ্রেম বাধভাঙা বন্যার জলের মতো 
কল্লোলিত হল। অতঃপর রচিত হল কমলাকান্তের দপ্তরের “আমার ছুর্গোত্সব' 
( কার্তিক ১২৮১) এবং “একটি গাত” (ফাল্তন ১২৮১ )। “আমার ছুর্গোৎসবে' তিনি 
দেশকে মাতৃমৃতিতে কল্পন! করেছেন। জননীর প্রতি সন্তানের আকর্ষণের কোনো 
মুক্তি নেই, আছে কেবল অপ্রতিরোধ্য মুগ্ধতা এবং অতল স্নেহপিপাসা । “আমার 
দুর্গোসবে'র দেবীকল্পনাতেও সেই প্রেমই রূপাদ্িত হয়েছে । তেমনি “একটি গীতে, 
একটি বৈষ্ণব পদকীর্তনের দ্বারা কমলাকান্তের স্বতি-সমুদ্র মথিত হয়েছে, অতীত 
বঙ্গতূমির গৌরব-রঙ্গমঞ্চের আলো! একে 'একে জলে উঠে আবার নিভে গেল। সকরুণ 
আতনাদে কমলাকান্ত বলল-_ 

“আর বঙ্গভূমি ! তুমিই বা কেন মণি মাণিক্য হইলে না, তোমায় কেন হার করিয়া 
কণ্ঠে পরিতে পারিলাম না।” 

দেশভাবনার এই রূপান্তর বস্তুতই সম্পূর্ণ ভিন্ন কিছু নয়। হৃতগৌরব বাঙালীকে 
নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করবার বাসনা উদ্যম-এঁক্য-সাহস-অধ্যবসায়ের সম্মিলিত 


১ “প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাসে' ছাড়াও বন্গদর্শনে ( ১২৮১ ভাদ্র ) প্রকাশিত 'এতিহাসিক ভ্রম' 
প্রবন্ধে রাজবুষ এই কাহিনীর অলীকত্ব প্রমাণ করেন । 
২ বঙ্কিম বলেছেন “রাজা ভিন্নজাতীয় হইলেই রাজ্যকে পরাধীন বলিতে পারা হায় না'-- বাঙ্গালার 
ইতিহাস। “ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা' প্রবন্ধের বক্তবোর সঙ্গে তুলনীয় 
৩ 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' ( ১২৮৭, অগ্রহায়ণ ) 
পি 


বহ্কিম-১১ 


১৬২ * চিন্তানার়ক বঙ্কিমচন্দ্র 


প্রয়াসেরই সংকল্পিত কলম্ববূপ। বঙ্গভূমির গৌরব অস্তমিত, কিন্তু সে-স্থর্যকে ফিরিয়ে 
আনতে হবে । “আমার দুর্গোৎসবে" সেই ব্যাকুলতাই ধ্বনিত। বাঞ্কমের'দেশভাবনার 
রূপান্তরের একটি ইতিহাস আছে। রাজরুষ্ণের বই পড়ে নস্কিষের মনে যে সাড়া 
জেগেছিল, তাতে ভিন্ন আর একটি ঘটনার স্থৃতিও জড়িয়ে গিয়েছিল। ছূর্গাপূজার 
এক রাত্রিতে বন্ধিম এক কীর্ভনীয়ার মুখে এমো এসো! বধু” গানটি সুনে মগ্ন হয়ে যান। 
তখন কে ভেবেছিল বঙ্ষিমচন্দ্রের মনে রাধিকার ব্যাকুলতাই নতুন অর্থে অন্থরণিত 
হচ্ছিল।* বৈষ্ণব কবির এই গানকে “একটি গীতে' ব্যাখ্যা করতে করতে কমলাকাস্ত 
পৌছে গিয়েছে নতুনতর অথে যেখানে রুষ্ণপরিত্যক্ত বৃন্দাবনে বপান্তরিত হল এই 
অস্তমিত-গৌরব বঙ্গভূমি। অন্থহিত স্বাধীনতার জন্য কমলাকান্তের বেদন! মথুরাগত 
রুঝ্খের জনা বিরহিণী রাধিকার আকুতিতে গেল মিশে । মহাষ্মীর রাত্রির দশতৃজা 
দেবী ও বৈষ্ণব-পনকর্তার গান ছুয়ে যেন ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িয়ে গেল । মহাষ্্মীর 
দেবী ছুর্গাই হলেন বঙ্গভূমির রূপক | 


ৃ ঢুই 
এই সময্ধেই খুন সম্ভবত এই ঘটনার ্রভাবেই লেখ। হয়েছিল বন্দে মাতরম্‌ গানটি ।২ 
ললিতকুমার মিত্রকে বলেন তৎকালীন বঙ্গদর্শন-প্রেসের কাধাধ্যক্ষ রামচন্দ্র 
বন্য্যোপাধ্যায়-_তিনিই গানটি রচিত হতে দেখেছিলেন ।« বৃদ্কিম তখন বঙ্গদর্শনের 
সম্পাদক অর্থাৎ ১৮৭৬ শ্ীস্টাবের পূর্বে । পুর্ণচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়ও আলাদাভাবেই এই 
ঘটনার উল্লেখ করেন ।* বঙ্কিমচন্দ্র তখনই এই গানটি প্রকাশ করতে দিতে চান নি। 
পরে ১৮৮ খ্রী্টাব্ে আনন্দমমঠে এটি মন্লিবিষ্ট হয়। বস্তুত একথা অনায়াসেই বলা 
চলে বন্দে মাতরমের শক্রবিমর্দিনী বরাভরয়দাত্রী মাতৃমৃত্তির কল্পনাই অন্তরে দীর্ঘকাল 
লালিত হয়ে উপযুক্ত পৃণীক্ষ কাহিনীতে পরিণত হয়েছে । এই গানটি সম্বন্ধে আর 


১ বন্ধিমপ্রসঙ্গ' কমলাকান্তের 'এস এস বধু এস !' 

২ তূদেব মুখোপাধ্যায়ের পুষ্পাঞ্জলিতে দেবীমৃদ্ঠির কল্পনা আছে নবম অধ্যায়ে । সে-দেবী সিংহবাহিনী 
সঞীবনী 'দবী। তার আর কিছু বর্ণনা নেই। আনন্দমঠের ভাববীজ এখানেই নিহিত ছিল বলে কেউ 
কেউ অনুমান করেন। কিন্তু পুষ্পাঞ্জলি বেরিয়েছে কমলাকান্ত গুকাশিত হওয়ার পরে । 

৩ বঙ্গিমপ্রসঙ্গ, “বন্দে মাতরম্‌' 

৪ বন্ধিমপ্রসঙ্গ, 'বন্ধিমচন্ত্রের বালযকথা' 


বঙ্কিমচন্দ্রের দেশধ্যান ১৬৩ 


একটি বিশেষ ম্মরণীয় সংবাদ, এই গানের প্রথম স্থরকার এবং গায়ক ছিলেন স্থবিখ্যাত 
ছুট । তখন স্থরের নির্দেশ ছিল 'রাগমল্লার__কাওয়ালি তাল'। 

১৮৮২ হীষ্টাবে গ্রস্থাকারে আনন্দমঠ প্রকীশিত হওয়ার পরেই বন্দে মাতরম্‌ 
বিখ্যাত হরে পড়ে । সম্ভবত বইতে সন্তিবিষ্ট হবার অ।গেই লোকের মুখে গানটি পরিচিত 
হয়েছিল। ১৮৮৫ শ্রীস্টাব্ে "বালক" পত্রিকার ( জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় ১২৯২ ) "গান-অভ্যাস 
বিভাগে গানটি আংশিক উদ্ধৃত হয়।১ সেখানে গানটিকে বলা হয়েছে বিখ্যাত। 
১৮৮৬ শ্রীস্টাব্ধে কলকাতায় কংগ্রেস-অধিবেশন বসে । এই অধিবেশনে বন্দে মাতরম্‌ 
গানটি গাওয়া হয়েছিল । কবি হেমচন্দ্র 'রাখী-বন্ধন কবিতায় এই উপলক্ষটি স্মরণীয় 
করে রেখেছেন-- রর 
গাহিল সকলে মধুর কাকলি 

গাহিল বন্দে মাতরম্‌ 
স্বজলাং হুফ্লাং মলপ়জ এতিল।* 

স্থখদাৎ বরদাৎ মাতরম্‌। 

পরবৎসরে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি প্রবন্ধে বঙ্কিমের স্বপ্নে উদবুদ্ধ হয়ে লিখলেন২-__ 
'সাহিত্যের বলে হৃদয়ের বলে ধর্জের বলে বলীয়ান বাঙ্গালী পৃথিবীর বুকের উপর 
বৈজয়ন্তী উডাইরা দিবে-_-সেই জয়চিস্থের পাদদেশে বসিয়া ভারত বাঙ্গালীর স্থুরে 
নাঙ্গালীর গান গাইবে__“বন্দে মাতরমূ”।? 
2:2১৮৯৬ শীষ্টা্দে কলকাতার কংগ্রেসের অধিবেশন বন্দে মাতরম্‌ দিয়েই শুরু হয়ে 
ছিল। পে গান গেরেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 
দেশপ্রেমের যে আবেগ অতীতের ধ্যানে উচ্ছৃসিত হয়েছিল, আনন্মমঠে সেই 
আবেগ নতুন রূপ নিয়ে দেখা দিল। শুধুধ্যানে এবং অন্ুভূতি-সর্বস্ব আবেগে নয় 
অত্যাচারী রাজার পীড়নের প্রতিবাদে অধীর বিদ্রোহে সংগঠনমূলক রাজনৈতিক 
ক্রিয়াকর্মে একটি উচ্চতম নৈতিক আদর্শ নিয়ে দেশপ্রেম এই বইতে ভবিষ্যতের 
দিগদর্শনী হয়ে উঠল । বন্দে মাতরম্‌ সঙ্গীত-রচনার মধ্যেই এর ইঞ্ষিত ছিল। “অবলা 
কেন মা এত বলে' ও “দ্বিসপ্তকোটাকঠুজৈধূ তখরকরবালে”_এই বর্ণনার মধ্যেই 
দেশজননী কর্ভক শক্রনিধনের কল্পনা হিল । আনন্দমমঠে তারই বাস্তররূপ ৷ রাজরুষ 
মুখোপাধ্যারের প্রথম শিক্ষা বাংলার ইতিহাস" এবং “কমলাকাঞ্ছের দপ্তর” প্রকাশের 

১ প্রতিভ! দেবী সেখানে গানের আলাদা সুর নির্দেশ ক.রছিলেন - রাগিণী দেশ-তাঁল কাওয়ালি। 

এই সুরই সরল। দেবীর 'শতগানে' আছে। 

২ ভারতী ও বালক, আবাঢ় ১২৯৪, “আশা' 


১৬৪ চিন্তানায়ক বন্ধিমচন্্র 


পরে বাংলাদেশ বিষয়ে বঙ্কিম বিভিন্ন প্রবন্ধ লিখলেও আনন্দমঠে দেশাত্মবৌধের প্রবল 
উন্মাদনার আকম্মিক অভিব্যক্তির কারণ হিসাবে এঁতিহাসিক বিমানবিহারী মজুমদার 
বোশ্বইয়ের বাস্থদেব বলবন্ ফাড়কের অত্যু্থানের প্রেরণা ছিল বলে অনুমান করেন। 
তিনি লিখেছেন ১ 
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বিমানবিহারীর এই মত সম্পর্কে চূড়ান্তভাবে কিছু বলা যায় না। বন্ধিমের কোনো 
রচনাতেই ফাড়কের উল্লেখ নেই, আলাপ আলোচনার বিবরণ যেটুকু পাওয়া যার 
তাতেও তার নাম কোথাও পাওয়া যায় না । অপরন্ত বঙ্কিম গ্লাইগের 12700/5 এবং 
অন্যান্য এতিহাসিক বিবরণের উদ্ধৃতি দিয়েছেন সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের বিবরণ জানাতে। 
যছুনাথ সরকারের মতে সন্ন্যাসী-ফকিরদের দেশত্রতী সন্তানে রূপান্তর সম্পূর্ণরূপে 
বঙ্কিমেরই কল্পনা ।* আনন্মমঠের কাহিনী রচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিভিন্ন মত আছে। 
বিমানবিহারী মনে করেন আনন্দমঠে মুসলমান রাজশক্তিকে উৎখাতের যে পরিকল্পনা 
আছে, তার লক্ষ্য বাস্তবিক ইংরেজ রাজশক্তি। প্রথম সংস্করণের 'ইংরেজ' শব পরবর্তী 


১107, 131708010107211 51510170000 215181075 20680501587% £0 1706 1) 12. বাহদেব 
বলবন্ত ফাড়কের বিবরণ দ্রষ্টুব্য 737857 72077502150 0720 172501 7367005850706 47074 4 
( 3ঞ7বট58 10008 881, 1১0170০% )0১90৪-919. এঁভিহাসিক শ্রীযুক্ত বমেশ্চন্ত্র মজুমদার 
ফাঁড়ককে বলেছেন £'561)6 01 2)1110506 ই 00101)811510) ))) [0018 | বিদেশী এতিহাসিকেরা তাদের 
দ্য মাত্র বলে অভিহিত করেছেন। 

২ আনন্দমঠ (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ ) ভূমিকা দ্রষ্টব্য । 


বঙ্কিমচন্দ্রের দেশধ্যান ১৬৫ 


সংস্করণে 'যবন শব দ্বারা পরিবতিত হয়েছে । কিন্তু প্রথম সংস্করণে আনন্দমঠের 
ঘটনাস্থল ছিল বীরভূম, তখন সেখানকার রাজ! ছিলেন মুসলমান । তার অপশাসনের 
বিরুদ্ধেই সন্তানদের বিদ্রোহ । মুসলমান রাজা তৎকালীন ইস্ট ইত্ডিয়৷ কোম্পানীর 
কাছে সাহায্য চাওয়ায় ইংরেজ সৈন্য পাঠিয়েছে, তখন যুদ্ধ হল ইংরেজ এবং মুসলমানের 
বিরুদ্ধে। পরের সংস্করণে উত্তরবঙ্গ হল ঘটনাস্থল এবং মন্তানদের লক্ষ্য প্রধানত হল 
মুসলমান রাজা | কিন্ত প্রথম সংস্করণে ছিল, 'ইংরেজ যে ভারতবর্ষের উদ্ধারসাধন জন্য 
আসিয়াছিল, সন্তানেরা তাহা তখন বুঝে নাই” ।১ 

স্ততরাং ইংরেজ রাজত্ব উৎখাতের কল্পনা বঙ্কিমের ছিল না। বইয়ের শেষ 
অধ্যায়ে তাই প্রমাণিত হয়। সেই অধ্যায়ে মহাপুরুষ সত্যানন্দকে বৃখা যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হতে নিষেধ করেছেন । মহাপুরুষের কথা__ 

“সত্যানন্দ, কাতর হইও না। রাজা না হইলে সনাতনধর্ধের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবন। 
নাই।.-.প্রকৃত হিন্দুধ জ্ঞানাত্বক, কর্মাআ্মক নহে।.""ইংরেজ বহিধিবয়ক জ্ঞানে অতি 
স্থপপ্ডিত, লোকশিক্ষায় বড় সুপট্র। স্থৃতরাং ইংরেজকে রাজা করিব |, 

এর দ্বারা অবশ্য এ কথা বোঝায় না! যে বন্কিম চিরকীলের জন্যই ইংরেজ রাজত্বের 
স্থায়িত্ব চেয়েছেন। ,যিনি “ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা” লিখেছেন, তার 
কাছে এটা প্রত্যাশিতও নয়। আসলে মহাঁপুরুষের কণ্ে বঙ্কিমের যুক্তিবাদী চিন্তা 
ধ্বনিত, সত্যানন্দের আবেগকুল প্রার্থনায় প্রকাশ পেয়েছে বন্কিমের নিভৃত বাসনা । 
ইংরেজের প্রতি কতথানি বিদ্প তিনি বর্ষণ করতে পারবেন, “লৌকরহস্যে'র রচনায় 

তার প্রমাণ আছে। “পলিটিকস, রচনাটিতে বঙ্কিমের প্রবণতা বোবা যায়। “বাঙ্গালা 

: শাসনের ফল'খপ্রবন্ধেও বঙ্কিমের স্থনিশ্চিত চিন্তার পরিচয্ম আছে। মহাপুক্রষ এবং 

*সত্যানন্দ এই ছুই কণের মধ্যে সত্যানন্দের কঠে পরবর্তী বিপ্লবীরা নিজেদের প্রতিধ্বনি 
খুঁজে পেয়েছিল । শঙ্কিম যখন “আনন্মমঠ” লিখেছিলেন তখন বিপ্লবের সময় প্রস্তুত হয় 
নি, সেজন্য মহাপুরুষ বিদ্রোহ থামিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু প্রায় কুড়ি পঁচিশ বছর পরে 
বাংলার বিপ্লবীর উপযুক্ত সময় এসে গেছে বলেই আনন্মমঠকে আদর্শ করে বিপ্লব- 
আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়েছে । 

« আনন্দমঠের খুগে বাস্কমচন্দ্রের দেশপ্রেম পরিণতি লাভ করল । এটা বঙ্ধিমচন্ত্রের 
মানস-জীবনেরও পরিণত পর্ধায়। বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মতত্ব-আলোচনায় নিরত। আবেগ ও 
উচ্ছ্বাকে সংযত করে মানবজীবনের কর্তব্য ও নীতি নির্ধারণে দার্শনিক যুক্তি অবলম্বন 
করেছেন। তীর উপন্যাসে যেমন নীতিবাদের ছায়! পড়েছে, তাঁর কল্পনার রাশকেও 

১ আনন্দমঠ, তৃতীয় খও, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


১৬৬ ' চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্্ 


তেমনি তিনি টেনে ধরেছেন। কমলাকাস্তের উন্মত্ত দেশপ্রেম আনুন্মমঠের যুগে 
ভাবনাগভীর হয়েছে, তাতে যুক্ত হয়েছে বৃহত্তর নীতিবোধ। একদিকে বন্ধিম মানবিক 
কর্তব্যগুলির মধ্যে দেশপ্রেমের একটি 'মতি উচ্চ মৃূল্যমান নির্দেশে করলেন, আর এক- 
দিকে তেমনি কল্যাণবোধের সঙ্গে তাকে সমঘ্বিত করে দিলেন || 

বন্ধিমচন্্র অন্য একটি প্রবন্ধে বলেছেন দেশবাৎসল্য বস্তুটিই আমাদের মধ্যে ছিল 
না। আমরা নিজের নিজের জাতিকুলকে ভালোবাসতাম মাত্র। অতএব এই 
দেশবাৎসল্য একটা নতুন অনুভূতি, আমাদের শাস্ত্রে তার বিবরণ নেই। বঙ্থিমকে 
তাই এর সংজ্ঞা উত্স এবং পরিণাম চিন্তা করতে হল। ধর্মতত্বে তিনি জীবনের 
সর্ববিধ কর্তব্যের যুক্তি দেখিয়েছেন, তাতে হ্বদেশগ্রীতির স্থান নির্দিষ্ট হল ঈশ্বরগ্রীতির 
শীচেই। ধর্মের প্রতিষ্ঠা সামগ্তস্যে। দেশগ্রীতিকেও জাগতিক প্রীতির সঙ্গে সামঞ্তস্যযুক্ত 
হতে হবে, তবেই তার সার্থকতা১।_-. 

ইউরোপীয় 786200970 একটা ঘোরতর পৈশাচিক পাপ। ইউরোপীয় 
00000050ঃ-ধর্ণের তাৎপর্য এই যে পরসমাজের কাড়িয়া ঘরের সমাজে আনিব। 
স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিব, কিন্ত অন্য সমস্ত জাতির সর্বনাশ করিয়! তাহা করিতে হইবে । 

স্বদেশ গ্রীতির এই অন্ধ একমুখিনতা যেমন নিন্দনীয়, তেমনি স্বদেশ গীতিকে আচ্ছন্ন 
করে যে সার্বলৌকিক গ্রীতি তাও গ্রহ্ণীয় নয়।__ 

“ভারতবর্ধীয়দিগের ঈশ্বরে ভক্তি ও সর্বলোকে সমদৃষ্টি ইিল। কিন্তু তাহার! 
দেশগ্লীতি সেই: সার্বলৌকিক গ্রীতিতে ডুবাইঘ্া দিয়াছিলেন। ইহ! গ্রীতিবৃত্তির 
সামগ্তস্যযুক্ত অনুশীলন নহে। দেশপ্রীতি ও সার্বলৌকিক গ্লীতি উভয়ের অনুশীলন ও 
পরম্পর সামপ্স্য চাই ।, 

দেশপ্রীতিতে এই বিচার এবং স্যম রক্ষা করে চলাই বঙ্কিমের সর্বশেষ বাণী। 
রবীন্দ্রনাথ যে বলেছিলেন__ 

ছুটিয়াছে জাতিপ্রেম মৃত্যুর সন্ধানে 
বহি স্বার্থতরী, গুপ্ত পরতের পানে । 

সে এই বঙ্কিম-নিন্বিত যুরোপীয় পেট্রিয়টিজম্‌। দেশপ্রেম মাত্রই পরম প্রাথিত, 
তা নম্ন। দেশপ্রেমে যদি নীতিবোধ হারিয়ে যায়, তবে সে-দেশপ্রীতি আত্মহনন হয়ে 
দাড়ায়। রবীন্দ্রনাথ যেষন দেশপ্রেমে বারবার বিশ্বপ্রেমের সঙ্গে সামপরস্য আনতে 
বলেছেন, বঙ্ধিম তেমনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন--২ 

১ ধমতত্ব, ২৪ অধ্যায় 

২ আনন্দমঠ ৪র্থ খণ্ড ৮ পরিচ্ছেদ 


বঙ্কিমচন্দ্রের দেশধ্যান ১৬৭ 


“তুমি বুদ্ধির ভমক্রমে দস্থাবৃত্তির দ্বারা ধন সংগ্রহ করিয়া রণজয় করিয়াছ। পাপের 
কখন পবিত্র ফল হয় না। অতএন তোমরা! দেশের উদ্ধার করিতে পারিবে না । আর 
যাহা হইবে তাহা ভালই হইবে ।, 

দেশগ্রীতিকে তৈরি করতে হবে জ্ঞান এবং নীতি দিয়ে। যে-জাতি অন্ধ হয়ে 
বিদ্রোহ করতে উদ্যত, বঙ্কিম সেই জাতিকে জ্ঞানের, দীক্ষায় ব্রতী হতে বলেছেন। সে 
জন্য ইংরেজের সহযোগিতার প্রয়োজন ছিল কারণ বহিধিষয়ক জ্ঞানের চর্চায় ইংরেজের 
সমকক্ষ কেউ ছিল না । আনন্দমমঠের মহাপুরুষের ছিল এই বাণী। পরবর্তী কালে 
রবীন্ত্রনাথ জাতীয় আন্দৌলনের যুগে জাতীয়তার অন্ধতীয় পাশ্চাত্য সহযোগিতা বিস্বৃত 
হওয়ার মর্বনাশা পথ থেকে নিবৃত্ত 'হতে বলেছেন, বন্কিমের অনুশাসন তারই 


পূর্বাভাস । 


তিন 

বঞ্চিমই দেশপ্রেমের' মন্ত্রদষ্টা খবি। সর্বভারতীয় জাগরণে নঙ্িমের মন্ত্র যাদুশক্কতির 
মতো .নিছ্ুৎ সঞ্চার করেছে জাতির দেহে; তাও ঠিক। তথাপি এ প্রসঙ্গে কয়েকটি 
প্রশ্নও আমে । বঙ্কিমের দেশগ্রীতি,কি সাশ্প্রদারিক চিন্থান্কিত নয়? এবং বঙ্কিম কি 
ভারতবর্ষের অথ জাতীয়তাবোধের তুলনায় বাংলাদেশকেই মূখ্য করে তোলেন নি? 

এ কথা সত্য বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার বিভিন্ন স্থানে মুসলমান-সমাজের সম্বন্ধে কঠোর 
উক্তি আছে। লগুন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের ভূতপূর্ব অধ্যাপক টি, ডবলুং 
ক্লার্ক মন্তব্য করেছেন, 321)11105 16161615065 60 10511105716 £011618115 
18601610015 2150 10) 1091) 1018065 10101509120]5 00056119.১ কিন্ধ এ রকম 
মন্তব্যে বহ্কিমের রচনার সঠিক অনুধাবন নেই। এ প্রসঙ্গে ছুটি বিময়ে অবহিত থাকা 
প্রয়োজন। প্রথমত উপন্যাস এবং প্রবন্ধকে আলাদা ভাবে দেখা এবং তুলনা করা 
দরকার। দ্বিতীয়ত মুসলমান রাজশক্তি এবং মুসলমান জনসমাজ যে ঠিক এক নয়, 
এটাও মনে রাখা উচিত। বঙ্কিমের অনেকগুলি উপন্যাসই মধ্যযুগীয় পটভূমিতে 
পরিকল্লিত। তাদের মধ্যে মৃণালিনী (১৮৬৯), আনন্দমমঠ (১০৮২), রাজসিংহ 
(১৮৮২ ) এবং দীতারাম (১৮৮৭ )-এ হিন্দু ও মুপলমান রাজাদের মধ্যে সংগ্রামই 


১. শু, সা, 00808, 52766 12016 07 501587507070076 $ 006 40859107110976 ৫] 210$976- 
187" 71809021805 01 10018, 138018090৪0 5651090, 1901, 0) 499 


১৬৮ চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র 


দেখানো হয়েছে । বিশুদ্ধ সাহিত্যিক সৌন্দর্য হৃষ্টির উদ্দেশ্যের কথা ছেড়ে দিলেও 
মুসলমান রাজশক্তির স্বেচ্ছাচারিতা দেখানোও তার উদ্দেশ্যে ছিল। বিশেষত 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে মোগল-রাজশক্তি যখন, ধ্বংসোনুখ, ইংরেজ যখন ধীরে ধীরে 
ক্ষমতায় আসছে সে সময় দেশের অনিশ্চিত অবস্থার জন্য বাংলাদেশের হুর্তাগ্যের 
সীমা ছিল না। এ সময়ের ছুঃসহ স্মৃতি দীর্ধকাল জাগরূক ছিল। একজন 
এতিহাসিক বলেছেন১__ 

[715 2656 85006 00০ 01151) 70051105000 006 020806176 
€1276,101600590101 00151)6 1025০ 2015610 16 038010170 1720 09510 
00505 101) 20 4১10021 8, 51061 91781) 018. [70095817) ৭1791). 80616 
29 001025106 2) 801808227, 21800. [0817 00212 (020, 
8110 ০৮০1) 9১108001120) ৪5170181019 10 17100] 010০ 10150011015 
01 50101) 01:008981. 

অতএব বঙ্কিম যদি ভুল করে থাকেন তবে ভারতবর্ষের ইতিহাসকেই নতুন করে 
রচন! করতে হয় । রাজসিংহের উপসংহারে বঙ্কিম স্ুম্পষ্টভাবেই তার মনোভাব ব্যক্ত 
করে বলেছেন, হিন্দু হলেই ভালো৷ হয় না অথবা! মুসলমান হলেই মন্! হয় না। 

'অন্যান্য গুণ থাকিতেও যাহার ধর্ম নাই-হিন্দ্ু হৌক মুসলমান হৌক সেই নিকষ্ট। 
গরনরজেব ধর্মশূন্য, ঙাই তাহার সময় হইতে মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতন আস্ত 
হুইল। র[জপিংহ ধমিক, এজন্য তিনি ক্ষুদ্র রাজের অধিপতি হইয়াও মোগল বাদ- 
শাহকে অপমানিত এবং পরাস্ত করিতে পারিয়াছিলেন ।” 

এখানে ধর্ম বলতে অবশ্যই বঙ্কিমচন্দ্র উচ্চতর মানবধর্ধকেই বুঝিয়েছেন। সীতারাম 
উপন্যাসে চাদ্শাহ ফকির মানবধর্ধের অধিকারী ছিলেন, পরন্ত তোরাব খ। ছিলেন না। 
ভারতবর্ষের স্বাধীনত। ও পরাধীনত” (১৮৭৩ ) প্রবন্ধে বঙ্কিম আকবরের প্রতি -অদ্ধ! 
প্রকাশ করে বলেছেন খ্রঙ্জজেবের শাসনে ভারতবর্য সত্য সত্যই পরাধীন ছিল 1.একটা 
জাতি লক্ষকোটি মানুষকে নিয়ে গঠিত। তাদের ধর্ম, আচার, আচরণে অসংখ্য 
বৈচিত্র্য । এই সাধারণ লোকপমাজ থেকে রাজ! যখন নিজেকে আলাদ! করে ফেলেন. 
তখন তিনি আর দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন না। রাজসিংহ উপন্যাসে বঙ্কিম ছুটি 
রাজাকে দেখিপেছেন-_-একজন অকুঠঃচিত্তে দেশের দীনতম ব্যক্তির সঙ্গে মিশে গিয়েছেন 
এবং জাতিকে আদর্শে প্রবুদ্ধ করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন, আর একজন ব্যক্তিগত 


বঙ্িমচন্দ্রের দেশধ্যান ১৬৯ 


সম্মান রক্ষার জন্য আদর্শবিহীন সৈন্যদলকে নিয়ে রাজপুতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 
করেছেন । গুরঙ্গজেব সন্দেহপ্রবণ নিঃসঙ্গ, এমনই নিঃসঙ্গ যে নিজের পত্বীও ত'কে 
ভালোবাসে না। এই ্বেচ্ছাচারী মুসলমান রাজাকেই বন্ধিম সমালোচনা করেছেন । 
বন্ধিমচন্দ্রের দেশপ্রেমে যেমন অতীত-মগ্রতা ছিল তেমনি ছিল জনসমাজ-সচেতনতা 
এই জনসমাজে হিন্দু এবং মুসলমান ছুই-ই আছে। “বঙ্গদেশের কৃষক'-এ বঙ্ষিমচন্দ্যে- 
সমস্যার চিত্র তুলে ধরেছেন তা৷ উভয় সম্প্রদায়েরই । “বাঙ্গাল ভাষা” প্রবন্ধে ভিনি 
স্বাভাবিক মুসলমানি শব্দকে গ্রহণ করতে প্রবল যুক্তি দেখিয়েছেন । 

তার প্রবন্ধে বঙ্কিম মুসলমান-সমাজ সন্বন্ধে কোনো বিদ্বেষ পোষণ করেন নি। 
ইসলাম ধর্ম সন্বদ্বেও তার কোন বিরূপ শন্তব্য নেই । তিনি লোকসমাজের উপরেই জোর 
দিয়েছেন জাতীয়তাবাদের পরিকল্পনায় । রাজ! শ্বেচ্ছচারী অথবা উদার হতে পারেন 
আমাদের বিচার্য সাধারণ প্রজাই__তারাই জাতি বা নেশন। দেশের জন্য তাদেরই 
মনে প্রীতি জাগানো চাই । বঙ্গদর্শন প্রকাশের মূলে বন্ধিমের ছিল এই কামনা । বাংলা 
ভাষার জন্য তাই ছিল এত আগ্রহ । বিভিন্ন প্রবন্ধে বস্থিমচন্ত্র লৌকসমাজের ইতিহাস 
বিশ্লেষণ করে বোঝাতে চেয়েছেন । “ভারতকলঙ্ক প্রবন্ধে তিনি মুসলমানদের দ্বারা হিন্দু- 
দের পরাজিত হওয়ার কারণ নির্ণয় করেছেন; ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা। 
প্রবন্ধে এই শব্ধ দুটির তাৎপর্য নির্দেশ করে হিন্দু এবং মুমলমানের স্থান মধ্যযুগের 
শাসনকালে কি ছিল ব্যাখ্যা করেছেন। হিন্দুরা আগে থেকেই ছিল, মুসলমান পরে 
এসেছে, অতএব একটা দেশের জাতীয় ইতিহাসের প্ররতি বুঝতে গেলে বহিরাগত 
জাতি কীভাবে দেশকে নাড়া দেয় সে-দ্রিকটা এঁতিহাঁসিক কারণেই দেখাতে হয়েছে । 
সেইজন্যই একটি বিরোধ অবলম্বন করে স্বাধীনতা! ও পর।ধীনতার সুফল কুফল দেখাতে 
হয়। অতীত ইতিহাসে হিন্দুমু্লমানের ইতিহাসই বহ্কিমের তত্ব নির্ণয়ে সাহাযা 
করেছে । এখানে কোনে! বিশেষ জাতির প্রতি বিদ্বেষ স্ুচিত হয়েছে মনে হয় না। 
অতীতের ইতিহাস থেকেই ভবিষ্যৎ হিন্দু-মুদলমান-জাতিকে শিক্ষা নিতে হবে। 

ইংরেজপূর্ব যুগে ভারতবর্ষ এক জাতি ছিল না, এ কথ বঙ্কিম বলেছেন।১ অতএব 
রাজনৈতিক দিক থেকে সামগ্রিক ভারতবর্ধকে তিনি তখন দেখাতে পারেন নি। 
রাজপুত মোগল অথবা! হিন্দু তুরকী অথনা মুসলমান হিন্দু-সীতারাম__এইভাবেই 
বিভিন্ন গোষ্ঠী কল্পন! করতে হয়েছে । ইংরেজ আমলে একটি ভাবতীয় জাতি গড়ে 
উঠছে। তার উল্লেখ তিনি করেছেন বঙ্গবর্শনের পত্রস্থচনায় ।__ 

“এমন অনেক কথা আছে যে তাহা কেবল বাঙ্গালীর জন্য নহে; সমস্ত ভারতবর্ষ 

১ “এই প্রবন্ধে জাতি শবে 188০281$ বা! 86000 বুঝিতেএহইবে'__ভারত কলঙ্ক 


১৭০ চিন্কানায়ক বন্ধিমচন্দ্ 


তাহার শ্রোতা হওয়া উচিত । ভারতবধাঁয় নান৷ জাতি, একমত, একপরামর্শী, একো- 
দ্যোগী না হইলে ভারতবর্ষের উন্নতি নাই। এই মতৈক্য, একপরামশ্রিত্ব, একোদ্যম 
কেবল ইংরেজির দ্বার! সাধনীয় ; কেন না! এখন সংস্কৃত লুপ হইয়াছে। বাঙ্কালী, 
মহারাস্্রী তৈলঙ্গী, পাঞ্জাবী ' ইহাদিগের সাধারণ মিলনভূমি ইংরেজি ভাষা । এই রজ্জুতে 
ভারতীয় এঁক্যের গ্রন্থি বাধিতে হইবে ।, 

বঙ্কিম এখানে এক ভারতীয় ভাতিগঠনের কথ! বলেছেন ।১ হিন্দু সংস্কৃতির দিক 
দিয়ে বহু পূর্বকাল থেকেই যে একটি অখণ্ড ভারতবর্ধ ছিল এবং তার ভা! ছিল সংস্কৃত 
সে বিষয়েও বঙ্কিমচন্দ্র সচেতন । সেই ভারত-ঢেতনা থেকেই তিনি পুরাণ, গীতা, 
মহাভারত, বে? এবং দর্শন আলোচনা করেছেন৷ আধজাতির বংশসভভূত হতে তার 
গর ।* কিন্তু আধুনিক যুগে নতুন শাসনরজ্জ্তে বদ্ধ অখণ্ড এক ভারতীমু জাতি গড়ে 
ওঠার স্বপ্ন তিনি দেখছেন । 

তীর বাংলাদেশ সম্বন্ধে একাধিক প্রবন্ধ কোনে! দিক দিয়েই ভারত-বোধকে ক্ষুণ্ন 
করেনি। যে বাংলাভাষায় তিনি লিখেছেন সেই ভাষ। যাদের মাতৃভাষা তারা 
স্বভাবতই একটি গোর্ঠীবন্ধনে বৃদ্ধ । সেই ভৌগোলিক চেতন। থেকেই তিনি স্বভাষীর 
ইতিহাস উদ্ধারে ব্যাকুল'হয়েছিলেন। তার দেশচেতন| বাংলাদেশকে আশ্রয় করেই 
জেগে উঠেছে । আর-একটি বাস্তব তথ্য এই যে তখন কলকাতাই ছিল ভারতবর্ষের 
রাঁজধ'নী এবং কেন্দ্র, বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিও বিস্তৃত ছিল সুদূর অঞ্চল পধন্ত। আমাদের 
জাতীয়তা নোধ বাংলাদেশকে কেন্দ্র করেই স্পন্দিত হয়েছে এবং বঙ্কিমের সুত্র অন্ুসারে 
ক্রমেই বৃহত্তর জাতীয়-চেতনার সঙ্গে সামগ্তসাপ্রাপ্ত হয়েছে। তেমনি বন্দে মাতরম্‌ 
বঙ্গজজননীই বটে, আবার তার একান্ত বহুকাল-পোধিত আধ্যাত্মিক সংস্কারে নিহিত 
বিশ্বাসের সঙ্গে মিলিয়ে তিনি রচনা করলেন দেশাআববোধের মন্ত্র 

তোমারি প্রতিম। গড়ি মন্দিরে মন্দিরে 

প্রতি মানবদেহ-ই মন্দির, আর তারই অন্থরলেকে অধিষ্ঠিত মাতৃভূমির প্রতিমা । 


১ ইভিপুবে হিন্দুমেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের “মিলে মব ভারতসম্ভান' এবং গণেন্জ- 
নাথ ঠাকুরের "লজ্জায় ভারত যশ গাইব কি করে" গান দুটিতে তারত-প্রশস্তি শোন! গেছে। 
২ দ্রষ্টব্য বঙ্গে ত্রাহ্মণাধিকার 


বহ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ 


বহ্কিমবাবু তাড়াাড়ি সে-মাল! আমার গলা দিধা বলিলেন, “এ মালা ইহারই 
প্রাপ্য। রমেশ, তুমি সন্ধাসঙ্গীত পড়িয়াছ? 
রবীন্দ্রনাথ 


দাধানণ শিক্ষিত পাঠকের কাছে বঙ্বিষচন্দ্র পরিচিত উপন্যাসিকরূপে যেমন রনীন্্- 
নাথ পরিচিত কবিরূপে । এ বিষয়ে অস্কার এভই দুঢমূল হয়ে আছে যে তাদের যে 
অন্যবিধ পরিচয় 'আছে, তা আমাদের মনে সব সময় থাকে না, অন্ত বিচারবোধ 
আচ্ছন্ন হয়ে থাকে । তাদের সামগ্রিক পরিচয় গ্রহণে এই সংস্কার অনেক স্ময়েই 
দুর্গভধ্য বাধার সাষ্টি করে থাকে | বাংল! দেশের সামাদিক ও জাতীয় ইতিহাসের দিক 
দিয়ে দুজনকে ছুই ঝুগে যে ভাবে অধিনারকত্ব করছে দেখি, ভাতে স্পষ্টই নেঝ। 
যায় যে তাদের এই ভূমিকার মূলে আছে এক দুঃসাধ্য মননস।ধনা | তাদের দুঢ় 
বিচারকোধ জীবন ও'সমাজ্জের বিশিষ্ট আকরুতিকে চোখের সামনে মেলে ধরেছিল । 
যদিও দেখা যাবে ছুজনের কর্মপথ শেষ পথপ্ত বিভিন্ন দিকে ধানিত, তথাপি মানুষের 
পরম মূল্যে তার] বিশ্বাস অটুট রেখেছেন । এই বিশ্বাসকে আশ্রয় করেই তার। মানুষের 
দোষ ক্রি এবং মহৰকে মিলিয়ে নতুন করে গড়তে চেয়েছেন । এজন্য তাদের মনীদার 
তুলনা যথেষ্ট কৌতৃহলভ্রনক হয় বলেই মনে হয় এবং তার মধ্যে শিক্ষণীয়তাও কিছু 
কম থাকবে না। এ বিবয়ে সোজান্ুজি উদ্যোগী হওয়ার মাগে বধ্ষিমচন্দ্র ও রবীন্ত- 
নাথের প্রত্যক্ষ যোগ।যোগ এবং পারস্পরিক মনোভাবের সন্ধান নেওয়াও সঙ্গত | 
বঙ্গদর্শনের প্রথম প্রকাশের সময়ে বালকচিন্তে তার প্রভ।বের বণন] রশীন্দ্রনাথ 
দিয়েছেন জীবনস্থৃতিতে | বঙ্ষিমের মৃত্যুর পর "চতন্য লাইব্রেরীতে রলীন্ত্রনাথ যে 
প্রশ্ধ পড়েন তাতেও বঙ্গদর্শনের্‌ প্রথম আবির্ভাবকে তিনি সম্মটের প্রথম সমাগমের 
সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। প্রথম বর্ধার জলধারা বালক যুব| প্রো গৃহিণী এবং বধূ 
সকলেরই হৃদয়তলকে রসসিক্ত করেছিল। রবীন্দ্রনাথ তখন বালক, বয়ন বারো কি 
তেরো । মধ্যাহ্ের শান্ত প্রহরগুলি বঙ্গদর্শনের পাতা উল্টে কেটে যেত-_ সে- 
তন্মরতার কথা রবীন্দ্রনাথ কোনে।ধিনই ভুলতে পরেন নি। বন্ধিমচজ্ের সঙ্গে ঠাকুর 
পরিবারের পরিচয় এর আগেই হয়েছিল । দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন বঙ্ষিমের বন্ধু । ছিজেন্দ্র- 
নাথ বলেছিলেন স্বপ্নপ্রয়াণের কোনো অংশ বঙ্গদর্শনে প্রীকাশের জন্য বন্ধিমের কাছে 


১৭২ চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র 


পাঠিরেছিলেন। “বঙ্কিমবাবু বোধহয় সেগুলো ছাপান নাই, এক-আধটা ছাপাইয়া- 
ছিলেন কিনা আমার স্মরণ নাই। কিন্তু তাহার বিষবৃক্ষের মধ্যে ঠিক সেই রকম, 
ছবির অবতারণা করিয়া বসিলেন।”+ স্বপ্নপ্রয়াণের প্রথম সর্গটি অবশ্য বঙ্গদর্শনে 
প্রকাশিত হয়েছিল।২ বন্ধিমচন্তর বঙ্গদর্শনে যে সাহিত্যিক আদর্শ স্থাপিত করে- 
ছিলেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ বা রবীন্দ্রনাথ ঠিক সেই পথের পথিক ছিলেন না। বন্ষিমচন্ত্র 
প্রথম যুগে নানা বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করছিলেন এবং অন্যর্দের উৎসাহিত করছিলেন । 
'ইংরেজি শিক্ষার আয়োজন সম্পূর্ণ হলে বাঙালীর্দের মধ্যে মৌলিক চিন্তার স্ুত্রপাত 
হল বটে, কিন্ত তাদের সংহত করে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেছিলেন বস্কিমচন্ত্র ৷ 
১৩০৮-এ রবীন্দ্রনাথ নবপর্ধার বঙ্গদর্শনের সম্পাদনার ভার নিয়ে লিখেছিলেন 'তখনকার 
সেই নিঝরিধারাটি বঙ্কিমের ব্যক্তিগত প্রবাহের -দ্বারা পূর্ণ ছিল; তিনিই তাহাকে 
গতি দিয়াছিলেন এবং তিনিই তাহার দিক্‌ নিদরশি করিয়াছিলেন । সেই 
ধারাটির মধ্যে সর্বত্রই যেন তিনি দৃশ্যমান ও বহমান ছিলেন । এই বিচিত্র ভাবের 
বন্যায় বাঙালী পাঠক প্লাবিত হয়ে গেল। বর্গদর্শনের এই ভাবুকতার দ্বারা রবীন্দ্রনাথ 
কতদূর প্রভাবিত হয়েছিলেন, সেটা বলা কঠিন । তখন তাঁর বয়স অল্প । উপন্যাসের 
রোমান্প এবং ছবিগুলি তার বালক-মনকে যতটা আকৃষ্ট করবে প্রবন্ধ তাকে 
ততটা! আক্ুষ্ট করবে না, এটাই স্বাভাবিক। বিশেষত রবীন্দ্রনাথের মিজের 
পরিবারেই একটা বিশিষ্ট চিন্তাধারা গড়ে উঠেছিল । দেবেন্দ্রনাথ দ্বিজেন্রনাথ জ্যোতি- 
রিন্দ্রনাথ তে| হিলেনই র।জনারারণ বনু প্রভৃতি অন্যান্যরাও ছিলেন । রবীন্দ্রনাথের 
চিন্তার গ্রন্থিবদ্ধন যে এদের দ্বার।ই হয়েছিল, তার জন্য কোনো প্রমাণ প্রয়োগের 
প্রয়োজন নেই । 

বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৮৭৬ শ্রীষ্টা্বে ছিতীয় কলেজ 
রিইউনিয়ন উপলক্ষে মরকতকুঞ্ণে ৷ “জীবনস্বৃতি*তে এবং “সাধনার, “বহ্ছিমচন্দ্র-গ্রবন্ধে 
রবীন্দ্রনাথ বঙ্ধিমচন্দ্রের একটি স্পষ্ট রেখারিত ছবি একেছেন যাতে শুধু দৈহিক রূপটি 
নয়, অন্তরের রূপটিও অসাধারণ তীক্ষৃতায় ফুটে উঠেছে। দ্বিতীয়বার দুজনের সাক্ষাং 
হয়েছিল ১৮৮১ শ্ীষ্টাঝে ফেব্রুয়ারি-সেপ্ম্বর মাসে, বঙ্কিমচন্দ্র তখন হাওড়ার ডেপুটি 
ম্যাছিপ্টেউ। সেই বছরেই বঙ্ষিমচন্ত্র রবীন্দ্রনাথকে বরণ করে নেন বাংলার প্রধান 
লেখকদলের মধ্যে । বঙ্কিমচজ্রে পাঙ্ত্য ও রসহ্থষ্টির শক্তি তাকে সাহিত্যক্ষেত্রে 

১ বিপিনবিহারী গুপ্ত, “পুরাতন প্রসঙ্গ" ২ পর্যায়, পূ ১৯৩ 

২ স্বপ্নপ্রয়াণ 'রহস্যসন্দর্ভ' পত্রিকাতেও প্রকাশিত হয়েছিল । স্বপ্নপ্রয়াণের প্রথম ধারাবাহিক প্রকাশের 
বিবরণ দ্রষ্টবা বর্তমান লেখকের “কাব্যবাণী" ১৯৬৭, “দ্বিজেজনাথ ঠাকুর'। 


বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ ১৭৩ 


মহিমাপূর্ণ আসনে করেছিল প্রতিষ্ঠিত। তরুণ বাঙালীর কাছে তিনি ছিলেন শ্রদ্ধা ও 
সন্ত্রমের পাত্র । নিভৃতে রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের 'আাদর্শ মনে মনে লালন করলেও 
বহ্কিমের কাছে স্বীকৃত হওরার আকাক্তা স্বভাবতই ভিল। রবীন্দ্রনাথের প্রতি 
বস্কিমচন্ত্র প্রথম থেকেই গভীর স্সেহ পোষণ করেছেন । বঙ্গদর্শনে হেমচন্ত্ররঙ্গলালের 
যে ধরনের কবিতা প্রকাশিত হত, রবীন্দ্রনাথ একেবারে প্রথম দিকে তার কিছু কিছু 
অন্করণ করেছিলেন কিন্তু “বাল্সীকি-প্রতিভাগ্ম (১৮৮১) কিংবা দদন্ধ্যাসঙ্গীতে, 
(১৮৮২ ) সম্পূর্ণ ভিন্ন রীতি এবং আদর্শকেই অবলম্বন করেছিলেন। অথচ এই দুটি 
গ্রন্থ ংম্পর্কেই বঙ্কিমচন্ত্র রবীন্দ্রনাথকে অকুঞ্ঠ প্রশংস। করেছিলেন ।১ জোড়া।কোর 
বাড়িতে আহৃত বিদ্বজ্জনসমাগমে (১২৮৭, ১৬ ফাস্গুন) “বাল্সীকি-প্রতিভা নাটকের 
প্রথম অভিনয় হয়। এই অভিনয়ে বহ্নিমচন্ত্র গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজকৃষ্ণ রা 
উপস্থিত ছিলেন । হ্রপ্রসাদ শাস্ত্রীর “বাল্সীকির জয়? গ্রন্থের সমালোচনা! করতে গিয়ে 
বঙ্ষিমচন্দ্র লিখেছিলেন২-_ 

“যাহারা বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “বাল্সীকি-প্রতিভা” পড়িয়াছেন বা তাহার 
অভিনয় দেখিয়াছেন তাহারা কবিতার জন্মবৃত্ান্ত কখনো! ভুলিতে পারিবেন ন|। 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই গরিচ্ছেদে [বাল্মীকির কবিত্ব লাভ পরিচ্ছেদে]রবীন্দ্রবাবুর অন্গমন 
করিয়াছেন ।”_ বঙ্গদর্শন ১২৮৮ আশ্বিন । 

পরের বত্সরেই রবীন্দ্রনাথের “সন্ধ্যাসঙ্গীত” (১৮৮২ ) প্রকাশিত হল । এই বই পড়ে 
বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাব কি হয়েছিল তার উল্লেখ রবীন্দ্রনাথ করেছেন 'জীবস্থৃতি'তে,_ 

'সন্ধ্যাসঙ্গীতের জগ্ন হইলে পর স্ৃতিকাগুছে উচ্চস্বরে শাখ বাজে নাই বটে কিন্তু 
তাই বলিয়া কেহ যে তাহাকে আদর করিয়া লর নাই তাহা নহে। আমার অন্য 
কোনো প্রবন্ধে আমি বলিয়াছি__ রমেশ দত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্টা কন্যার বিবাহসভার 
দ্বারের কাছে বঙ্ষিমবাবু দাড়াইয়াছিলেন ; রমেশবাবু বঙ্ষিমবাবুর গলায় মাল! পরাইতে 
উদ্যত হইয়াছেন এমন সময়ে আমি সেখানে উপস্থিত হইলাম । বঙ্কিমবাবু তাড়াতাড়ি 
নে মালা! আমার গলায় দিয়া বলিলেন, এ মাল! ইহারই প্রাপ্য । রমেশ, তুমি সন্ধ্যা- 
সঙ্গীত পড়িঘাছ? তিনি বলিলেন,নাঁ। তখন বঙ্ধিমবাবু সন্ধ্যাসঙ্গীতের কোনো! 
কবিতা! সম্বন্ধে যে মত ব্যক্ত করিলেন তাহাতে আমি পুরস্কৃত হইর়াছিলাম ।" 

১ "চার অধ্যা়'-এর ভূমিকায় (প্রথম সংস্করণ ) রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: ব্র্গবান্ধব উপাধ্যায়ই তার 
কার প্রথম অকুষ্ঠিত প্রশংসাবাদ করেছিলেন ।__রবীন্দ্ররচনাবলী ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃ ৫*) ভ্রষ্টব্য। এই 


উক্তি ঠিক নয়। 
২ নিমলচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত জীবনস্ৃতি ১৩৬৩, পৃ ২১১-১২ 


০ 


১৭৪ চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র 


১৮৮২ খ্রীস্টাবেই (১২৮৯ সাল, ২ শ্রাবণ ) জোড়াস্াকোয় স্থাপিত.সরম্বত সমাজে 
বঙ্কিমচন্দ্র হন সহ-সভ(পতি | এর প্রধান উদ্যোক্তা! ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র- 
নাথ। এই সমাজের সভাপতি ছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র, সরবং বন্ধিমচন্্র ছাড়াও 
সহযোগী সভাপতি ছিলেন, সৌরীন্্রমোহন ঠাকুর এবং বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর |১ বিদ্যা- 
সাগর মহাশয়কে নেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। তিনি উৎসাহ দিয়েছিলেন, কিন্ত যোগ 
দেন নি। । সেই বহ্গরেই ২৩-এ জা্য়ারি ১১ই মাঘের উত্সবে সন্ধায় রবীন্্নাথ 
বন্ধিমচন্দ্রকে বাড়ি থেকে জোড়াবীকোয় নিয়ে যান।২ সরলা দেবীচৌধুরাণী “দ্রীবনের 
ঝরাপাতা' সম্ভবত এই দিনের স্থৃতিই লিখেছেন ৩ 

“একবার একটা ১১ই মাঘের উত্সবে বাড়ির ছেলেমেয়ে গায়নমণ্ডলী আমরা 
গান গাইতে গাইতে হঠাৎ অনুভব করলুম আমাদের গিছনে একটা নাড়াচাড়া 
সাড়াশন্দ পড়ে গেছে। কে এসেছেন? পিছন ফিরে ভিড়ের ভিতর হঠাৎ একটি 
চেহারা চোখে পড়ল- দীর্ঘনাস! তীক্ষু উজ্জল দৃষ্টি, মুখময় একটা সহাস্য জো'তির্ময়তা | 
জানলুম তিনি বঙ্কিম 1, 

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য সরলা! দেবী বঞ্ধিমচন্দ্রের বিশেব স্নেহভাজন ছিলেন । 
ভারতীতে সরল! দেবীর “রতিবিলাপ” এবং “মালবিকা গ্রিমিত্র" পড়ে বস্কিম নিজেই চিঠি 
লেখেন প্রশংসা করে। নিজের এক সেট বইও বস্ষিম নবীনা লেখিকাকে উপহার 
দিয়েছিলেন । সর্নকুমারী দেবীর দীনেন্দরস্্রাটের বাড়িতে বাঁঙ্ষম এসেছেন এবং ছুই 
পরিধারের মধ্যে মধুর অন্তরঙ্গত! গড়ে ওঠে । সরলা দেবী বঙ্িষের “সাধের তরণী' 
গানটিতে সুর দেন। “শতগান?-এ তার স্বরলিপিও দেওরা গাছে । 

ঠাকুরপরিবারের লেখকলেখিক1 সকলের সঙ্গেই বঙ্কিমচন্দ্রের সৌহার্দ্য ছিল যদ্দিও 
১৮৮২ স্রীষ্টা্ধে উপরে উল্লিখিত ঘটনাগুলির আগে একটি ঘটন। ঘটে যা এই প্রসঙ্গে 
শ্মরণযোগ্য ৷ বঙ্কিমচন্দ্রের 'কবিতাপুস্তক" প্রকাশিত হয় ১৮৭৮ শ্রীস্টাব্ধে ৷ বঙ্গদর্শন ও 
ভ্রমরে প্রকাশিত কয়েকটি ক্ষুদ্র কবিতা এবং বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যরচন! 'ললিতা ও মানস? 
এই বইতে আবার ছাপা! হয়েছিল ১২৮৫-র ভাদ্র সংখ্যার “ভারতী” পত্রিকার “কবিতা- 
পুস্তকে'র কঠোর প্রতিক্ল সমালোচনা করা হরেহিল। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন, 
ভারতী'র সম্পাদক ।-- 

“আমরা বলিতে বাধ্য হইলাম যে বঙ্কিমবাবুর “কবিতাপুস্তক” আমাদিগের ভাল 

১ “জ্যোতিরিন্ত্রনাথের জীবনম্থৃতি” পৃ ২২০-২২ 
২ সাহিত্যসাধক চরিত মালা-- “বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পূ ৯৭ 
৩ “জীবনের ঝরাপাতা', ১৮৭৯ শক পৃ ৪৪ 


বঙ্ছিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ ১৭৫ 


লাগিল না--জ্ঞানের কথা এস্থলে উল্লেখ করাই বাহুল্য মাত্র, কিন্ত আমোদ-_ সাধারণ, 
সামান্য অকিঞ্চিংকর আমোদ পর্যন্ত এ পুস্তকের কোন স্থান পাঠ করিয়। আমরা 
পাইলাম নাঁ__ বঞ্চিমবাবুর কোন গ্রন্থই যে এবূপ নীরম, নিজীব, স্বাদ্গন্ধহীন-_ কিছুই 
না-_ হইবে তাহ! আমরা কখন স্বপ্পেও ভাবি নাই ।” 

এর পরেও “ভারতী'তে বঞ্ষিম সমালোচিত হয়েছিলেন । ১২৮৭ জ্ষ্ঠ এবং 
আবাঢ সংখ্যার জনৈক লেখক শশকুণ্তলা"সমালোচনাপ্রপঙ্গে বঙ্কিমের শকুন্তলা- 
সমালোচনার প্রতিকূল বিচার করেছিলেন । এরও প্রায় দশ বৎসর পরে ১২৯৭-এর 
কাতিক মাসে 'ভারতী"তেই “কাব্যের উদ্দেশ্য' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল । 
তাতে বস্কিমের রসহ্থট্টির মতবাদকেই আক্রমণ কর! হয়েছিল । বষ্কিমের ইতিহাস- 
জ্ঞানকেও সমালোচন। করেছিলেন আদি ত্রাহ্মদমাডের সহকারী সম্পাদক কলামচন্ধ 
পসিংহ।১ ইনি একজন এতিহাসিকও ছিলেন । এই সব সমালোচনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 
কোনে! যোগ হয়তো ছিল না? কিন্ত বঞ্ষিমের সম্বন্ধে কোনে। অন্ধতাও যে ছিল না, 
এর থেকে সেটাও বেঝ। সহজ । রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ধর্মবিষয়ে বস্কিমের যে বিখ্যাত 
মতভেদ ঘটে সেটা ১৮৮৪-র ঘটনা । বঙ্কিমের উক্তিতেই জানা যাঁর লিখিতভাবে 
বঞ্িমের মতের প্রতিবাদের পুর্ব প্যপ্ত ববীন্দ্রনাখের সঙ্গে তার কোনো মনোবাদ ঘটে 
নি। দেখ! যাচ্ছে, বঙ্কিমের কাব্যের এবং সাহিত্যিক মতনাদের প্রতিবাদ হলেও ঠাকুর- 
পরিবারের সঙ্গে তার যোগাষে।গে কোনো! কাটল ধরে নি। একালের কে।নো কোনো 
লেখক বঙ্কিম সম্পর্কে ঈর্ধা এবং সংক্ীর্ণতার ইর্িত করেছেন বলে এই ঘটনা গুলিকে 
প্রণিধানযোগ্য বলে মনে করি । 

অক্ষর়চন্ত্র সরকার-সম্পাদিত 'নবজীবন”-এ ( প্রথম প্রকাশ ১২৯১) এবং বস্কিমের 
জামাতা রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্প।দিত প্রচার” পত্রে (প্রথম প্রকাশ ১২৯১) 
বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন প্রধান লেখক। এই ছুই পত্রিকাতে রবীন্দ্রনাথ গদ্যরচন! 
দিরেছিলেন | ঠিক একই সময়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বঙ্ষিমচন্জের প্রথম বাদবিতর্ক আরম্ত 
হল। বঙ্কিমচন্দ্র সাধারণত তার সমালোচনার উত্তর দিতেন না। নিশেষ করে 
রবীন্দ্রনাথের লেখনী-প্রস্থত বলেই বঙ্কিম উত্তর দিয়েছিলেন এবং প্রত্যুত্তবরের আর 
উত্তর দেননি । পরবত। কালে রবীন্দ্রনাথ “জীবনস্থতি'তে অসাধারণ শালীনতা। এবং 
শ্রদ্ধাসহকারে সেই ঘটনার ইঙ্গিত মাত্র করে লিখেছিলেন__ 

“এই বিরোধের অবনানে বঙ্কিমবাবু আমাকে যে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন 
আমার ছূর্ভাগ্যক্রমে তাহা হারাইয়া গিয়াছে-_ যদি থাকিত তবে পাঠকের! দেখিতে 

১ ভষ্টবা নব্যভারত ভাদ্র ১২৯১ “বাংলার কলঙ্ক" ( প্রতিবাদ ) এবং পৌষ ১২৯১, “হদ্দ জবাব | 


এছ 


১৭৬ চিন্তানায়ক বস্কিমচন্ত্ 


পাইতেন বঙ্ষিমবাবু কেমন সম্পূর্ণ ক্ষমার সহিত এই বিরোধের কাটাটুকু উৎপাটন 
করিয়! ফেলিয়াছিলেন ।, | 

তার অন্য প্রমাণও আছে। এর কিছুদিন পরেই ভারতীর লেখকগোষ্ঠীতে 
বঙ্কিমচন্দ্রের নাম বিজ্ঞাপিত হয়েছিল। আর'একটি প্রমাণ রবীন্দ্রনাথ জীবনের প্রায় 
শেষের দিকে রেখে গিয়েছেন। রবীন্্রচ্ণাবলীতে (১ম খণ্ড) প্রকাশিত “বৌ- 
ঠীকুরাণীর হাটের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বন্ধিমের একটি চিঠি স্মরণ 
করেছেন 77. 

“সজীবতার স্বতশ্চাঞ্চল্য মাঝে মাঝে এই লেখার মধ্যে দেখা দিয়ে থাকবে তার 
একটা প্রমাণ এই যে এই গল্প বেরোবার পরে বঙ্কিমের কাছ.থেকে একটি অযাচিত 
প্রশংসাপত্র পেয়েছিলুম, সেটি ইংরেজি ভাষায় লেখা। সে পত্রটি হারিয়েছে কোনো 
বন্ধুর অযত্বকরক্ষেপে । বন্কিম এই মত প্রকাশ করেছিলেন যে বইটি যদিও কাচা 
বয়সের প্রথম লেখা তবু. এর মধ্যে ক্ষমতার প্রভাব দেখা দিয়েছে__ এই বইকে তিনি 
নিন্দা করেন নি। ছেলেমান্ষির ভিতর থেকে আনন্দ পাবার এমন কিছু দেখেছিলেন 
যাতে অপরিচিত বালককে হঠাৎ একটা চিঠি লিখতে তীকে প্রবৃত্ত করলে । দূরের যে 
পরিণতি অজান ছিল সেইটি তার কাছে কিছু আশার আশ্বীস এনেছিল। তার কাহ 
থেকে এই উৎসাহবাণী ৩ আমার, পক্ষে ছিল বহুমূল্য ।১ 

রবীন্্রনাথও এই সময়ে বন্ধিমের উপন্য।সের আলোচন। ধরেছেন ।২ রবীন্দ্রনাথের 
স্বাধীন বিটারবৌধ যে জেগে উঠতে আরম্ভ করেছে এই গদ্যরচনাগুলিতে স্পষ্টতই 
তার আভাগ আছে। স্পষ্ট ভাবণের সাহসও দেখা গেল বঙ্কিমের সন্ধে বিতর্কে । এর 
পরে আরো ছুটি ঘটন। যোজনা কর| যাৰ । ১২৯৯ সালের পৌষ মাসের "সাধনা" 
রবীন্দ্রনাথের বিখ্য।ত প্রবন্ধ “শিক্ষার হেরফের" প্রকাশিত হলে বঙ্কিমচন্দ্র নিজের থেকে 
চিঠি লিখে জানান প্রতি ছত্রে আপনার সঙ্গে আমার ধক্য আছে'। ১৩০০ সালে 


১ শ্রীশ মজুমদারের বঙ্কিমপ্রসঙ্গে এ সম্পর্কে আছে-_“রবীন্দ্রবাবুর কথা উঠিল । আমি জিজ্ঞাসা করিলাম 
“তীর উপন্যান কি আপনি পড়িয়াছেন?” “উত্তর'--“পড়েছি"। স্থানে স্থানে অতি হ্ুন্দর হুন্দর উচ্চদরের 
লেখ! আছে কিন্তু উপন্যাসের হিসাবে সেটা নিক্ষল হয়েছে । রবিকে সে কথা আমি বলেছি। উদীয়মান, 
লেখকদের মধ্যে হপ্রসাদ তুমি ও রবির মধ্যে আমার মার বোধ হয় রবি বেশি “গ্িফটেড” “কিন্ত পৃকোসাদ”, 
এখনি তাঁর খনি তার বয়স ২২।২৩, সে কথা সেদিন রবিকে বলেছি।'-_“বহিমপ্রসঙ্গ' পৃ ১৯৬ 

২ ভান্নতী ১২৯, “বাউলের গান” তরষটব্য অচলিতসংগ্রহ. ২য় খণ্ড পৃ ১৩১। “বিবিধপ্রসঙ্গ' ১৮৮৩-এর 
'উপভে।গ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ কমলাকান্তের দ্বাদশ সংখ্যক দপ্তরের উল্লেখ করেছেন। দ্রষ্টব্য অচলিত- 
সংগ্রহ, ১ম পৃ ৩৯৪। 


বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ ১৭৭ 


চৈতন্য লাইব্রেরীতে রবীন্দ্রনাথ 'ইংরেজ ও ভারতবাসী” নামে প্রবন্ধ পড়েন। সে- 
সভার সভাপতিত্ব করেছিলেন বঙ্গিমচন্্র।১ সম্ভবত মৃত্যুর পূর্বে এটাই বস্কিমচন্তরে 
শেষ সভায় যোগদান। 

রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্রের পারস্পরিক সম্পর্কের এই বিবরণ অসম্পূর্ণ। অনেক 
খুঁটিনাটি তথ্য আরও সংগ্রহ করা সম্ভব। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বঙ্কিমের আরও বহুবার 
রেখাসাক্ষাৎ হয়েছে । এখানে আমরা মূল আলোচনার পটভমিরূণে ছুজনের প্রতি 
দুজনের মনোভাবের একট! আভাস মাত্র দিলাম । 


আমাদের মূল আলোচনা বঙ্কিম-রূনীন্দ্ের বিতর্ক থেকেই আরম্ভ করব। এই 
বিতর্কের যধ্য দিষেই বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য বোবা। সহজ হবে । 
তবে এটা মনে রাখ| দরকার বঙ্ষিমচত্্র তখন তার মনীনার পরিণত স্তর পৌছে গিম্পে- 
ছেন। তার সার। জীবনের চিহ্ক। তখন সুস্পষ্ট রূপ নিয়েছে । “দত্য" বলতে কি বোঝায়, 
ইতিমধ্যে এ সম্পর্কে তার জ্ঞান সম্পূর্ণ হয়েছে বলা যায়। বঙ্কিমের চিন্তার প্রণালী এবং 
বৈশিষ্ট্য ধারা, অন্গধাবন করেছেন, তীরা এটা বুঝতে পারবেন বঙ্কিমের সত্যের ধারণ। 
'মিপটিক্যাল” বা অতীব্দ্রির হওয়ার সম্ভাবনা ছিল ন1। তার যুক্তি এবং বক্তব্য এতই 
স্পষ্ট যে এ সম্বন্ধে কোনো অনির্দিষ্টতা থাকবার কথা নয়। উপনিমদের খষি যে সত্য- 
ধর্মের কথা বলেছিলেন, যার ব্যাখ্যাতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন দার্শনিক মত গড়ে উঠেছে, 
বঙ্কিমচন্দ্র সেই সত্যকেও ব্যাখ্য|! কর্রে বোঝাতে যান নি। সেই ব্যাখ্যাতে সেকালের 
সমাজের প্রয়োজন কিছু মিটত না, পুরোনো দর্শনের বড়ো জোর আর-এক নতুন ভাষ্য 
হত মাত্র। সত্যের যে-পধায় আচার্ধ শঙ্কর স্থির করেছিলেন, যুক্তির দিক দিয়ে ত৷ 
অনতিক্রম্য ৷ শঙ্করের সত্য-ধারণাতে সৃষ্টির খণ্ড এবং অখণ্ড উভয়রূপেরই যথাযোগ্য 
স্বীকৃতি আছে। তবু শঙ্করের বৈদান্তিক মতবাদ খণ্ড-জাঁবনের পুর্ণ মযাঁদা গিতে শেষ 
পর্যস্ত আমাদের অনুপ্রেরিত করে নি। ফলে কর্মসাধনার দিক দিয়ে আমাদের জীবনে 
শুন/তাই রয়ে গিয়েছে। মধ্যসুগের সমাজে বেদাস্তের চর্চ স্বাস পেয়েছে। উপন্যিদেরই 
আর-এক ব্যাখ্যায় বৈষ্ণব দর্শনের সৃষ্টি হল। ঈশ্বর লীলাময় বলেই. তার বহু বিচিত্র _ 
লীলা রূচন! করতে, বৈষ্ণবরা, অনেক. নতুন আচার-অন্ুষ্ঠান্র প্রসর্তন, করেছে। 
ভগ্নবানকে বাক্তিরপে কল্পনা করাতে ভক্তের সঙ্গে যেন প্রত্যক্ষ সোগ গড়ে উঠল । 
আ্ষ্টান নিকতার উ উদ্ভবের একটি বীজ নিহিত-ছিল এখানে ! 

এই ধর্মবিশ্বাস একদিকে যেমন আমাদের বৈরাগ্াপ্রবণ করে তুলল তেমনি গৃহী 

১ এই সভার বিবরণ আছে যতীন্দ্রমোহন বাগচীর “রবীন্ত্রনাথ ও যুগ্নসাঁহিত্য” থে ] 
বন্কিম-১২ রা 


১৭৮ চিন্তানায়ক বহ্কিমচন্্ 


মানুষের মধ্যে ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের বিস্তার-ও ঘটাল। স্থার্ত ধর্ম নামক যে-বিশ্বাস বন্থ 
পূর্বকাল থেকে চলে এসেছে, প্রত্যক্ষ ঈহবরোপলবির ধর্ম সেটা নয়। দৈনন্দিন জীবন- 
যাত্রায় ব্যক্তির কর্তব্যপালনের বিধিনিষেধ দিয়ে স্বৃতির বিধান। বৈদিক গৃহ্য এবং ধর্মস্থত্র 
থেকে স্ৃতির উদ্ভব, মধ্যবুগের জটিল আচারের জালে তার বিস্তার । আদদিতে স্বতির 
ছিল তিনটি শাখা, আচার, ব্যবহার এবং প্রায়শ্চিত্ত । তার থেকে আহক, সংস্কার, শুদ্ধি 
প্রায়শ্চিত্ত, শ্রাদ্ধ, কৃত্য, পূজা, গ্রতিষ্ঠা, দান, কাল, ব্যবহার, বিবাদ, রাজধর্ম ইত্যাদি, 
বহুবিধ কর্তব্য নির্দেশের ব্যবস্থা হল। প্রাত্যহিক ব্যক্তি ও পরিবারের কর্তব্য থেকে 
সনাতন সমাজগত কর্তব্য পর্যন্ত স্বৃতির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । চৈতন্যযুগ পর্যপ্ত বাংলা 
দেশে অন্তত চোদ্দ জন বিখ্যাত ম্মার্ত পণ্ডিতের নাম পাই।১ তাদের মধ্য যোড়শ 
শতাব্দীর প্রথম দিকে রঘুনন্দন ভট্টাচার্ধের বিধা নই আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক 
জীবনকে দীর্ঘকাল শাসন করে এসেছে । রঘুনন্দন "পৃবতী বিধানের কতক গুলি গ্রহণ 
করেছেন, কতকগুলি মাজন। করেছেন, কতকগুলি নিজে রচন! করেছেন । যে-কালে 
রঘুনন্দন এই ব্যবস্থা দিয়েছিলেন সেকালে হয়তো এর প্রর়োজন ছিল। পাঁচকড়ি 
টিলা য় স্পষ্টই বলেছেন__ 
তি রঘুনন্দন টিক বিমম ০2 | তিনি গে ড়|মির রা 
নহেন বরং বলিব ভারতবাদীর বৈদিক গৌড়ামির অপঙ্ৃব-কতা। তিনি ত্রাক্মণেত 
জাতি সকলের মধ্যে যে ব্যাপক সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করির। গিয়াছেন তাহা এবং 
অতুল্য। তীহারই প্রভাবে বাংলায় আচারীদিগের “ছুত্মার্গ” দাক্ষিণাতোর তুল্য গ্রবল 
হইতে পারে নাই ।' 
তবু এই সব আচার-বিচারের পশ্চাৎপটে ঠিক কোন্‌ দার্শনিক গভীরতর যুক্তি 
ছিল, জানি না । এ নিরে বর্তমান প্রসঙ্গে আলোচনাও অনাবশ্যক। পরবর্তী শতাবদী- 
গুলিতে সমাজ যে আচারের জটিলতায় জড়িয়ে পড়েছিল তাতে অর্থহীন অভ্যাসের 
পুনরাবৃত্তি ছাড়। আর কিছু ছিল না। একটি চিঠিতে বঙ্কিম রাজা বিনয়রুষণ দেবকে 
লিখেছিলেন২-_ 
ম্মার্ত ধধিদিগের হাতে-_বিশেষতঃ আধুনিক ন্মার্ত রঘুনন্দনাদির হাতে-ইহা 
অতিশয় সন্ীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। স্থাত্ঠ খযিগণ হিন্দুধর্ের শ্রষ্টা নহেন__হিন্দুধর্ম সনাতন 
_তাহাদিগের পুর্ব হইতেই আছে ।; 
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বঙ্ছিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ ১৭৯ 


অথচ এই সব বিধি-নিয়মগুলির পিছনে হয়তো একটা সামগ্রিক সত্যোপলব্ধি ছিল। 
বৌদ্ধদের শীল আত্মিক উপলব্ধির জন্য নয়, ব্যক্তির মনকে সংযত করার জন্য । হ্ন্দি 
ধর্মের উচ্চতর দার্শনিক চিন্তায় যে সত্যের ধারণা! ছিল, তার সঙ্গে এই আহনুষ্ঠানিকতার 
যোগ যে কোথায় ঠিক বলা যায় না। যেখানেই থাক, এ যে অনিবার্ধভাবে সত্যবোধে 
নিয়ে যেতে সাহাধ্য করে নি, এ কথা বলাই বাহুল্য । মনের যে বিকাশ ঘটলে মানব- 
কল্যাণে ও ব্যক্তিগত শুচিতার ধুক্তিবুদ্ধি স্বয়ম্প্রকাশ হয় সেই বিকাশের দ্বার রুদ্ধই 
ছিল। গীতায় যে নীতিসর্বস্বতার উর্ধে যাওয়ার আহ্বান আছে, সেটা তো চিত্রোন্নয়ন 
ছাড়া আর কিছুই নর়। এই প্রশস্ত দৃষ্টিই মানুষকে কর্তব্য নির্ধারণের ক্ষমতা এনে 
দেবে । আধুনিক ভাষায় বলতে গেলে? মধ্যযুগে আচারসর্বস্বতা এই অন্ধতার স্যরি করে 
চিন্তোন্নরনের পথে বাধার স্থষ্টি করেছিল । এই প্রসঙ্গে আর-একটি বিষয়ও লক্ষণীয় । 
তর দাশনিক সত্যবোধকে আমরা ব্যক্তিগতভাবে যদি না-ও পেয়ে থাকি, তবুও এর 
একট। অলক্ষ্য গ্রভাব আমাদের জীবন।চরণে থেকে গিয়েছে । মতাকে পরব বলেই 
জানি, তাই আমাদের প্রাত্যহিক কর্ণ স্থিরতাপস্থী হরে সামাজিক অচলতার স্ব 
করেছে ! আমরা বরণ করে নিয়েছি অভ্যাসকে । 

সযাজজজীবনের এই জড়তার বিরুদ্ধে রামমোহন বৃদ্ধ করেছিলেন। মধাযুগের 
সংকীর্ণ, সত্যধারণাকে অস্বীকার করে তিনি জীবনের কল্যাণনোধকে উদ্দারতর জ্ঞান 
দিয়ে পূর্ণ করতে চেয়েছিলেন । তরু সামাজিক সংস্কার-কর্মগুলি কোন্‌ প্রবল সর্বব্যাপী 
সতোর অন্প্রেরণ থেকে উৎসারিত হরেছিল, আমাদের মনে এই প্র জাগে । কিন্ত 
আলন্গঘানিক উত্তর ছাড়! এই প্রশ্নের নিশ্চিত উত্তর দেওয়া! কঠিন। তিনি ছিলেন শঙ্কর- 
পন্থী অদ্বৈতবাদী | নিপুণ ব্রহ্ষচেতন! তাকে কেমন করে সংসারের কর্মভার তুলে নিতে 
উদ্ধদ্ধ করেছিল? অর্থাৎ সত্যের কোন্‌ রূপ তিনি অন্তরে অন্গুভব করেছিলেন যার জন্য 
সাধক বপান্তরিত হলেন কমীতে ? রবীন্দ্রনাথ রামমোহনের প্রসঙ্গে বারবার সত্য- 
সাধনার কথ! বলেছেন। তীর মতে যে-দেশাচার সমাজকে বিশ্বমানব থেকে বিচ্ছিন্ন 
করে রাখে, রামমোহন তাঁকেই ঘুচিয়ে বৃহৎ এক্যের কথা প্রচার করতে এসেছিলেন । 
রামমোহনের সত্যধারণ' এ্রক্যবোধের উপরেই স্থাপিত। তিনি যে অদ্বৈতপস্থী হয়ে 
প্রতিমা-পুজা ও ধর্মের অন্যান্য সংকীর্ণভার বিরোধিতা করেছিলেন, মেটা এই এক্যবোধ 
থেকেই উদ্ভূত। কিন্ত এই এক্যবোধ এনং শ্রদধান্ভূতি এক নর । বব বল! যায় তার 
প্রথর বুদ্ধির জাগরণের ফলে যে সব দিক দিয়ে তার মনে এক্যবোধ দেখা দিরেছিল, 
ধর্ম তাদের অন্যতম | একন্ন্য গ্রত্যাশিত শান্তরণাশ্রিত জীবন হার নম্বর | তার জীবন 
ছিল বজ্দীপ্ কর্মময় । 


১৮০ চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র 


এই বুদ্ধি নীতিরই বুদ্ধি। রামমোহন সমাজের সংস্কারে বাঁডালীকে আহ্বান 
করেছেন, নৈতিক চেতনাই তার প্রেরণা । প্রতি কর্মপ্রচেষ্টার মূলে বিচ্ছিন্ন ও অন্য- 
নিরপেক্ষ নীতির চেতনাই ছিল। তার সমগ্র জীবন ব্যক্তিগত এবং সমাজগত একটি 
সামগ্রিক সত্যোপলন্ধি দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, _এমন করে রামমোহনের জীবনকে 
ব্যাখ্যা করা না গেলেও এটা ঠিক যে, মধ্যযুগের বিকূতি থেকে সত্যকে এঁক্যবোধরূপে 
রামমোহনই পুনর্জীবিত করলেন এবং সেটা যুগান্তর ঘটাল আমাদের সমাজে 

কারণ দেখতে পাচ্ছি ডিরোজিওর ছাত্ররা রামমোহনের এই নৈতিক আদর্শকেই 
মেনে নিয়েছেন। রামমোহনের সহচর তারাটাদ চক্রবর্তী এবং চন্দ্রশেখর দেব নবা- 
বঙ্গের নেতৃত্ব করেছিলেন। রামমোহনের সংস্কারকর্মে তারা উৎসাহিত হয়েছেন, 
রামমোহনের স্মতিবাৰিকী নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন । নব্যবঙ্গের! নিজ্গেদের কোনো 
দার্শনিক মতবাদকে স্থাষ্ট করে তুলতে পারেন নি যদিও বিদেশী শাস্ত্রের চর্চা করে প্রথর 
বিচারবুদ্ধিকে আরত্ত করেছেন ; সভা স্থাপন করে, পত্রিকা চালিয়ে সমাজ ও ধর্দকে 
বিশ্লেষণ করেছেন। বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিধয় এই যে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে 
১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এবং তার পরেও নীতিশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা 
খবই বেশি হয়েছে। প্রসন্নকূমার ঠাকুরের “রিকর্মীর, পত্রিকাটি এই প্রসঙ্গে বিশেষ- 
ভাবেই উল্লেখযোগ্য । খ্রীস্টান মিশনারীরা বাঙালীকে নীতিশিক্ষা দেবার মহৎ ত্রতই 
নিয়েছিল! ইংরেজি শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং ব্রাহ্মমনোভাবসম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রেই নীতিশিক্ষার 
উপর সন সময়েই জোর দিয়েছে । ডিরোজিও ছাত্রদের ধর্মশিক্ষা দেন নি, জাগিয়ে- 
হিলেন অপরিসীম শীতিনিষ্ঠঠ এবং বিচারশক্তি । তখন এমন কথাও শোনা যেত 
হিন্দু কলেজের ছাত্র মিথ্যা বলতে জানে ন।-[520. 006 ০0115£6 6০৮ 85 
35150125120 686 কথাটা গৌরব করবার মতো যদিও অভিভাবকেরা ক্ষুণ 
হয়েছিলেন শিজের সমাজধর্ের প্রতি নীতিপালনের আনিচ্ছ৷ দেখে । নৃতন শিক্ষা- 
প্রাপ্তরা চিরাচরিত সমাজনীতিকে মানতে পরে নি। তাদের নিচারশক্তিকে তারা 
প্রয়োগ করল নৃতন অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে এবং তাই দিয়ে তারা স্থির করে নিল সত্যের 
নৃতন স্বরূপকে |. রামমোহনের সঙ্গে পার্থক্য এইখানেই যে নব্যবদ্ধের যুক্তিতর্কের ভাষ। 
ও প্রণ্ণলী বিদেশীম্; স্বদেশী সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাও অগভীর । কিন্ত সমাজের 
আন্নষ্টানিকতায় যে-নীতিবোধের মৃত্যুকে তারা৷ দেখেছিল, সেই নীতিকে অন্যভাবে 
তারা চেয়েছিল ফিরিয়ে নিয়ে আসতে । তাদের কাছে ভগবান নয়ঃ লোকব্যবহারের 
সততাই হচ্ছে চরম সত্য । এর মধ্যে খরীস্্ীয় আদর্শ হয় তো। ছিল, তার সর্গে ছিল 
বিদেশী বিদ্যার শিক্ষা। তাই দিয়ে তারা স্থির করেছে নৈতিক সত্যকে । স্থাধীন 


বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ ১৮১ 


বিচারবোধ সত্যই শ্রদ্ধাযোগ্য কিন্তু এর কোনো সর্বশ্বীকৃত নিরিখ নেই, এটাই এর 
ক্রটি। সুতরাং নৈতিক সত্য থাকল সম্পূর্ণ ব্যক্তিকেন্দ্রিক। মহর্ধি দেবেন্রনাথ হিন্দ 
কলেজের ছাত্র হয়ে এই নৈতিক আদর্শ পুরোপুরিই পেয়েছিলেন । তিনি অধ্যাত্মবাদী 
হয়ে উঠলেন, বেদের অপৌকুষেয়তায় বিশ্বাসও করেছিলেন, কিন্তু পরে তার মতের 
পরিবর্তনও হয়েছিল । আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানৌজ্জলিত সত্যধর্জকে অবলম্থন করে তিনি 
শীল্ববচন বাছাই করলেন অর্থাৎ ব্যক্তিতান্ত্রিক জ্ঞানদীপ্ত বিচারবোধই বড়ো হল। 
স্মরণীয় এই যে অক্ষয়কুমার দত্ত এবং কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাবেই তার মত 
তিনি পরিবর্তন করেছিলেন । নব্যবঙ্গীয় নীতিবাদিতার সঙ্গে যুক্ত হল ধর্মবিশ্বীসের 
দৃঢ়তা! ৷ দেবেন্্রনাথের পর কেশবচন্জের আদর্শও এই ব্যক্তি্বান্তাপূর্ণ সত্যবোধের 
দ্বারাই তৈরী হয়েছিল । শেষ পরিণাম হল মরমিয়াবাদ | 

মধ্যযুগের বাঙালী সত্যকে কতকগুলি আচার-অনুষ্ঠান ও হৃদয়হীন সংস্কারের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ ও বিকৃত করে এনেছিল। সতীদাহ যারা পালন ও সমর্থন করেছে তারাও 
সত্যপালনের আত্মপ্রসাদ লাভ করেছে, কৌলীন্য এবং বহুবিবাহের স্মার্ত নির্দেশকে 
মহাঁনন্দে শিরোধার্য করেও তারা৷ ভাবল ধর্ম পালন করল । উনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতে 
সত্যধারণর পরিবর্তন ঘটতে চলল । সত্য হল মানবনৈতিক। অর্থাৎ-সত্য দেখ। দিল 
শান্্রপুথির বাইরে ব্যবহারের জগতে। সমাজ-সম্পর্কে এক নতুন চেতনার উদয় 
হয়েছে । বিদেশী সাহিত্য ধর্ম ও মভ্যতার সংস্পর্শে এসে মানুষের আচরণ-বিচরণের 
বিস্তৃত ক্ষেত্র নিয়ে এই সমাজের ধারণা গড়ে উঠেছে। এই জগতে সত্যপালনের 
কোনো লিখিত শাস্ত্র নেই। পুরনে৷ সংহিতা এবং ম্বতি থেকে আর বিধান পাওয়ার 
সম্ভাবনা নেই । স্বভাবতই প্রামাণ্য হয়ে দাড়াল ব্যক্তিরহ বিচারবোধ | বাংলার নতুন 
ঘুগের লব্ধ সম্পদগুলির মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ব্যবোধ অন্যতম । 

কিন্ত এ বিষয়ে আমদের সিদ্ধান্ত যথেষ্ট সতর্ক হওয়া দরকার | পুরনো! সমাজ 
নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি। ইংরেজি শিক্ষা যারা পায় নি ( এবং যার! পেয়েছে তাদের 
মধ্যেও অনেকে ) এখনো পুরনো বিধানকে তার! মেনে চলে। ব্যক্তিম্বাতন্্র্যই বলি 
আর নতুন মৃল্যবোধই বলি--এর উদ্ভব এবং প্রতিপত্তি শিক্ষিত-সমাজের মধ্যে । 
বঙ্কিম যা লিখেছিলেন, তা শিক্ষিত সমাজের জন্যই |. ইংরেঞ্জি বিদ্যা এবং শাস্ত্র থেকেই 
তিনি প্রামাণ্যতা সংগ্রহ করেছেন, ধর্মতত্বের মূল থিয়োরি তৈরী হয়েছিল ইংরেজি 
দর্শনের প্রভাবে | বঙ্কিম নিশ্চয়ই আশা করেন নি তার রচনা সাধারণ লোকে বুঝবে। 
নব্যবঙ্গেরাও কি সেই আশা! করেছিল? এই শিক্ষিত সমাজ স্বাধীন বিচারবোধে সমৃদ্ধ 
হয়ে উঠেছে। বঙ্কিম এই বিচারবোধকে শ্রদ্ধা ও লালুন করতে চেয়েছিলেন বঙ্ধিম 


১৮২ চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র 


যখন বলেছিলেন, লোকহিতৈষার লক্ষ্য সম্মুখে রেখে মিথ্যা কখনো কখনো সত্য হয়, 
তখন কি তিনি শিক্ষিত মনের বিচারবোধের উপরেই ভরসা রাখেন নি? এ বিষয়ে 
শিক্ষিত-অশিক্ষিত নিত্রিশেষে একটা অনড় নীতিকে পালন করার অর্থ সেই অভ্যাসেরই 
বশ্যতা স্বীকার করা যে অভ্যাসের বুদ্ধিহীন বিচারহীন হৃদয়হীনতাকেই আধুনিক শিক্ষা 
ধিক্কার দিয়েছে । বিতর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন সত্য কোনে! অবস্থাতেই মিথ্যা হয় 
না। এ সত্য কোন্‌ সত্য? এও যেন কোনে! এক ন্মার্ত সত্য। বঙ্কিম এই অচল 
সত্যকে অন্থগমন করার পরিবঠে চেয়েছিলেন বিচার-বুদ্ধি দিয়ে সত্যকে বারবার 
নির্ধারণ করে নিতে । 

প্রশ্ন হতে পারে মিথ্যাকে যদি এমনি করে “সত্য” করে তুলতে হয়, তবে কি তার 
মধ্যে অপব্যবহারের মন্ত ফাক থেকে যায় না? বিচারবুদ্ধির স্বাধীনতার মধ্যে সেই 
আশঙ্কা চিরকালই নিহিত। অশিক্ষিত মন অনেক সময়েই স্বাধীনতাকে উচ্ছৃঙ্খল 
্বার্থপাধনে পরিণত করতে পারে । এইজন্যই ্রীষ্ট এবং বুদ্ধের নীতি । এই জন্যই 
যত অন্থুশাসন এবং বিধি । এক সময়ে অবস্থাবৈঞ্ণ্যে এই বিধিও অর্থহীন হয়ে পড়ে । 
তখন তাকে মেনে চলাই হয় দূর্ভোগ । এ রকম অচল বিধির চেয়ে চিত্তের বিচ।র- 
বোধকে জাগ্রত রাখার ,আবশাকতাই বেশি । অর্থাৎ চাই একটি মা্সিত সভ্য জাগ্রত 
মন ষে মন ন্যায় এবং অন্যায়, উচিত এবং অন্থচিতের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে সক্ষম | 
ধর্মতত্বে বঙ্কিম মনের সেই অন্ুশীলনেরই বিস্তৃত আলোচনা করেছেন । ধর্মতত্ের 
(নবজীবনে ধারাবাহিক প্রকাশ ১২৯১--৯২ ) আলোচনার সুত্রপাতেই প্রচার পত্রিকার 
প্রথম সংখ্যাতে (১২৯১ ) “হিন্দুধর্ম” প্রবন্ধ প্রকীশ করলে রবীন্দ্রনাথ বন্কিমের বক্তব্যের 
প্রতিবাদ করেন। সরলা দেবীর সাক্ষ্য অন্ুসারে ছিজেন্দ্রনাথ এবং জ্যোতিরিন্ত্রনাথ 
বঙ্কিমের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন ।১ এ-তথ্য মূল্যবান্‌। 


তা হলে সত্যকে নির্ণয় করা চলে একমাত্র শিক্ষার দ্বারাই । অতীন্দ্ির সত্যের 
কথা হচ্ছে না যদিও সেই সত্য তপস্যার দ্বারাই লভ্য। যে-সত্যকে নিদ্বে ছন্্-মংশয় 
বিচারবিতর্ক উনবিংশ শতকে হয়েছে, তা হচ্ছে লোকব্যবহারে প্রযৌজ্যতার সত্য। 
আমাদের আলোচ্যও তাই। বঙ্কিম বলেছিলেন সত্যের নৈতিক রূপ আছে এবং সেই 
রূপকে স্থির করতে হয় শিক্ষা দিয়ে । এই শিক্ষা যে কি, বঙ্কিম তা বুঝিরেছেন ধর্ম- 
তত্বে। ধর্মতত্ব' বইটা মূলত শিক্ষাবিধির দিকে লক্ষ্য নিবদ্ধ রেখেই রচিত | অনুশীলন 
তত্ব শিক্ষারই তত্ব। বৃত্তির সামপ্তস্যপুর্ণ অন্গশীলনের দ্বারাই আদর্শ মন্তয্যত্ব গড়া সম্ভব। 

১ সরল! দেবীচৌধুরাণী 'জীবনের ঝরাপাতা' ১৮৭৯ শক পৃ ৩৫ 


বক্ষিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ ১৮৩ 


বন্ধিম স্বপ্ন দেখেছিলেন, শিক্ষার দ্বারা বিবেকবান্‌ কর্মনিষ্ঠ মান্ষকে গড়ে তুলবার। 

বঙ্কিম ইংরেজিশিক্ষিত পাঠকের কাছেই এই বাণী পরিবেশন করেছিলেন । ধর্ম- 
তত্বের জটিল যুক্তি এবং প্রমাণ কি অগণ্য সাধারণ মানুষ অন্গধাবন করতে পারত ?১ 
বল বাহুল্য শুধু নিরক্ষর পাঠকের কথা নয়। মোটাদুটি লেখাপড়াজানা মানুষের 
অন্তরকেই তো জাগানো দরকার । শশধর তর্কচূড়ামখি, কেশবচন্দ্র সেন, বিবেকানন্দ 
ব। কষ্ণপ্রস্ন সেনের মতে। জনসমাজে বক্কৃতা দিরে তার বক্তব্য শ্রোতার কাছে 
প্রাঞ্ঘল করবার চেষ্টাও তিনি করেন নি! খাদের বুদ্ধিবৃত্তি শাণিত নর, গ্রহণক্ষমতা 
পরিণত নর, তার! বঙ্কিমের বক্তব্য কতখানি বুঝতে পারবে সন্দেহ । আবার মাত্র 
বিশেষজ্ঞদের প্রয়োজনের জন্যই ধর্মতত্র রচিত হয় নি। বঙ্গদর্শনের প্রথম প্রকাশের 
সময়েই তিনি শিক্ষাকে দূরবিস্তুত করার অভিপ্রীয় প্রকাশ করেছিলেন। ইংরেজি- 
শিক্ষিত সমাজের সঙ্গে দেশের বিস্তীর্ণ অবশিষ্ট সমাজের যে গ্রভেদ জন্মে গিয়েছিল 
বঙ্কিম তার জন্য শঙ্কিত হয়েছিলেন২__ 

“সমস্ত দেশের লোক ইংরেজি বুঝে না, কন্মিন কলে বুঝিনে এমত প্রত্যাশা করা 
যায় না। .স্থতরাৎ বাঙ্গালায় যে কথা উক্ত ন। হইবে তাহা তিন কোটি বাঙ্গালী কখন 
বুঝিবে না ব৷ শুনিবে না। এখনও শুনে নাঃ ভনিষ্যতে কোন কালেও শুশিবে না। যে 
কথা দেশের সকল লোকে বুঝে না না শুনে না| সে কথায় সামজিক বিশেষ কোন 
উন্নতির সমাধান নাই । 

কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দমন প্রতিষ্ঠাতাদের পরিকল্পন। ছিল শিক্ষাকে 
পরিস্কত করে জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া । বঙ্কিম এই শিক্ষাকল্পনাকে পরিহাস 
করে বলেছেন-__ 

“বিদ্যা জল বা ছুপ্ধ নহে যে উপরে ঢালিলে নীচে শৌধিবে। তবে কোন ছাতির 
একাংশ কৃতবিদ্য হইলে তাহাদিগের সংসর্গপ্ণে অন্যাংশেরও শ্রীবৃদ্ধি হয় বটে। কিন্তু 
যদি এ দুই অংশের ভাষার এরপ প্রভেদ থাকে মে বিদ্বানের ভাষা মূর্খে বুঝিতে পারে 
না, তবে সংসর্গের ফল ফলিবে কি প্রকারে ?” 

'সংসর্গগুণে অন্যাংশেরও শ্ীৃদ্ধি হয়ে? বস্ধিম এই বিশ্বাসটিকে দৃঢ়ভাবেই ধরেছিলেন 
নিশ্চয় তা না হলে এই ছুরহ আলোচনার অবতারণ! করতেন না, 'পণুলার' বা 


১ এই অন্ুতীলন ধর্ম যাহা তোমাকে বুঝাইতেছি, তাহা যে সাধারণ হিুর সহজে বোধগম্য হইবে 
তাহার বেণী ভরসা আমি এখন রাখি না কিন্তু এমন ভরসা রাখি যে মনস্ষিগণ কর্তৃক ইহা গৃহীত হইলে 
ইহার দ্বারা জাতীয় চরিত্র গঠিত হইতে পারিবে ।" ধর্মতত্ত্ব ২১ অধ্যায় 

২ 'বঙ্গদর্শনে'র পত্রস্থচনা। 


ডি 


১৮৪ চিন্কানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র 


লোকপ্রিয় আলোচনাই করতেন। সেই সঙ্গে বাংলাভাষাতেই যে এই,সব আলোচনা 
হওয়। প্রপ্নোজন, এ বিশ্বাসও তিনি শেষ জীবন পধন্ত অটুট রেখেছিলেন । রাজশাহীতে 
১২৯৯ সালে রবীন্দ্রনাথ “শিক্ষার হেরক্ষেরে পড়লে বঙ্গিমচন্্র স্বতঃগ্রবৃত হয়ে চিঠি 
লিখেছিলেন, এ কথা আগেই উল্লেখ করেছি'। সেই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের মূল বক্তব্য 
ছিল ছুটি: প্রথমত বাংলাভাষ। শিক্ষ। দ্বিতীয়ত শিক্ষণীয় বিষয়কে জীবনের অঙ্ীভূত 
করে কাজে পরিণত করা। “সাধনা"্ম প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি পড়ে বঙ্িমচন্্র 
লিখেছিলেন__ 
এবিষয়ে আমি অনেকবার অনেক সম্তান্ত ব্যক্তির নিকট উত্বাপিত করিগ্নাছিলাম 
এবং একদিন সেনেট হলে দাঁড়াইয়া কিছু বলিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম ।" 

রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় বক্তব্য সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের আলাদা আলোচনা বিশেষ চোখে 
পড়ে নি। বাংলা ভাষার সাহায্যে শিক্ষাকে সম্পূর্ণ করে মনু্যত্ব অর্জনের কল্পনা করে- 
ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথও “শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ”, শিক্ষার বিকিরণ, প্রভৃতি বহু 
পরিচিত প্রবন্ধে তীক্ষ ভাষায় এর প্রয়োজনীয়তাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন । বস্তুত 
শিক্ষ! সম্বন্ধে এটা ছিল রবীন্দ্রনীথের একটি প্রধান বক্তব্য । রবীন্দ্রনাথ বলছেন৯__ 

“তাহাদের গ্রন্থজগখ একগ্রান্থে আর তাহাদের বসতিজগৎ অন্যপ্রান্তে, মাঝখানে 
কেবল ব্যাকরণ-অভিধানের সেতু । এইজন্য যখন দেখা যায় একই লোক একদিকে 
যুরোগীয় দর্শন নিজ্ঞান এবং ন্যারশাস্ত্রে সপপ্ডিত, অন্যদিকে চিরকুসংক্কারগ্ুলিকে সযত্ে 
লালন করিতেছেন, একদিকে স্বাধীনতার উজ্জল আদর্শ মুখে প্রচার করিতেছেন, 
অন্যদিকে স্বাধীনতার শত সহস্ম লৃতাতন্তপাশে আপনাকে এবং অন্যকে প্রতি মুহ্র্ে 
আচ্ছন্ন ও দুর্বল করিয়া ফেলিতেছেন-_একদিকে বিচিত্রভাবপূর্ণ সাহিত্য স্বতন্ত্রভাবে 
সম্ভোগ করিতেছেন, অনাদিকে জীবনকে ভাবের উচ্চশিখরে অধিবূঢ করিয়া রাখিতেছেন 
না, কেবল ধনোপার্জন এবং বৈষঘ্িক উন্নতি-সাধনেই ব্যন্ত--তখন আর আশ্চর্য বোধ 
হয় না।' ৃ 

একেই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন “শিক্ষার হেরফের” । বঙ্কিম অবশ্য হিন্দধর্মের স্থ এবং 
কু সংস্কারগুলি বাছাই করার ক্ষমত। অর্জনের কথা একাধিকবার বলেছেন। উদ্ধৃতাংশের 
বক্তব্যই ছিল শিক্ষ।-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মূল বক্তব্য । পরে শিক্ষা-সন্বদ্ধীয় সব আলো” 
চনাতেই তিনি সামার্রিক জড়তা ও আচারপরায়ণতার বদলে মুক্তবুদ্ধি মানব-এঁক্যের 
শিক্ষাকেই যথার্থ শিক্ষা বলেছেন। “কালান্তরে” “সমস্যা” এবং “সমাধান? নামে প্রবন্ধ 
ছুটিতে এই কথাই প্রভৃততম জোরের সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে__ 

১ শিক্ষা, ১৯৬০, 'শিক্ষার হেরফের" পৃ ১৬-১৭ 


বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ ১৮৫ 


“আমাদের লড়াই অবুদ্ধির সঙ্গে, আমাদের লড়াই অবাস্তবের সঙ্গে । সেই আমাদের 
চারিদিকে ভেদ এনেছে, সেই আমাদের কাধের উপর পরনশতাকে চড়িয়ে দিয়েছে । 

'অবুদ্ধির প্রভাবে স্ববুদ্ধির প্রতি আস্থা হারিয়ে আস্তরিক স্বাধীনতার উৎসমুখে 
আমরা দেশজোড়া পরবশতার পাথর চাপিয়ে বসেছি । এইটেই যখন আমাদের সমস্যা, 
তখন এর সমাধান শিক্ষা ছাড়া আর কিছুতেই হতে পারে ন্।' 

বুদ্ধিবৃত্তির পূর্ণ বিকাশ যেমন বন্ধিমের শিক্ষার লক্ষ্য ছিল, রবীন্দ্রনাথের চিন্তাতেও 
লক্ষ্য ছিল তাই। বস্কিমের কাছে বুদ্ধির চ্চ। ছিল সমাজস্থিতি এবং লোককল্যাণের জন্য, 
রবীন্দ্রনাথের কাছে বুদ্ধির চর্চা ব্যক্তিত্ব-বিকাশের জন্য | দুজনেরই কাম্য ব্যক্তিত্ববিকাশ 
হলেও বঙ্কিষ-কল্পিত ব্যক্তিত্ব সযমিত € ০9210091190 ) কারণ সমাজ ও জীবনের সঙ্ষে 
সামঞ্রস্যপ্রাপ্ধ । রবীন্রনাথের মতে ব্যক্তিত্ববিকাশের কোনো সীমা নেই কারণ বুদ্ধির 
সীমাহীনতা কখনোই অবাঞ্চনীয় নয়। দুজনের মধ্যে তুলনা করবার প্রধান অহ্থবিধ 
এই যে রবীন্দ্রনাথ যেষন এ-বিশরে তত্রগত আলোচন1 করেন নি, বষ্কিমচন্ত্রও তেমনি 
প্রয়োগগত আলোচন! করেন নি। | 

বঙ্গিমচন্দ্র শিক্ষা বলতে বুঝেছিলেন সকল ইঙ্টিন্র-মনের সামঞ্চগ্য পর্ণ অন্থুশীলন। 
রবীন্দ্রন।থও শিক্ষার সঙ্গে সংস্কৃতির যোগ বোঝাতে গিয়ে বলেছিলেন৯__ 

“সকল কর্ধে সকল:ইন্দ্িযমনের ভৎপরতা প্রথম হতেই 'ন্থুনীলিত হোক, এইটেই 
শিক্ষাসাধনার গুকতর কর্তব্য বলে মনে করতে হবে ।.-.এই আমন্ত্রণ ইকনমিক্টে ডিগ্রি 
নেওয়ায় নর , চরিত্রকে বলিষ্ঠ কত্রিষ্ঠ করায়, সকল অবস্থার জন্যে ণিজেকে নিপুণভাবে 
প্রস্তুত কবায়, নিরলস আত্মশক্তির উপর নির্ভর করে কর্মানুষ্ঠানের দাতিত্ব সাধন 
করায়। 

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-চিন্তায় বঙ্কিমের.তত্ব যথাযথ পুনরাবৃত্ত হয়েছে বলা না গেলেও 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে স্বদেশী আন্দোলনের 
সময়ে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার যে পরিকল্পনা উপস্থিত করেছিলেন, তার প্রকৃতির সঙ্গে 
বঙ্কিমের শিক্ষাপ্ররূতির কিছু যিল আছে। রবীন্দ্রনাথের সম্মুখে তখন দেশ ও সমাজের 
একটা সম্পূর্ণায়ত বান্ত' চেহারা ছিল। স্বদেশী সমাজ, জাতীয় নিদ্যালয় ইত্যাদির 
আদর্শ সামনে থাকাতে শিক্ষাকে একটা ছাচে ঢেলে ব্াক্ত্বের সত্যত নিকাশ ঘটাবার 
দিকে তার একটা ঝৌক ছিল। এর জন্য কতকগুলি বিশিষ্ট পন্থাও ঠার কল্পনায় ছিল, 
যেমন ব্রহ্মচর্য, গুরুগৃহ্বাস, প্রকৃতির সাহচর্য । স্কুল কলেজের শিক্ষাকে মেকালে তিনি 
বলেছিলেন কল-_-তাতে সমান মাপের মানুষ তৈরা হয় মাত্র। প্ররুতির সাহচর্ষের 

১ শিক্ষা, ১৯৬০, "শিক্ষা ও সংস্কৃতি" পূ ২৮৭ রর 


১৮৬ চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্্ু 


কল্পনা তার মনকে রঞ্জিত করেছিল। মনকে স্বাভাবিকভাবে বিকার্শ পেতে দিতে 
হবে১- 

পনিজে চিন্তা করিবে, নিজে সন্ধান করিবে, শিজে কাজ করিবে, এমনতরো মাহষ 
তৈরি করিবার প্রণালী এক ; আর,পরের হুকুম মানিয়! চলিবে, পরের মতের প্রতিবাদ 
করিবে না, ও পরের কাজের জোগানদার হইয়া থাকিবে মাত্র, এমন মানুষ তৈরির 
বিধান অন্যরূপ |” 

এইজন্য শুধু বই পড়ার শিক্ষাকে তিনি মনে করেছেন ক্ষতিকর | জীবনের থেকে 
অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তারই উপর শিক্ষার সৌধ গড়ে তোল! দরকার । প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতা বা প্রকৃতিদত্ত শিক্ষার চিন্তা এমন করে বদ্ধিম করেন নি। এজন্য বঙ্কিমের 
শিক্ষাপদ্ধতি পুথিঘেষা, তাতে মননবৃত্তির উতৎকর্ষ-সাধনের উপরেই চেষ্টা নিবদ্ধ। 
রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাপদ্ধতিতে জোর পড়েছে অনুভূতিকে (:561108 ) ধারালো 
করবার দিকে । 

পরের যুগে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা-সন্বন্ধে মূল মতের খুব বেশি পরিবর্তন না করলেও 
পদ্ধতির পরিবর্তন করেছিলেন । ব্রক্ষচধ ইত্যাদির উপর মোহ কষে এসেছিল; তার 
উদ্দেশ্য কেন্দ্রীভূত হয়েছিল চিন্তার স্বাধীনতার উন্মেষের দিকে । এককালে শিক্ষার 
মধ্যে স্বাদেশিক মনোভাবের যে প্রাধান্য তিশি দিয়েছিলেন পরে তাও হাস পের়োছল । 
বিদ্যার যেমন গণ্ডি নেই, চিন্তার রাজ্যের ব্যাপকতারও তেমনি গণ্ডি নেই । -এই 
প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত মত অনশ্যউল্লেখ্য । “শিক্ষার মিলন” প্রবন্ধে 
তিনি বলেছেন__ | 

“আমাদের দেশের বিদ্যানিকেতনকে পূর্বপশ্চিমের মিলননিকেতন করে তুলতে 
হবে, এই আমার অন্তরের কামনা । বিষয়লাভের ক্ষেত্রে মানুষের বিরোধ মেটে নি, 
সহজে মিটতে ও চায় না, সত্যলাভের ক্ষেত্রে মিলনের বাধা নেই ।” 

এই মতটি রবীন্ত্রনীথের কণ্ে প্রবলভাবে ধ্বনিত হয়েছিল এবং রবীন্দ্রনাথের 
আকাঙজ্ষমা আধুনিকতর শিক্ষাপদ্ধতিতে পূর্ণ হয়েছে বটে, কিন্তু যে-সময় তিনি এ 
কথা বলেছিলেন তখন দেশে গান্ধীজির আন্দোলন এবং জাতীয়তাবাদের মুখর. 
উন্মাদনা (১৯২১ )। বিশ্ব থেকে সম্কুচিত করে বাঙালী বা ভারতবাসীকে স্বাজাতা- 
বোধের অন্ধতায় বন্দী করবার উদ্যমের বিরুদ্ধেই রবীন্দ্রনাথের এই প্রতিবাদ । বিংশ 
শতাব্দীর বিশ্বমনক্কতার সঙ্গে শিক্ষার বিশ্বতোমুখিনতাও সম্পক্ষিত। তবু আধুানক 
বাংলার প্রবণতাকে ধারা গোড়া থেকেই লক্ষ্য করে এসেছেন তীর! অবশ্যই জানেন 

১ শিক্ষা, ১৯৬০, 'শিক্ষাসংক্কার', পু ৪৩ 


বঙ্িমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ ১৮৭ 


বিশ্বের সঙ্গে সহযোগিতার কথা রামমোহন থেকে বঙ্ষিমচন্দ্র-বিবেকানন্দ পধস্ত কে না 
বলেছেন? বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের পরে 'পূর্ব ও পশ্চিম" প্রবন্ধে ( প্রবাসী ১৩১৫ ভাদ্র ) 
রবীন্দ্রনাথ আধুনিক কালে পৃথিবীর ছুই প্রান্তের মধো ভাবের মিলনের ইতিহাস 
দিয়েছেন। পূর্ণের সঙ্গে পশ্চিমের মিলনের কান্দে যার] এগিয়ে এসেছিলেন বলে 
রবীন্দ্রনাথ উদাহরণ দিয়েছেন, তাদের মধো আছেন রামমোহন, রাণাডে, বিবৈকানন্দ 
ও বস্কিমচন্ত্র। রবীন্দ্রনাথ পরে যে-সব প্রবন্ধে পূর্বে-পশ্চিমে সহযোগিতার উল্লেখ 
করেছিলেন তার মধ্যে বিশেষভাবে ম্মরণীর “কালাস্থর” এবং “সভাতার সঙ্গট”। পাশ্চাভা 
জ্ঞান-বিজ্ঞানকে আমরা গ্রহণ করব না, এমন প্রজার সর্বনাশকর। উননিংশ শতাব্দীর 
এই মূল ভাবনা বিংশ শতাব্দী পুরোপুরি গ্রহণ করে তার নিক।শ ঘটিরেছে। রবীন্দরন।ণ 
ছিলেন সেই শতাব্দীর উত্তরস্থরী | . 

পাশ্চাত্য জ্ঞান-নিজ্ঞানকে গ্রহণ ও স্বীকরণের মধা দিম্নেই আধুনিকতার সর্বময় 
প্রসার শুরু হয়েছে । বঙ্গিম কি তার নিরোধিত। করেছিলেন? বঙ্ছিমের ননমাননতা 
কল্পন। ও যুক্তিবাদিত।-_ এ সবের মূলে পাশ্চাত্য বিদ্যার পূর্ণ প্রভাব তো ছিলই, শিক্ষার 
নির্দিষ্ট বিষয়গুলিও তিনি পশ্চিমী সংস্কৃতি থেকেই 'গ্রচ্ণ করেছিলেন। বহির্নিসয়ক ও 
অন্তধিবয়ক জ্ঞানের মধো প্রথমটি সে-দেশের [0175 5105, (17610115305, £১১০:০0002 | 
তার কল্পিত মনুষ্যত্ব এ সব জ্ঞানকে আয়ত্ত না করে তৈরি হতে পারে মা। ধণতধে 
বন্ধিমচন্ত্র পাশ্চাত্য যন্ত্রসভ্যতার এক দানবী মৃত্তি একেছিলেন এবং তার বিবখাস যেন 
আমাদের সমাজকে স্পর্শ না করে সেই সতকতাও তিনি সেই সঙ্গে উচ্চারণ 
করেছিলেন। কেউ কেউ একে বঙ্কিমের পাশ্চাত্যবিমখতা! এবং অন্ধ জাতীর়তার 
দষ্টান্ত বলে মনে করেন। এ-রকম মত যে একেবারেই ভ্রান্ত তার প্রমাণ, রবীন্নাথও 
অঙ্গ স্বাজাত্যবোধকে যে-বইতে সমালোচনা করেছেন সেই 'মুক্তধারা” নাটকেই যন্ত্র 
সভ্যতাকে তিনি ধিক্কার দিয়েছেন । "শিক্ষার মিলনে: রবীন্দ্রনাথ বলেছেন__- 

“কলকে তো! আমর! আত্মীয় বলে বরণ করতে পারি নে; তা! হলে কলের বাইরে 
কিছু যদি না থাকে তবে আমাদের যে আত্মা আত্মীয়কে খোজে সে দাড়ায় কোথার ? 
এক রোখে বিজ্ঞানের চ্ঠ। করতে করতে পশ্চিমদেশে এই আত্মাকে কেবলই সরিয়ে 
সরিয়ে ওর জন্যে আর জাঁয়গ! রাখলে না। একরৌকা আধ্যাত্মিক বুদ্ধিতে আমরা 
দারিত্ো দুর্বলতায় কাত হয়ে পড়েছি, আর ওরাই কি একঝৌকা আধিভৌতিক চালে 
এক পায়ে লাফিয়ে মনুষ্যত্বের সার্থকতার মধ্যে গিয়ে পৌচচ্ছে ? 

বলাই বাহুল্য এই উক্তি রবীন্দ্রনাথের মনোভাবের একটা দিক্‌ মাত্র । ' বৈজ্ঞানিক 
শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি, শিল্প্ত্র কলকারখানাকে রবীন্দ্ন্থ একান্ত বর্জনীয় মনে করেন 


১৮৮ চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র 


নি। তবে মনত্রশিল্প যদি মানুষকে অরথগৃর, ও শক্তিমদমন্ত স্বার্থান্ব করে তোলে, তবে যে 
মানবএঁক্যের উপর রবীন্দ্রনাথ তীর শত্যধারণাকে স্থাপিত করেছিলেন সেই এক্যই 
বিধ্বস্ত হবে। এ সম্পর্কে হয়তো আরও অনেক আলোচনার অবকাশ আছে, কিন্ত 
বর্তমান প্রসঙ্গে তার আর দরকার নেই। এটুকুই বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার যে 
বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের মতোই মন্ুয্যত্তের সার্থকতার চিন্তাই করেছিলেন । যন্ত্রসভ্যতার 
নীতিহীন বিকাশে তিনি রবীন্দ্রনাথের মতোই বিরোধী । 


বঙ্কিমচন্দ্র যে-যুগে ধর্মতত্ব' রচনায় নিরত, সেই যুগেই তার মনে জাতীয়তাবাদের 
আদর্শ স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে । ধর্মতত্বে (রচনা ১৮৮৪) দেশপ্রেমের স্থান ঈশবরভক্তির 
নীচেই নির্দিষ্ট হয়েছিল। “আনন্বমঠ ১৮৮*র -পর রচিত। জাতীয়তাবাদের 
ধারণ! এবং ধর্মালোচনা একই সঙ্গে ঘটতে থাকায় এমন অনুমান করাই স্বাভাবিক যে 
মানবধর্ম থেকে দেশপ্রীতিকে তিনি বিচ্ছিন্ন করে দেখেন নি। ধর্মতত্ব বইটা থেকেই 
'সবশ্য এ বিষয়ে সুস্পষ্ট হওয়| যায়। তবু উল্লেখ করছি এই কারণে যে, বঙ্ষিমচন্্ 
দেশপ্রেমের একটা বিশিষ্ট রূপ কল্পনা করলেন যাকে অধ্যাত্মসাধনার বহিভূতি করা লস 
না। দেশপ্রেমের সঙ্গে যুক্ত হল এক গভীর পুণ্যনোধ। যারা দীর্ঘকাল সামাজিক 
আচার-পালনকেই জীবনের চরম ক$ব্য বলে ভেবে এসেছে তাঁদের কাছে তিনি এক 
নতুন মন্ুষ্ঠেন কর্ণের বাণী শোনালেন । একদিকে ইংরেজের সঙ্গে সহযোগিতা, 
পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনা, আর-একদিকে দেশগ্রীতির ধর্ম-_এই দুয়ের মধ্যে 
সামঞ্জস্য কর! কঠিন না হলেও “'আনন্দমঠ' বইখানি এ বিষয়ে খানিকটা বিভ্রাস্তর টি 
করেছে, এ কথাও সত্য | ইংরেজ-রাজত্বকে স্বীকার করার কথা বঙ্কিমসাহিত্যের 
অন্যান্য জামগায় থাকলেও আনন্দমঠের উপসংহারে যেভাবে কথাটা এসেছে সেটা 
আকন্মিক বলেই মনে হ্য। উপন্যাসশিল্লের কথা ছেড়ে দিলেও বঙ্ছিমচন্ত্র দেশের 
মাতৃমৃত্তির সাধনায় যে-আবেগ স্থষ্টি করলেন তা সত্যই অভূতপূর্ব । 

রবীন্দ্রনাথ বন্কিষযুগের কতকগুলি আদর্শ যে গ্রহণ করেছিলেন তা৷ আমরা দেখেছি । 
বাক্তির বিচারবোধ-উন্মেষের জন্য শিক্ষা, মানবিকতার ধম, ইংরেজের সহযোগিতা-_এ 
সবই রবীন্দ্রনাথ মেনে নিয়েছিলেন । বঙ্কিমচন্দ্রেরে একটি বড়েো৷ আদর্শ ছিল এই 
দেশপ্রেম । রবীন্দ্রনাথ এই দেশপ্রেমকে সমাজকে জাগাবার একটা উপায় বলে 
অঙ্গীকার করে নিয়েছিলেন । কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র জীবনের শেষের দিকে রবীন্জুনাথ 
যখন চিন্তাক্ষেত্রে অবতীর্ণ, তখন দেশপ্রেমের সঙ্গে রাজনীতির মিএণ আরম্ভ হয়ে 
গিয়েছে । বস্কিমচন্দ্রকে আমর দেশপ্রেমের শ্রেষ্ঠ উদ্‌্গাতা৷ বললেও রাজনীতির জনয়িত। 


বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রন।থ ১৮৯ 


বলতে রাজি নই। আমাদের দেশে রাজনৈতিক বুদ্ধির উদ্ভব ও বিকাশ অন্যভাবে 
হয়েছে। ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান এসোসিয়েশন ও জমিদার-সভার মধ্য দিয়ে অবশেষে 
ছরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারাই এদেশীয় রাজনীতির স্থচনা হয়েছে । দেশপ্রেম এবং 
রাজনীতি আলাদা বস্ত, যদিও দেশপ্রেম রাজনীতিকে আশ্রয় করেই শ।সনতান্ত্রিক 
অধিকারকে হস্তগত করবার চেষ্টা করে। বঙ্কিমের দেশপ্রেমে অদ্ধত1 একেবারেই 
ছিল না। যিনি ইংরেজের সহযোগিতা কামন। করেছেন এবং বারবার সতর্ক করে 
দিয়েছেন১_-“ইউরোপীয় [8000907 একটা ঘোরতর পেশাটিক পাপ। ইউরোপীয় 
8019097 ধর্মের  তাৎপ্ধ এই যে পর সমাজের কাড়িয়া ঘরের সমাজে আনিব | 
তার দেশপ্রেম যে অন্ধ ছ্লি ন। এ কথার ধার খবিস্তৃত বাখা। অনাবশ্যক । দেশপ্রীতি এবং 
সাবলৌকিক প্রীতির মিলনের কথা তিনি বারদারই বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ 'মুক্তধ।রা" 
নাটকে এবং নানা রচনায় পশ্চিমী জাতীয়তাবাদের কঠোর সমালোচন। করেছেন । 
বদ্দিষচন্দ্র যে আবেগ স্ষ্টি করেছিলেন, মেই আনেগ বঙ্গভপ্গ-আন্দোলন এবং সেকালের 
সন্ত্রাসবাদ নামে অভিহিত রাজনৈতিক ক্রিরাকলাপে পরে একট! পথ খুঁছে নিয়ে- 
হিল। তাতে ছিল মারাঠা নেতা বালগন্দাধর টিলকের গভীর প্রেরণা । বন্চিম দিয়ে- 
ছিলেন দেশপ্রেমের আবেগ । সেটা যে রাজনৈতিক আন্দোলনকে বেগবান্‌ করল, ঠিক 
এই পথটিতে বন্ধিমের সম্মতি থাকত কিনা সন্দেহ, অন্তত আনন্দমমঠের উপসংহার 
গেকে এই সন্দেহ জাগে । মহাপুরুষ সত্মাণন্দকে বলেছিলেন, পাপের কখনও পবিত্র ফল 
হু না । লুঠনাজিত অর্থ দ্বারা মাতৃমৃতির প্রতিষ্ঠায় সহায়ত। হবে ন|। গ্রন্থের স্চনীতেও 
দেখি, ভক্তিই শরণ্য, জীবন তুচ্ছ। এর অর্থ, লোভের বশবর্তী হয়ে মান্য আত্মনাশও 
ঘটতে পাঁরে। কিন্তু যথার্থ ভক্তি মহত্তর কর্মে প্রেরণা দেয়। সত্যকার দেশপ্রেম 

ভক্তিরই লক্ষণা্রান্ত, তাতে মানবনীতিবিরুদ্ধতা নেই ।২ রবীন্দ্রনাণও দেশপ্রেমে এই 

নতিক বুদ্ধিকে জাগ্রত রাখতে বিভিন্ন উপলক্ষে বারবার সতর্ক করে দিরেছেশ, 
এ কথা রবীন্দ্রচিন্তাধারার সঙ্গে ধার সামান্যও পরিচন্ন আছে তিনিই জানেন। দেশ- 
প্রেথকে কলুণমুক্ত রাখার উদ্বেগ বঙ্ষিমচন্ত্র ও রবীন্দ্রনাথ কারোই কম ছিল না। 

রবীন্দ্রনাথ দেশপ্রেমকে রাজনৈতিক গর্ভ থেকে উদ্ধার করবার চেষ্টা করে- 
হেন। নেই বক্ধিম-স্ট দেশাল্গরাগ তিনি জাতিকে সংহত করবার কাজেই লাগাবার 
আয়োজন করেছিলেন এই স্বপ্ন বন্ধিমের।  বঙ্গদর্শনের পত্রক্থচনার বঞ্ষিম 
লিখেছিলেন_- 

১ ধর্মতত্ব ২৪ অধ্যায় 

২ বর্তমান গ্র্থের ১৬৬ পা টব শ 


/ 


? 


১৯০ চিন্তানায়ক বন্কিমচন্দ্ 


“বাঙালী মহারাস্্রী তৈলঙ্গী পাঞ্জাবী ইহাদিগের সাধারণ মিলনভূমি ইংরাজী ভাষা । 
এই রজ্জুতে ভারতীয় এঁক্যের গ্রন্থি বাধিতে হইবে 1, 

১৮৯২ শ্রীন্ট।ব্দে এই প্রবন্ধটির পুনমু্্রণের- সময় পাদটীকায় বন্কিমের মন্তব্য ছিল, 
“এখানে যাহা কথিত হইনাছে, কংগ্রেস এখন তাহা! সিদ্ধ করিতেছেন ।, কংগ্রেসে 
তখন ইংরেজি ভাষাতেই আলাপ-আলোচনা চলত | বিদেশী ভাষার দ্বার! কার্ধ- 
পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথ পরে প্রবল আপত্তি করেছিলেন এবং তার ঘুক্তিও প্রবল 
ছিল । কিন্তু বস্কিমের দেশান্থরাগ যে একটা সংহতির কল্পনা করেছে, সেটাই লক্ষণীয় । 
তিনি কংগ্রেসের এই উদ্যম দেখে গেলেন মাত্র । তার পরেই তার মৃত্যু হয়। রবীন্দ্র 
নাথের চিন্থার দেখ!| দ্রিল জাতিগত সংহতিকঠির স্পই্তর প্রয়াম | 

€ নঞ্ষিমন্দ্রের দেশপ্রেমে কেন যে নিবিড় অতীত-ধ্যান বল দিয়েছিল, তার কারণ 
জান। কঠিন নয়। ইংরেজ রাজব্রের প্রথম যুগে যে-সব ভারতবাপী রাজব্ব-স্থাপনে 
সৃহীরতা করেছিল এনং পরের ঘুগে যারা ইংরেজি জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বারস্থ হয়েছিল, 
তাদের সকলের মধ্যেই একটা মূল দ্রিনিসের অভাব ছিল, তার নাম আল্মমর্ধীদা- 
বোধ । একদিকে উন্নততর সাহিত্য ও জ্ঞানসাধনা আর-এক দিকে উন্নততর নৈতিক 
বুদ্ধি__এ দুয়ের সম্ম্গীন হুরে স্বভাবতই নিজেদের সম্পর্কে গর্ব করবার বা মধাদা বোধ 
করবাব মতো বস্ত সমনামগ্িক বা নিকট অতীতে কিছুই পাওয়া যায় নি। সে জন্যই 
একা বৃষ্কিম নন, সেকালের সবাই প্রাচান সাহিত্য ও স*্স্কৃতির দিকেই বিশেব -করে 
চোখ ফিরিরেছিলেন । জ।তিকে আম্মপচেতন করতে হলে এ ছাড়! নার কী-উ বা 
করবার ছিল? রামমোহন-দেপেন্্রনাথ প্রাচীন বৈদিক ধরণের পুনরুজ্জীবল ঘটিরে 
বিশুদ্ধ ধর্ের প্রত্যর স্ট্টি করতে চেয়েছিলেন । এ সবের মূলেও প্রচ্ছম হিল দেশান্থ- 
রাগ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ খন এগিয়ে এলেন, তখন অবস্থার কিছু কিছু পরিবর্তন 
হতে আরম্ভ করেছে । | ইংরেজ রাজত্ব সন্বন্ধে যতখানি শ্রদ্ধ। ও সন্থম শিয়ে আনাদের 
আধুনিক সম।জের যাত্র। শুরু হরেছিল, এই শতাব্দীর শেষের দিক থেকেই তাতে 
ভাটা পড়তে শুরু হল। একটা কারণ তে। খুবই আধিভৌতিক | যতটা আশ] করা, 
গিদ্েছিল, শাসনকার্ষে ইংরেজ ২ বাঙালাকে- তত্খানি, বিশ্বাস করে নি। বক্ষিমচন্দ্রের 
সভাপাতিত্বে পঠিত রবীন্দ্রনাথের “ই ইংরেজ ও. ভ্রতবাসী, প্রবন্ধ ম্মরখৃয়। 

: ১৮৮৩-৮৪ আ্টান্দের ইলবার্ট বিলও মোহ্ভঞ্ধ করতে সহারতা চরেছিল। তার 
সঙ্গে আরও কারণ অবশ্যই ছিল ।১ 


বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ ১৯১ 


ইংরেজ-চরিত্রের পরিচয় যে ভাবে উদ্ঘাটিত হতে লাগল, তাতে আর অতটা 
হীনতাবোধের প্রয়োজন হল না। দেশপ্রেম থাকল, অতীত-গর্বও হয়তো থাকল, 
কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আর-একট! দিকে আমাদের মনোষে।গ আকর্ষণ করলেন । ইংরেজের 
কাছে চাকরীর প্রত্যাশায় বা ভালে ইংরেজি বলার ঝ|হবার লোভে আমাদের কর্ম- 
প্রচেষ্টাকে শিক্ষাদীক্ষাহীন লোকসমার্জের বাইরে গণ্ডিবদ্ধ করে রাখলে চলবে না। 
অনেকদিন পরে নিজের রাজনৈতিক মতের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন১__ 

“সাধন! পত্রিকায় রাষ্ট্রীয় বিয়য়ে আমি প্রথম আলোচনা শুর করি। তখনকার 
ন৷। সেই কারণেই প্রাদেশিক রাষইপশ্মিমশীতে গ্রাম্যজনমণ্ডলী-সভাতে ইংরেজি 
ভাবায় বক্তৃতা করাকে কেউ অসংগত বলে মনে করতেই পারতেন ন/। 
_ কারণ এ পর্যন্ত ইংরেজি-জানা শ্রোতাই ছিল সকলের বক্তৃতা ও ভাষণের কষ্য। 
দেশপ্রেমের বর্ষণ চলত শুধু শিক্ষিত সমাজের ক্ষুদ্র সরোবরটিতে । আর সমস্ত দেশ 
থাকত রসহীন নিরুদাম, শতাব্দীর সংকীর্ণ বুদ্ধিতে মোহগ্রন্ত । কংগ্রেস যদিও বিভিন্ন 
প্রদেশের মধ্যে যোগরচনার ভার শিয়েছিল, তবু* সেও ই'রেজি-শিক্ষিত সমান্স। 
দেশের অন্তঃস্থলে এঁক্ের যোগকে পৌছে দেওয়ার পরিকল্পনা করলেন রবীন্দ্রনাথ । 
রবীন্দ্রনাথের এসব উদ্যম দেশান্থুরাগমূলক বটে, কিন্তু রাজনৈতিক নয়। আমাদের 
গল্লীকেন্দ্রিক সমাজের মধ্যে যে অনৈক]ু, আচারের যে শতধা বিচ্ছিন্নতা ও সাম্প্রদাস্িক 
সংকীর্ণতা সমস্ত দেশকে একচিত্ত করে তোলনার পক্ষে বাঁধ! স্ষ্টি করে আছে, রবীন্দ্র 
শখ ধারবার তাকে দূর করবার কথা বণতে লাগলেন । বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের 
উন্মাদনার যুগেও তিনি একথা বলতে বিরত হন নি। ইংরেজকে দোষারে।প করবার 
আগে নিজেদের মধ্যে মন্তুধাত্ববোধকে হাগাবার এবং সামাজিক বিভেদ দূর করে 
এরক্যস্থষ্টির কথা রবীন্দ্রনাথ দারাজীবনই বারবার বলে গেলেন। দেকালে ভোর 
পড়েছিল বাঙালী সমাজের ভূমিকার উপর, পরের যুগে জোর পড়েছিল ভারতীয় এবং 
বিশ্বসমাজের ভূমিকায় গান্ধীজির সঙ্গে তার যেটুকু মতভেদ ঘটেছিল, তা ঠিক এই 

নিয়েই! নবপর্ধীয় বঙ্গদর্শনের সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেই রবীন্দ্রনাথ বধ্ধিমধুগ এবং 
তার ষুগ্নের তুলনা করতে গিয়ে ভাবের বিচিত্রগামিতার উল্লেখ করেছিলেন । বাঙ্গালী 
চিন্তযে এখন নিছক তন্ব এবং চিন্তাচর্ঠা ছেড়ে সাপারণ লোক দীদনে ব্যাপ্ত হরে 
পড়েছে সেই ইঞ্ষিত আছে নবপর্যাধ বঙ্গদর্শনের পত্রহ্চনার_ 
_ এখন বঙ্গনাহিত্য অতি দূরবিস্তূত। এখনকার সম্পাদকের একমাত্র চেষ্টা" হইবে 
১ কালাস্তর, 'রবীন্ত্রনাথের রাষইনৈতিক মত' পচ 


১৯২ চিন্কানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র 


বর্তমান বঙ্গচিত্তের শ্রেষ্ঠ আদর্শকে উপযুক্তভাবে এই পত্রে প্রতিফলিত করা । কাজটা 
কঠিন। কারণ ক্ষেত্র বিস্তীর্ণ হওয়াতে চিরস্থায়ী সত্যের সহিত বিচিত্র মৃগতৃষ্ঠিকার. 
প্রভেদ নির্ণয় করা ছুরূহ হইরাছে। এখন শিক্ষিত ব্যক্তিগণও স্বভাবতই নানাশক্তির 
দ্বারা নানাপথে আকুষ্ট হইতেছেন।” 
ইংরেজ-চরিত্রের সম্বন্ধে মোহ কেটে গেলে রবীন্দ্রনাথ আহ্বান করলেন, 
নিজেদের মন্ুয্যত্ব গড়ে তুলবার জন্য । কিন্তু মনে রাখা দরকার এই মোহভঙ্গের 
ফলে ইংরেজ-চরিত্রেই যে অবিশ্বাস এসেছিল তা নয়। ইংরেজ জাতির চরিত্র- 
শক্তি বরাবরই শ্রদ্ধার যোগ্য ছিল। অশ্রদ্ধেয় হল স্থানীয় শাসকশ্রেণী। এইভাবে 
রবীন্দ্রনাথ “ছোটে! ইংরেজ” আর “বড়ে। ইংরেজ'__এই পার্থক্য টানলেন। এক 
সময়ে সব ইংরেজই আমাদের চোখে ছিল বড়ো, ইংরেজ। বঙ্কিমের সময় থেকেই 
সন্দেহের যে সুচনা হয়, 'রাজা প্রজা"র প্রবন্ধগুলিতে রবীন্দ্রনাথ তাকে স্পষ্ট করে 
তুললেন। সমগ্রভাবে মূল ইংরেজ-চরিত্রে আস্থা রেখে ভারতবর্ধাগত ইংরেজদের 
সঙ্গে শুরু হল দাবীদাওয়া আর প্রতিবাদের যুদ্ধ। এরা নিজের থেকে আমাদের 
অভাবের শুন্য পাত্র পূর্ণ করে* দেবে, এ বিশ্বাস যখন শিথিল হল, তখনই প্রশ্ন এল 
ঘর ইংরেজদের হাতে ছেড়ে না দিয়ে নিজেদের সামলানোর । হিন্দুমূলমানের 
বিরোধমূলক কোনে! ঘটনার পর, বঙ্গভঙ্গ-আন্দৌলনের পর, দেশীয় ব্যক্তির উপর 
ইংরেজ রাজকর্মচারীর অত্যাচারের কোনো উত্তেজনার সময় রবীন্দ্রনাথের সেই .একই 
পরামর্শ ছিল। নিজেদের সামাজিক _বিচ্ছিন্নতার_ অবসান. কৰে এক হয়ে দাড়াতে 
হবেই। রবীন্দ্রনাথের আহ্বান গেল নিম্ন তম লোকসমাজের কাছে, বিভেদ যেখানে 
রাজনৈতিক মতবাদের নয়, চিরাগত সামীজিক আচার এবং অভ্যাসের | লোকসমাজের 
কাছে শিক্ষিত সমাজের বাণী পৌছে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা! এবং উপায় বস্কিমচন্্রও 
চিন্তা করেছিলেন । স্বদেশী সমাজের যুগে যাত্রীকথকতা৷ প্রবর্তনের প্রস্তাব করেছিলেন 
রবীন্দ্রনাথ । বঙ্ধিমচন্ত্রের 'লোকশিক্ষাঃ্রবন্ধে তার কল্পনা প্রথম দেখা হয়েছিল ।১ 
সমাজচিন্তার দিক দিরে বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনীথের পার্থক্যটি স্পষ্ট করেই বলা যাঁক। 
সমন্ত উনবিংশ শতাব্দীতে জাগরণের ক্ষেত্রটি ছিল কলকাতার শিক্ষিত-সমাজ। ইংরেজ 
সান্নিধ্যের ফল আত্মস্থ করে বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন 'আত্মমর্ধাদানান্‌ মানুষ হয়ে গড়ে ওঠবার 
কল্পনা বস্কিষ করেছিলেন । বঙ্কিমের আলোচন! তত্বীশ্রয়ী । মর্যাদাবোধ স্থষ্টি করবার জন্য 
অতীতের কীত্তি ও কর্মশক্তির দিকেই তিনি তাকিয়েছেন | রবীন্দ্রনাথের সময় অবস্থার 
কিছু পরিবর্তন হয়েছে । তিনি পল্লীসমাজ এবং সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাঙালী 
১ বঙ্লদর্শন ১২৮৫ অগ্রহায়ণ । ভরষ্টব্য “বিবিধ গুবন্ধ' ২য় ভাগ 


বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ ১৯৩ 


জীবনের দিকেই দৃষ্টি ফেরালেন। তত্ব বা শাস্বাশ্রয়ী আলোচনা না করে সহজ মানবতা- 
বোধের নামে সামাজিক অনৈক্য এবং অযৌক্তিক সংস্কার দূর করবার প্রয়োজনীয়তার 
উপর জোর দিলেন। লৌকজীবন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক উৎসাহের দৃষ্টান্ত 
হিসাবে অবশ্যই লোকসাহিত্য-সংগ্রহের উল্লেখ কর্তব্য । বঙ্কিম সামাজিক সংস্কারের 
আলাদা আলাদা প্রয়াসকে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেন নি। রবীন্দ্রনাথ এই সংস্কীর- 
কর্মকে আলাদাভাবেই অবশ্যকতব্য করে তুলেছেন। 'সমাজ” নামে বইতে সংগৃহীত 
প্রবন্ধ থেকেই এটা স্পষ্ট হয়। এই ব্যাপারে তিনি পূর্ববর্তী সংস্কারক রামমোহন 
বিদ্যাসাগর এবং কেশবচন্দর্রের অন্থব্তী, যদিও পূর্বগামীদের সঙ্গে লোকজীবন এবং 
লোকসংস্কৃতিরএতখানি ঘনিষ্ঠতা ছিল ন1। (স্কিম একট! সামগ্রিক জীবনদর্শনকে অনথু- 
ভব করাতে চেয়েছেন ; রবীন্দ্রনাথ কোনো পূর্ণাঙ্গ সবব্যাপী পরিশোধিত জীবনতত্বের 
খিয়োরেটিক্যাল আলোচন! করার চেয়ে সোজাস্থজি সংস্কার-কাঘে হাত দেবার উৎসাহ 
দিয়েছেন 1)এর পিছনে নৈতিক বুদ্ধি থাকলেও দৃষ্টিভঙ্গি বস্তুনিষ্ঠ । রবীন্দ্রনাথ বেশি 
আস্থা রেখেছেন ০0100101 521)56 ব| সহজ বুদ্ধির উপর । বুদ বা যুক্তির তীক্ষতা 
দিয়ে অনেক সহজকে জটিল করে তোলা যায়। বিদ্যাসাগরের কর্মপ্রেরণ] কোথায় ছিল 
সে কথা বলতে গিয়ে রবীন্্রনাথ একটি অর্থপূর্ণ: উক্তি ক্তি করেছিলেন,_ 

“বাঙালীর বুদ্ধি সহ্জেই অত্যন্ত সু্্ব। তাহার দ্বারা চুল চেরা যায় কিন্তু বড়ো 
বড়ো গ্রন্থি ছেদুন করা যায় ন!। তাহা স্নিপুণ কিন্ত সবূল নহে 

বঞ্ধিমের কৃষ্ণচরিত্রের সম্বদ্ধে বিচারবুদ্ধির স্বাধীনতা! এবং তীক্ষ যুক্তির প্রত 
প্রশংসা করেও রবীন্দ্রনাথ কুষ্ণচরিত্রকে বলোছিলেন অবাস্তব “মৃতিমান থিয়োরি'। এই 
সুত্র অবলম্বন করেই দুজনের চিন্তাপদ্ধতির পার্থকা নির্ণয় করা! সহজ । চিস্তাকে রবীন 
ন'থ শান্তর পুথি পাণ্ডিত্যের হাতধরা না করে রুক্ষ অভিজ্ঞতার পথে চলতে শ্রেখালেন। 
জীবনযাপনের আদর্শ আর মুর বিধানে পাওয়া যাবে না, কর্তব্য নির্দারণের জনা 
স্বৃতিশাস্ত্রের ছারস্থ হওয়া অনাবশ্যক | মানবসম্পর্কের সহজ সত্যকে পেতে যুক্তি যতোই 
অমোঘ হোক, সে কেবল নির্বস্তকতার ধূম্রজালই হ্ষ্টি করে। সত্যকে পাওয়ার উপায় 
জীবনের বাস্তবকে সহজ অভি আলো দিয়ে দেখা । “ডাকঘর'-এর অমল পণ্ডিত 
হইতে চায় নি, সে চেয়েছে রিকি বুতে_জীবনের স্পর্শকে ইন্রিয দিযে লুটে নিতে । 
বলাকা" রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, বঞ্চনা বাড়িয়া উঠে ফুরায় সতের ঘত পুঁজি।, 
সত্যকে নতুন করেরুস্থ্টি করতে হয় জীবন দিয়ে। বঙ্কিম-রবীন্দ্র বিতর্কের যুগে রবীন্্র- 
নাথ সত্যের ষেধারণা করেছিলেন, তিনি পরে তাকে. পরিবতিত,.করে নিয়েছেন । 
বঙ্কিমের মতে সত্য পরিবর্তন শীল, প্রে দেখা যাচ্ছে ুরবীবামাথও ত তাই মনে করেছেন। 


-১৩ 


১৯৪ চিন্তানায়ক বহ্কিমচন্তু 


বন্ধিম যুক্তি সংগ্রহ করেছেন গ্রস্থজগৎ থেকে যদিও যেটা প্রমাণ করতে যাচ্ছেন 
সেটা তার জীবনের উপলব্ধি। মনীষাব বিচারে দেখতে গেলে রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধিকে 
পূর্বনির্বারিত বিধানের বশ্যতা থেকে মুক্তি দিতে অবাধ ন্বাধীনতা দিয়েছেন । 
শুধু স্বৃতির বা সাশ্দায়িক ধর্মের বিধান নয়, স্বাজাত্যবোধ এবং কর্মের অন্ধ আচার 
থেকেও বুদ্ধির বিকাশে বাধা দেয় এমন কোনো আচরণকেই তিনি স্বীকার করতে 
সম্মত হলেন না_তার তত্ব যা-ই থাকুক না কেন। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য 
চরকাখন্দরের দ্বারা অর্থনৈতিক বয়কটের তত্বকেও তিনি মানতে পারলেন না। 
অত্যন্ত খজু কঞ্ঠে বলেছেন ১__ 

“সংকীর্ণ অভ্যাসের কাজে বাহ্য নৈপুণ্যই বাড়ে, আর বদ্ধ মন ঘানির অন্ধ বলদের 
মতো! অভ্যাসের চক্র প্রদক্ষিণ করতে থাকে | এইজন্যেই যে সব কাজ মুখ্যত কোনো 
একটা! শারীরিক প্রক্রিয়ার পুনঃপুন: আবৃত্তি সকল দেশেই মানুষ তাকে অবজ্ঞা করেছে। 
কার্লাইল খুব চড়া গলায় ৫1£7165 ০0£190০01 প্রচার করেছেন; কিন্তু বিশ্বের মানুন্‌ 
যুগে যুগে তার চেয়ে অনেক বেশি চড়া গলার 173018715 0610০]: সন্বন্ধে সাক্ষ্য 
দিয়ে আসছে ।, | 

বুদ্ধির সামান্যতম ব্যাঘাতের ত্রাসে শেষের দিকে তার এক আশ্চয স্পর্শকাতরতা 
এসেহিল। কর্মবাদী প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ শেষের দিকে হনে দাঁড়ালেন বুদ্ধিবাদী 
ইনটেলেকচুয়াল। নির্বাধ বুদ্ধির অগ্রসরণের শেষ পরিণাম যে কি হতে পারে, সে 
সম্পর্কে তার শঙ্কা ছিল না। 


মনীষী বঙ্কিম এবং মনীষী রবীন্দ্রনাথের তুলনায় যে কথাগুলি উপরে বলেছি তার 
প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত পাঠকরা পাবেন বন্ধিমের 'সাম্যে'র সঙ্গে রনীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি, 
পড়লে কিংবা বস্কিমের “বঙ্গদেশের কৃবক'-এর সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর 'রায়তের কথা'র 
রবীন্দ্রনাথ-কৃত ভূমিকা পড়লে ৷ কৃষকদের ছৃর্দশ! নিবারণের শেষ ভরস৷ বঙ্কিম মানুষের 
শুভবুদ্ধির উপরেই রেখেছিলেন । রবীন্দ্রনাথও মহাজন জমিদার বা বর্তমান কোনো 
শ্রেণীতে নিসেংশয়িত হতে না পেরে সেই শুভবুদ্ধির উপরেই নির্ভর করেছিলেন। কিন্তু 
দুজনের আলোচনা-পদ্ধতি একেবারে পৃথক । একজন অর্থনৈতিক এবং এঁতিহাসিক 
তত্বের সঙ্গে নানা সরকারী রিপোর্ট ইত্যাদি মিলিয়ে যে সিদ্ধান্তে এসেছেন, অন্যজন 
প্রত্যক্ষদৃষ্ট জীবনের থেকে সেই সিদ্ধান্তে পৌছেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য “বঙ্ন- 


দেশের কৃষক'-এ বঙ্কিম নিছক তাত্বিক আলোচনার রাজা ছেড়ে জীবন্ত সমস্যার চিন্তায় 
১ কালাস্তর “চরকা' 


বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ ১৯৫ 


ব্যাপূত, আবার স্বদেশী যুগের প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ পারিপাস্থিক সমাজকে মুখ্যত 
উপজীব্য করলেও ইতিহাস সমাজতত্ব এবং রাজনীতির প্রসঙ্গ এসেছেন বক্তব্যকে 
জোরালো করতে । 

তবু বঙ্কিমের প্রবন্ধ পরিমিত, রবীন্্রনাথের প্রবন্ধ বিস্তারিত। এই বিস্তারে বক্তব্য 
বা যুক্তিরও-যে বিস্তার আছে, তা নয়। মূল কথাটি খুবই সরল এবং যেহেতু সেটা 
একটা উপলব্ধির সত্যের মতো, সেজন্যে তাতে যুক্তির যে কিছু: অনিবাধতা৷ আছে, তা 
নয়। এ হচ্ছে সহজ বুদ্ধির সত্য । কিন্তু এই কেন্দ্রী় মূল বক্তব্যটিকে পাঠকের কাছে 
সোজান্জি আনবার আগে রবীন্দ্রনাথ যে কথার বিস্তীর্ণ আয়োজন করেন তা যুক্তির 
নয়, পাঠকমনের আন্মকৃল্য লাভের উপযুক্ত পরিবেশ-রচনার | পরিবেশ রচনা করতে 
কখনও উপমা কখনও কৌতুহলজনকে কোনো! ক্ষুত্র অভিজ্ঞতা এমন কি কখনও 
'প্যারাব্ল” জাতীয় কথিকা! প্রভৃতিও ব্যবহার করেছেন। আবার কখনও সম্পূর্ণ 
বিপরীত ঘটনাকে বিস্তারিত করতে করতে অসম্ভবতাকে বুঝিয়ে বক্তব্যকে প্রতিষ্টিত 
করেন। বাহুল্য শিল্পেরই শোভা, বিজ্ঞানের বাহুল্য নেই । বঙ্কিমের প্রবন্ধ যে পরিমিত 
বাহুলাবজিত তথ্যনিষ্ঠ গবেষণাধর্যা (500191]5 ) সে তারই বৈজ্ঞানিকধর্মী যুক্তি- 
বাদিতার জন্য । বঙ্কিমের প্রবন্ধ পরিবেশ স্থহী করে না, তর্কশক্তিকে শাণিত করে। 
এইজন্য . তীর প্রবন্ধের কোনে অংশ চোখ এড়িয়ে গেলে যুক্তির শৃঙ্লটি দুবল হয়ে 
পড়ে। মনীবার ছুই ভিন্ন প্ররুতি স্থাট্টি করেছে প্রবন্ধের ছুই ভিন্ন বূপ। 


| পরিশিষ্ট 
বঙ্কিম-মনীষার অন্ুবর্তন 


বিপিনচন্দ্র পাল 


গত শতাব্দীতে বাঙালী মনীষার মধ্যযুগীয় ধারা অবলুপ্রাহয়ে যে নতুন ধরনের চিস্তা- 
রীতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে, বিপিনচন্ত্র পালের মনীষাকে তারই একটি পূর্ণ পরিণত ফল 
বলে গণ্য করা যায়। বিংশ শতাব্দীতে চিন্তার প্ররুতি কিছু পরিবন্তিত হয়েছে এবং 
এই পরিবর্তনের একটা সময় নির্দেশও করা যায়। মোটামুটিভাবে প্রথম মভাযুদ্ধের সময় 
থেকেই বাঙালীর চিন্তাধারার দিক্‌ পরিবর্ঠনের স্থচনা পাই । একদিকে রবীন্দ্রনাথ ও 
আর একদিকে প্রমথ চৌধুরী--এই ছুজনের মধ্যেই এই নৃতনত্বের লক্ষণ পাওয়া 
গেল। এই পটভূমিতেই বিপিনচন্ত্র পালের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ-প্রমথ চৌধুরীর চিন্তাগত 
সংঘাতকে অনুধাবন করার প্রয়োজন । 

বিপিনচন্দ্র পাল বঙ্কিমী যুগের মৃলামানকে স্বীকার করেছেন। রামমোহন থেকে 
আরম্ভ করে বিপিনচন্্র পর্যন্ত বাঙালীর মননপ্ররপতির একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য সহজেই 
লক্ষ্যগোচর হয়--যা কিছু ভাবা হয়েছে আমাদের সমাজ জীবন ও ব্যক্তিগত অস্তিত্বে 
সঙ্গেন্ুক্ত করেই ভাবা হয়েছে । ইতিহাসকে দেখ! হয়েছে জাতিগত প্রবণতার সঙ্গে 
মিলিয়ে, ধর্মদর্শনকে দেখা হয়েছে, নৈতিক আচরণের সঙ্গে যুক্ত করে, সাহিত্যকে 
বিবেচনা কর] হয়েছে সামাজিক ও জাতীয় প্ররুতির আত্মপ্রকাশের ভাবারপে। 
মধাযুগে চিন্তা যেমন ছিল বিশুদ্ধ চিন্তারই জন্য কিংবা বিংশ শতাব্দীতে চিন্তা যেমন 
মানবকল্যাণেই নিধিশেষ লক্ষ্যেরই জন্য,উনবিংশ শতাব্দীতে চিন্তা! তার কোনোটাতেই 
একান্ত লক্ষ্যবদ্ধ হয় নি। চিন্তার সার্থকতা জীবনেই, আবার এই জীবনেরও একটা৷ স্পষ্ট 
রূপ আছে তার জাতিগত ও সমাজগত অভিবাক্তিতে। বন্ধিমচন্দ্রকে উনবিংশ শতাব্দীর 
দ্বিতীয়ার্ধের প্রধানতম বুদ্ধিবাদী ধরে অন্যান্য নেতৃস্থানীয়দের কথা সহজেই মনে করতে 
পারি। বিপিনচন্দ্র পালের সময় ঠিকভাবে ধরতে গেলে অবশ্য বিংশ শতাব্দীর প্রথম 
দশক থেকেই ধরতে হয়। এই সময়ে পূর্বাগত চিন্তাধারার কিছু বৈচিত্র্য ঘটেছে। সেট! 
এই যে ইংরেজ রাজত্ব-সন্বন্ধে প্রত্যাশা হাস পাওয়ার ফলে বুদ্ধিবাদীরা অধিকতর 
আত্মমুখী হয়েছেন। রাজনৈতিক চেতনার প্রাধান্য ঘটল। জাতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে 
গৌরববোধ আরও প্রথর হল। | 

বিপিনচন্ত্র বাংলাদেশের জাতীয় জাগরণের যে অপূর্ব ধারাবাহিক দ্যাখ্যা করে- 
ছিলেন সেগুলি 'নবযুগের বাংলা” নামে গ্রন্থে সংকলিক্হয়েছিল। এই ব্যাখ্যা শুধু যে 


২০০ চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র 


আমাদের একটা .যুগের ইতিহাসকে পরিচ্ছনতরূপে উপস্থাপিত করেছে তা নয় এই 
ব্যাখ্যায় বিপিনচন্ত্রের বৈজ্ঞানিকস্থলভ বিশ্লেষণপরায়ণ ব্যক্তি-মনটিরও পবিচয় পুরোপুরি 
পাই । বিপিনচন্দরের ধর্মমত যে কিছু বিচিত্র প্রক্কৃতির ছিল, সে-কখা অনেকেরই জানা । 
তিনি চিত্তরগ্রন দাশ প্রভৃতির বিশিষ্ট আদর্শের গোঠীর সঙ্গে ঘুক্ত হয়েছিলেন, তবু 
বাংলা দেশের চিত্ত-প্রবণতার ব্যাখ্যায় তার ব্যক্তিগত মনৌভাব কিছুমাত্র জড়িত হয় নি 
দেখে বিশ্মিত হতে হয়। “চরিতচিত্র” বইখানি নবযুগের বাংলার পরবর্তী খঁতিহাসিক 
অন্ুক্রম । এই বইতে তিনি এমন কয়েকজনের আলোচনা করেছেন ধার! বিপিনচন্দ্রের 
সমসাময়িক । ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শে এসে তিনি রামমোহনের আদর্শ ও মত শ্রদ্ধা- 
সহকারে বুঝেছিলেন; বঙ্কিমচন্দ্রকে তিনি চোখে দেখেছিলেন; স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যো- 
পাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অশ্থিনীকুমার দত্ত, ব্রক্ষবান্ধব উপাধ্যায়, পণ্ডিত শিবনাথ 
শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ__এ'রা সকলেই বিপিনচন্ত্রের যুগের লোক, অনেকেই তার সহযোগী । 
জাতীয় জীবনে এদের কার্ষকলাপ সম্পর্কে তথ্য সংগৃহীত হচ্ছে, ভবিষ্যতে তাদের 
কাজের ও মতের মূল্য বিচার হয়তো! হবে। বিপিনচন্দ্র তাদের ব্যক্তিত্বের যে বিশ্লেষণ 
করে গিয়েছেন তা আম্চ্যভাবে হংস্কারমুক্ত । আধুনিক বাংলার ব্যক্তিস্বাতন্ত্যবাদ, 
সমাষ্টবাদ নীতিচেতনা ধর্মবোধ, জাতীয়তার উন্মেষ ও পরিণতি সমাজের সংস্কার-প্রয়ান 
ও সংস্কারবিরোধিতা আধুনিক শিক্ষিত সমাজের লক্ষণ ও চরিত্রবিচার, নান ভাববন্দ 
সমকালীন হয়েও যেভাবে বিপিনচন্দ্রের মনীষায় ব্যাখ্যাত হয়েছে আমাদের সমগ্র 
আধুনিক মননের ইতিহাসে তার তুলনা ছুর্লভ। বিশেষ করে এই জন্যে বিম্ময়বোধ 
করতে হয় যে, এই জ্ঞান তাকে দূর থেকে ইতিহাস ঘেটে লাভ করতে হয় নি। চোখের 
সামনে এদের দেখে নিজে তাদের দলতূক্ত হয়েও তিনি সমসাময়িক কালের এঁতিহাসিক 
তাৎপর্য উদ্ধার করতে পেরেছিলেন। আধুনিক বাংলার অন্তঃপ্রক্তি বুঝতে হলে 
বিপিনচন্্র পালের এই বইয়ের সাহায্য নিতেই হবে। 

পারিভাষিক বর্ণনায় বিপিনচন্দ্রকে “দমাজদার্শনিক” বলে অভিহিত করা' চলছে 
পারে। তিনি তার সমকালের তত্বটি যেমন ব্যাখ্যা করেছেন তেমনি এই কালের 
চিন্তা-ভাগ্ারে তার নিজেরও কিছু দান ছিল। তীর দানের মূল্য বিচার করবেন. 
তৎপরবর্তী এঁতিহাপিক। বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের যুগে আমাদের চিন্ত৷ যে বিশিষ্ট রূপ 
পরিগ্রহ করেছিল রবীন্দ্রনাথের সেকালের রচনা ও বিপিনচন্দত্রের রচনা ও বক্তৃতার সঙ্গে 
তুলনা করে সেই সাধারণ লক্ষণটি সহজেই বোঝা যায়। নেশন কাকে বলে__এই নিয়ে 
বু আলোচন! পত্রিকায় চোখ পড়ে । উদ্ভিন্ন জাতীয়তাবাদের যুগে আমাদের জাতীয় 
রূপকে কর্পন! করতে গিয়ে অনেক বিদেশী মনীষীদের তত্ব আলোচিত হয়েছে। এর 


বিপিনচন্ত্র পাল রঃ 


মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে কথাটি বলেছিলেন তার সঙ্গে বিপিনচন্দ্রের মতের মিল আছে । 
আমাদের রাষ্ট্র সমাজনির্ভর। স্ৃতরাং সমাজগঠনের ভিতর দিয়েই রাষ্ট্রকে গড়ে তুলতে 
হবে। ভারতীয় সমাজ ও সভ্যতার ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথ তখন থেকেই ব্যাপূত। 
বিপিনচন্দ্রও বহু প্রবন্ধে ও বক্তৃতায় ভারতীয় সংস্কৃতির ব্যাখা করেছেন । রক্ষণশীল 
পণ্ডিতেরা যেভাবে এই ব্যাখ্যা করেন, তার থেকে এই ব্যাখ্যার পার্থক্য আছে। 
বিপিনচন্দ্রের ব্যাখ্যা শুধু তত্বগত নয়, ইতিহাসগত। ভারতীয় সংস্কৃতি শুধু হিন্দুর 
সংস্কৃতি নয়, মুনলমানেরও সংস্কৃতি । বিপিনচন্দ্রের এই দিকটা প্রণিধানযোগ্য ৷ বস্তুত 
বিপিনচন্দ্রের কোনো রচনাকে অবিমিশ্র রাজনৈতিক বলা যায় না। কারণ তার বক্তৃতা 
উচ্ছৃসিত বক্তৃতা মাত্র নয়। যুক্তি ও বুদ্ধির দীপ্চি তাদের মধ্যে সময়োতীণ চিন্তনীয়ত! 
এনে দিয়েছে । বিপিনচন্দ্রের রচনায় ভারত-সংস্কৃতির অতীত ও বর্তমান যে 
অনেকখানি সহজবোধ্য হয়েছে একথা অস্বীকার করা যায় না। রাজনৈতিক 
নেতারপে তার আবির্ভাব ভারতবর্ষে কতখানি সার্থকতা এনেছে, তার আলোচন৷ 
হয়তো বিশেষ এক দৃষ্টিকোণ থেকে হবে। কিন্তু বিপিনচন্দ্রের ভাবুকতার যে আলাদ। 
মর্যাদা আছে, রাজনীতি যে তার ভাবুকতার সঙ্গে অক্ছদ্যভাবে জড়িত সেটাই তাঁকে 
প্রথম শ্রেণীর চিন্তাশীলদ্দের মধ্যে স্থাপিত করবে। তাঁর মনন-প্রতিভা অনেকটা 
ব্যাখ্যানেরই প্রতিভা । তিনি যে নতুন কোনো আদর্শ আমাদের দিয়েছেন একথা 
বলতে পারব না। তবু এই ব্যাখ্যা-গ্রনত্তির মধ্যেই বিপিনচন্দ্রের বিশিষ্টতা। একদিকে 
সেই বিশিষ্টতা আধুনিকতার বাণীবহ আর একদিক দিয়ে এতিহ্যচেতনায় সমৃদ্ধ । 
লক্ষ্য কর! খায় সাহিত্য-বিষয়ক রচনাগুলিও যুগ ও সমাজের পধালোচনার দ্বারাই 
স্প্টত! অর্জন করেছে। 

বিপিনচন্দ্রের পর বাঙালীর চিন্তাভঙ্কি ভিন্নপথে অগ্রসর হয়েছে। সমাজতাত্বিক 
ব্যাখ্যার প্রসার হয়েছে সতা, কিন্তু বর্তমানকালে সে ব্যাখ্যাকে প্রয়োগ করা যার না। 
কারণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্যবাদের ক্রমবিস্তার সামাজিক সংহতিকে ক্ষু্ন করেছে। তবু একথা 
বলব, বিপিনচন্দ্ের রচনার মূল্য কোনোদিনই হারাবে না_দেশ সমাজ ও জাতিকে 
চিনতে গেলে ধাদের লেখা বাদ দিলে কিছুতেই চলে না বিপিনচন্দ্র পাল তাদের 
অন্যতম হয়েই বিরাজ করবেন। 


বিপিনচন্ত্র পালের চিন্তাপূর্ণ গণ্যরচনা যখন সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, 
তখন বাংলা গদ্যসাহিত্যের প্রথম যুগ অতিক্রান্ত। বন্ধিমযুগ বলতে বাংলা! সাহিত্যে 
যে যুগকে বোঝায় প্রবন্ধকাররূপে বিপিনচন্তরের খ্যাতি তাক পরে। বঙ্ধিমচন্দরের যুগকে 


২০২ চিন্তানায়ক বন্ধিমচন্ত 


বল! যেতে পারে তার গদ্যরচনায় শিক্ষানবিশির যুগ । বঙ্গদর্শনকে ফেন্দ্র করে বাংলা 
সাহিত্যে যে বিশিষ্ট চিন্তাপদ্ধতির আদর্শ রচিত হয়েছিল, বিপিনচন্দ্র সেই আদর্শেই 
নিজের গদ্যরূ্পকে মাঁজিত করেছিলেন । তার প্রধান রচনাগুলি সবই প্রা বর্তমান 
শতাব্দীতেই প্রকাশিত হয়েছে। “শোৌভনা” নামে একটি উপন্যাস, “ভারতসীমান্তে রুষ” 
“ভিক্টোরিয়া” এবং “ভক্তিসাধন প্রকাশিত হয়েছিল গত শতাব্দীতে বঙ্কিমচন্দ্র 
জীবিতকালে। কিন্তষে রচনাগুলি বিপিনচন্দ্রকে বাংলার চিন্তাশীল প্রবন্ধকারদের 
মধ্যে স্থপ্রতিষঠিত করেছে সেগুলি সবই প্রায় এই শতাব্দীর । জেলের খাতা 
চরিতকথা, 'নবযূগের বাংলা” ছাড়াও “সত্যমিথ্যা” নামে একটি ছোটগল্পের সংগ্রহ এবং 
বৈষ্ঞবধর্ম-সন্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকায় বিক্ষিপ্ত রচনাগুলি বিপিনচন্দ্রের চিন্তাম্বাতন্ত্র্যের 
সুস্পষ্ট পরিচয় বহন করছে । 

"্বাতন্তর্য' কথাটা আপেক্ষিক । জো জেরিন রর দৃজনুর? 
যে ধরনের চিন্তা মুখ্য হয়ে উঠেছে বিপিনচন্দ্র ঠিক তাকে অনুসরণ করেন নি। তিনি 
নিজে চিন্তার একটি ভিত্তি গড়ে নিয়েছিলেন এবং যতদূর মনে হয় বিপিনচন্দ্রে 
বিশ্লেষণশক্তির অসাধারণ মৌলিকতা৷ সত্বেও তীর মূল প্রেরণা ছিল বিগত শতাব্দীর 
দ্বিতীয়ার্ধের সমাজকল্যাণমূলক ভাবনারীতিতে । উনবিংশ শতাব্দীর পরিমণ্ডলে তার 
প্রবন্ধ বৈশিষ্্পূর্ণ হৃত সন্দেহ নেই, তবু তাঁর একটা সাধারণ উৎস নির্দেশ করা শক্ত হত 
না। কিন্তু এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে সমাজে এবং যুগচিন্তায় যে পরিবর্তন্্ট ধীরে 
ধীরে ঘটছিল বিপিনচন্দ্র তার সবটুকুই গ্রহণ করতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি- 
আশ্রয়ী স্বাধীন বিচারণাতেই আধুনিকতর যুক্তিধর্মী রচনার লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে, 
ক্রমে ক্রমে তার প্রভাব দেশে ছড়িয়ে পড়েছে, বিশেষ করে প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের 
স্থযোগ্য সহায়তায়। আজ সেখানে বিপিনচন্দ্র পালের প্রভাব ততখানি জীবন্ত না 
হলেও আধুনিক বাংলার সমাজতাত্বিক আলোচনায় তার পথনির্দেশকে স্বীকার করা 
ছাড়া উপায় নেই। 

বিপিনচন্দ্র বাংলা দেশের আধুনিক ইতিহাসের যখন ব্যাখ্যা টির তখন 
তার সহযোগী আরও কেউ কেউ ছিলেন ধারা তারই মত এ্রতিহ্য এবং সংস্কারে পরিপূর্ণ 
বিশ্বাস নিয়ে যুক্তিমূলক রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। স্থরেশচন্দ্র সমাজপতি এবং পাচকড়ি 
বন্োপাধ্যায়ের সঙ্গে রামে্্ন্ন্দর ত্রিবেদীর নামও মনে পড়বে। কিন্তু রামেন্দ্রনুন্দরের 
স্থান স্বতন্ত্র। তিনি ছিলেন বিশুদ্ধ জ্ঞানপন্থী। তিনি বিশ্বাস করতেন প্রাচীন ভারতীয় 
বৈদিক এবং পৌরাণিক জ্ঞান এবং কর্মকা্ডে। পাঁচকড়ি বা বিপিনচন্জ রামেক্হন্দরের 
মতো বিশুদ্ধ জ্ঞানপস্থী ছিলেন না। আবেগ এবং অনুভূতি তাদের চিন্তাকে নিয়ন্ত্রিত 


বিপিনচন্দ্র পাল ২০৩ 


করেছিল। এই আবেগের উৎস ছিল দেশ সমাজ এবং ধর্ম। বাংল! ও বাঙালীর 
বিশিষ্টতা ধর্মে সাহিত্যে জীবনাচরণের ক্ষেত্রে সমভাবেই প্রতিফলিত বলে একটা দৃঢ় 
বিশ্বাস এদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল। এটা আকম্মিক ছিল না। দেশ-সত্ব এবং 
জাতি-সত্তা সম্পর্কে সচেতনতা আধুনিক মনেরই বিশিষ্টতা। মধ্যযুগীয় চিন্তায় এর 
আভাস ছিল না । মধ্যযুগে ছিল ধর্ম আচার এবং সংকীর্ণ সংসারযাত্রার অন্ধ সংস্কার | 
আধুনিক ধর্ম-সাধনাতে যুক্তি এল, অন্ধ আচার সংশয়পূর্ণ হল আর সংকীর্ণ জীবন বৃহত্তর 
স্বার্থ বোধে মুক্তিলাভ করল। জাতি বা সমাজকে ভালোবাসাও একটা সংস্কার । কিন্তু 
এই সংক্কারকে নৃতন করে অর্জন করতে হয়েছে । এই জগৎ এবং মানবসমাজকে 
ভালোবাসার জন্য হ্বদয়কে নৃতন ঝরে গড়ে নিতে হল। আমাদের সমর উনবিংশ 
শতাব্দীর আধুনিক চিন্তান্থত্রে এই ইহমুখিনতাই ছিল একটিখুব নড়ে! এবং মৌলিক 
গ্রন্থি। রামমোহনের আবির্ভাবে বাংলা দেশে যে-আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির সূত্রপাত ঘটে 
তাতে ভারতীয় বা বাঙালী জাতি বলে বিশিষ্ট গর্ববৌধ দেখ। ন! দিলেও স্বসমাজনুখী 
ইহকেন্দ্রিক চিন্তা যে দেখ! দিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। যাকে রাজনৈতিক অথে 
জাতীয়তাবোধ বলে উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধে» সেই বস্তাটি তেমন প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে 
নি। কিন্ত তা না হলেও নানাভাবেই তার ভূমি প্রস্তুত হচ্ছিল। স্বদেশের প্রাচীন 
ইতিবৃত্তের উদ্ধার-সাধনে, নৃতন নমাজ-গঠনের কল্পনায়, ধর্ম এবং সাহিত্যের নবীন 
রূপান্তরণে স্বভাবতই একট] সমৃদ্ধ ধতিহ্যের অনুসন্ধান চলেছিল। বিপিনচন্দ্রই 
বলেছেন১__ 

'আপনাদিগের পুরাতন ধর্মের শে্টত্বাভিমান এইভাবে আমাদিগের মধ্যে জাগিয়। 
উঠে, তাহারই উপরে সর্ধপ্রথমে আমাদের আধুনিক স্বাদেশিকতার বা! [38510751157 
এর মূল ভিত্তি স্থাপিত হয়।” 

বিপিনচন্দ্রের এই উক্তি সত্য হলে আমাদের আধুনিক নবজাগরণের প্রথম পর্যায়ে 
জাতীয়তাবোধের ব্যাপ্ত হওয়ার কারণও ছিল না। কিন্তু স্বদেশাভিমান যে ধর্ম এবং 
সমাজের সংস্কার-প্রয়া থেকেই জেগে উঠবে, সেটাও ছিল স্বাভাবিক । 

উনবিংশ শতাব্দীর ঘ্িতীয়ার্ধে জাতীয়-চেতনা৷ এই এঁতিহাদিক কারণেই ব্যাপকতা 
অর্জন করল। এই পরিমগ্ুলের মধ্যেই বিপিনচন্দ্রের প্রথম শিক্ষা এবং প্রেরণা। 
ইংরেজিতে লেখা আত্মজীবন-চরিতে তিনি বলেছেন__ 

'আমার যৌবনকালে বাঙালী যুব-সম্প্রদায় তত্ববোধিনী-গোষ্ঠীর চেয়ে বরং 
বঙ্গদর্শন-গো্ঠীর সংস্পর্শেই বেশি এসেছিল 1 তত্ববোধিনী আমাদের মত যুবকদের 

১ চরিতকথা, “হরেন্্রনাথ' এ 
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কাছে ছিল গুরুগম্ভীর। বঙ্গদর্শনের উপন্যাস, কবিতী, ব্যঙ্গরচনা, এঁতিহাসিক এবং 
সামীজিক রচনা! আমাদের হৃদয়কে অধিকতর উদ্দীপিত করত। ছুর্গেশনন্দিনী 
আমাদের স্বদেশাভিমানকে জাগিয়ে দ্িল। আমাদের অন্তরের সমস্ত সহানুভূতি 
আমর] উজাড় করে দিলাম বীরেন্দ্রসিংহের উদ্দেশে । কিন্তু আমাদের বিশেষ প্রিয় 
ছিলেন হেমচন্দ্র । হেমচন্ত্রের মতো আর কারও কাব্যই জাতীয়তাবোধকে এমন করে 
জাগাতে পারে নি।' 

বাংলার জাগরণের এই দিকটা এবার স্বাভাবিক পরিণতি পেল। স্বদেশপ্রেম দেখা 
দিল পরিপূর্ণ ইহচেতনার ফল হিসাবেই । কিন্তু এই স্বদেশগ্রেমে বিশেষত্ব ছিল। 
এতে তখনও সম্পূর্ণ রাজনৈতিক প্রকৃতি আসে নি। বহ্িমচন্ত্র যে স্বদেশপ্রেমের বাণী 
দিয়েছিলেন, তাতে জাতি হিসাবে সর্বাঙ্গীণ জীাগ্ররণকেই কাম্য বলে কল্পন। 
করেছিলেন। এই জাতীয়তাবোধে জাতিবৈরিতাও ছিল না। পরবর্তী কালে জাতীয়তা 
কেবল রাষ্্শাসনের অধিকারবোধে পর্যবসিত হয়ে বিশ্তদ্ধ রাজনৈতিক রূপ লাভ করল। 
কিন্তু এই নবজাগ্রত জাতীয়-চেতনা ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য, নীতিশিক্ষা_ সব কিছুকেই 
অবলম্বন করল। আমাদের প্রথম জাগরণের ধারাবাহিকতাই এতে অব্যাহত ছিল। 
প্রথম যুগে সমাজ ধর্ম এবং শিক্ষাসংক্কারে যে মানবিক বোধের উদ্বোধন, তার লক্ষ্য 
ক্রমশ নিবদ্ধ হল জাতীয় সচেতনতায় । সেইজন্যই উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে 
জাতীয়-চেতনা .এমন বিভিন্নমুখী উদ্যমে পূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করেছিল । 

এই বিশিষ্ট জাতীয়তাবোধকে বিশ্লেষণ করলে আরও কতকগুলি সুত্র চোখে পড়ে। 
উনদ্বংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সনাতনপন্থীদের হিন্দুধর্ম এবং ব্রান্মধর্মের স্রদায়-চেতনা 
স্বভাবতই বেশি ছিল। ব্রাহ্মধর্মের নবীন প্রতিষ্ঠা এবং সনাতনপন্থীদের আপন শুচিতা 
অক্ষুপ্ন রাখবার চেষ্টা তার প্রধান কারণ সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই শতাব্দীর শেষার্ধে 
বাংলা দেশে নৃতন ভাববিপ্লবের ফলে এই বিভেদের তীব্রতা যেন খানিকটা গৌণই 
হয়ে গেল। ব্রান্মধর্মের আন্মনিরোধকেই শুধু এর একমাত্র কারণ বলা! চলে ন1। , মনে 
হয়, বৃহত্তর জাতীয় কর্তব্যবোধও এর একটা কারণ ছিল। সেই কর্তব্যের আহ্বানে 
রাজনারায়ণ বন্থ “হিন্দুধের শ্রেষ্ঠতা” রচনা করে ্রাহ্গধর্মের অসাশ্প্রদায়িক ব্যাখ্যার . 
চেষ্টা করেছেন। কেশবচন্দের ধর্মচেতনাও বৈষ্ণব এবং খ্রীষ্টান ধর্মের প্রভাবে কতকট! 
বর্ণান্তরিত হল। এই সময়ে সম্প্রদায়ের সীমারেখাগুলি খানিকটা ক্লান হয়ে এল । তখন 
বরং নৃতনতর জাতীয়তাবোধে উজ্জীবিত হয়ে সকলেই একটি সাধারণ লক্ষ্যকে স্বীকার 
করে নিল। রবীন্দ্রনাথ “জীবনস্থতি'তে নিভৃত আত্মজীবনের কথা বলতে গিয়েও 
এই জাতীয়তাবোধের উন্মাদনার কথা বলতে ভোলেন নি। বিপিনচন্ত্র কেশবের 
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নৃতন মতের বর্ণনা করতে গিয়েও তাতে জাগ্রত দেশপ্রেমের পিপাসাকেই তৃপ্ত হতে 
দেখেছেন | 

্ীস্টান মিশনারীদের সঙ্গে কেশবের বাদবিতর্ক শুধু তার অন্গগামীরাই নয়, 
অন্যান্যেরাও আগ্রহের সঙ্গে পড়ত। মিশনারীদের উপর ' জয়লাভে কেশবের 
মতান্বর্তাঁরা ছাড়াও সাধারণভাবে তার স্বদেশবাসীর! সকলেই গর্ববোধ করত ; তারই 
দ্বারা আমাদের স্বাজাত্যভিমান চরিতার্থ হত ।, 

শতরাং ধর্মোন্মাদনার মধ্যেও একটা অভিনব সংকেত পাওয়া যাচ্ছে। আপন 
আপন সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকেও একট] সর্বজনগ্রাহ্য আদর্শ ধীরে ধীরে জেগে উঠতে 
আরম্ভ করেছে । উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সমন্বয্-সাধনের অন্যবিধ আয়োজন 
সার্থক হক আর নাই হক, এই জাতীয়তার একটা স্বার্থমূক্ত ব্বপ গড়ে উঠতে 
লাগল; সেটা যে নবজাগ্রত বাঙালীর বিভিন্নমুখী প্রবণতাকে সংহত করে নিয়ে 
আসছিল তাতে সংশয় নেই। 

বিপিনচন্ত্র এই যুগেরই মানুষ । এক অর্থে তার ব্যক্তিত্বে এবং চিন্তায় এই যুগের 
ন্ব সংশয় এবং মীমাংসা এমনভাবে রূপলাভ করেছে যে, ঠিক আর কাউকে তার 
সমধর্মী ভাবতে পারা যায় না । দেবেন্্রনাথ, কেশবচন্ত্র, বঙ্িমচন্ত্র, বিবেকানন্দ এবং 
রবীন্দ্রনাথ_: এ'র! বাংলার জাগরণের ফলম্বরূপ বিভিন্ন বাণী এবং আদর্শকে দিয়ে 
গিয়েছেন । বিপিনচন্ত্র নিজে কোনো বাণী রচনা করতে পারেন নি, কিন্তু জাগরণের 
বিভিন্নমুখী প্রভাবকে একসঙ্গে তিনি বহন করে গিয়েছেন। তিনি আচারনিষ্ট হিন্দু 
পরিবারের সন্তান হয়ে ত্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, আবার বষ্কিমচন্দ্রের অন্শীলন-ধর্মের 
দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পৌরাণিক সমন্বয়-কল্পনার দিকে ঝুঁকেছিলেন। বঙ্ষিমচন্্র 
অবতারবাদে বিশ্বাস করতেন; ব্রাহ্ম বিশ্বাসে অবতারবাদের স্থান ছিল না। বঙ্ধিমচন্ু 
'কষ্চরিত্রঁ রচনা করতে থাকলে দেবেন্্রনাথ দ্বিজেন্ত্রনাথকে তার প্রতিবাদ করতে 
বলেছিলেন । বিপিনচন্দ্র অবতারবাদ স্বীকার করে বলেছেন১-- 

বাহিরে যার প্রকাশ হয় না, ভিতরে তার জ্ঞান জাগে না, জাগিতে পারে না। 
ভগবানকে বাহিরে দেখিলে তবে ভিতরে তার সত্যজ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয়। এইজন্য 
ভগবানের শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ যে-সকল মহাপুরুষের মধ্যে হয় তাহারাই জগতে সকল 
ধর্মের প্রত্যক্ষ আশ্রয় হইয়া রহেন। ইহাই অবতারের মূল অর্থ ও মুখ্য প্রয়োজন ।” 

ব্রাহ্ম ও পৌরাণিক ধর্মের যুগপৎ অবস্থানকে বিন্ময়কর বলে মনে হয়, কিন্তু তার 
পরেও বৈষ্ণবধর্মে গভীর বিশ্বাসও বিপিনচন্দ্রে অদ্ভূত ব্যুক্তিত্বের আর-একটি দিক। 


১ চরিতকথ! “অহ্বিনীকুমার দত্ত'” 
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এই বৈচিত্র্যের সন্ধে সঙ্গে বিপিনচন্দরের উদার মুক্তবুদ্ধি মননশীলতাও এমানভাবেই 
ন্মরণীয়। বাংলার জাগরণের এমন পরিচ্ছন্ন স্পষ্ট ব্যাখ্যাও আর কেউ করেন নি। 
বস্তত “নবধুগের বাংলা'র ধারাবাহিক প্রবন্ধগুলির কথা বাদ দিলেও “চরিতকথা"র 
মধ্যেও তারই অনুবৃত্তি দেখতে পাওয়া যাবে । “নবধুগের বাংলা"ম্ব জাগরণের ইতিহাস 
যেখানে থেমেছে, "চরিতকথা"য় রচিত হয়েছে তার পরের অধ্যায় । ইতিহাস এবং 
সমাজের পটভূমিতে ব্যক্তিকে স্থাপন করে তার আবির্ভাবকে যেভাবে অর্থপূর্ণ করে 
তুলতে তিনি পারতেন, তার তুলনা সত্যই বিরল। অবশ্য “চরিতকথা'র আলোচনাতে 
বিপিনচন্ত্র সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ, কিন্তু বিচার এবং বিশ্লেষণের 
ক্ষুরধার দীপ্তি তাতেও অক্ষুণ্ন আছে । এই যুক্তিবাদ-ও বিপিনচন্দ্রের আর একটি দিক। 
এইসব বিভিন্নমুখী প্রবণতা! বিপিনচন্দ্রের মানসজীবনের-বিভিন্ন পর্যায়ে নয়, একই সঙ্গে 
তীর চিত্রকে অধিকার করেছিল । 

এই বিচিত্র এমন কি বিরোধা বিশ্বাস এবং বৃত্তি ভিন্ন ভিন্ন হয়ে উনবিংশ শতাব্দীর 
বাংল! দেশের বিভিন্ন নেতৃস্থানীয় চিন্তানীয়কদের ভিতর প্রকাশ পেয়েছিল । বাংলার 
জাগরণ এমন বিচিত্র মৌন্দর্য লাভ করেছিল এদেরই দানে । বিপিনচন্দ্র তীর বিভিন্ন 
প্রবন্ধ এবং গ্রন্থে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সামাজিক অগ্রগতির ব্যাখ্য। করেছেন; 
এই বিবয়টিতে তীর মনীবা যত মুক্ত এবং উজ্জ্বল অন্য কিছুতেই তত নয়। সম্ভবত 
বিপিনচন্ত্র নিজে এই সামাজিক অভ্যুত্থানের স্থ্টি বলেই এই বিবদ্লটিতে তার ধারণ! ছিল 
স্বচ্ছ এবং পরিষ্ষার। এই বিভিন্ন আদর্শ তার চিত্তক্ষেত্রে কোনো মৌলিক জীবন-নীতির 
সষ্টি করে তুলতে পারে নি সত্য, কিন্তু বাংল! দেশের আধ্যাত্মিক অনুসন্ধান যেমন 
সমষ্টিগত কল্যাণধর্ম রচনা করল বিপিনচন্দ্র তেমনি ব্যক্তি-হদরের আধ্যা+ত্বক 
জিক্ঞাসাকে অপেক্ষাকৃত গৌণ করে দেশের কল্যাণ-চিন্তাকে প্রধান করে তুলেছিলেন । 
জাতীয়তার ধ্যান বিপিনচন্দ্রের আর-সব চিন্তাকেই আচ্ছন্ন করল। আজও বিপিনচন্দ্রে 
পরিচয় জাতীরতাবাদী নেতা বলেই। কিন্ত রাজনীতির ক্ষেত্রে বিপিনচন্দ্রের, কীতি 
যাই থাক্‌ বাংল! সাহিত্যের পাঠক জানেন বাঙালী .দমাজের চিন্তাগীল ভাব্যকাররূপে 
তার স্থান ভূদেব-বঙ্কিমের সঙ্গেই। তার এই মশীবা যে বাংলার জাগরণ্রেই ফল, তাও 
আমর! দেখেছি। তার রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপও সেই শতাব্দীর বিশিষ্ট জাতীয়তাবোধ 
থেকেই অনুপ্রেরিত, সে কথাও সত্য । বিপিনচন্দ্রের এই স্বাজাত্যবোধে বাংলা দেশ 
এবং সংস্কৃতির একটা বিশিষ্ট রূপ ফুটে উঠেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র বাংণা দেশের ইতিহাসের 
জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছিলেন, তার পত্রিকার নাম তিনি দিয়েছিলেন “বঙ্গদর্শন? । 
বাংল! দেশ সম্পর্কে তীর এই আগ্রহ একটা খুব স্বাভাবিক কারণেই গড়ে উঠেছিল । 


বিপিনচন্ত্র পাল ২০৭ 


মনে রাখতে হবে, এক যুগে নব্যবন্গদের মুখপত্রের নামও ছিল “বেঙ্গল ম্পেক্টেটর'_ 
'বঙ্গদর্শন” নামটিকে তারই অনুবাদ বলে ধরা যেতে পারে। নব্যবঙ্গের আলোচা 
বিষয়ে ও পদ্ধতিতে সংকীর্ণতা ছিল না; তার! দেশের ইতিহাঁস, সমাজনীতি, সাহিত্য 
এবং ধর্মের আলোচন! মুক্তবুদ্ধি দিয়েই করেছিলেন। তাদের বিষয়বন্ততে বাংল! দেশ 
যদি কোনো! কারণে কখনও প্রধান হয়ে উঠে থাকে 'সেটা এঁতিহাঁসিক কারণেই 
হয়েছে । বঙ্কিমচন্দ্র সন্বন্ধেও সেই কথাই বলা যেতে পারে । তিনি বাংল! দেশের 
ইতিহাস গড়তে চেয়েছিলেন, তার বঙ্গগ্রীতিও আগ্তরিক, কিন্তু বাংলা দেশ নিয়ে কোন 
অন্ধতা' প্রকাশ করেন নি। বাংলা দেশের সংস্কৃতি এবং সাধনার বৈশিষ্ট্য বিশেষ করে 
পযালোচনার বিষয় হয়ে দাড়াল বিংশ শুতাব্ধীর গোড়ার দিকে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 
এবং বিপিনচন্ত্র পালের রচনাতেই। বিংশ শতাব্দীতে পূর্বেকার জাতীয়তাবাদের 
একটা বিস্তার ঘটেছিল। রবীন্দ্রনাথের ভারতীয় আদর্শের বৃহৎ উপলৰি ক্রমেই আরও 
একটা বৃহত্তর লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। এই শতাব্দীর নৃতনতর যুগচিন্তা প্রকাশ 
পেয়েছে আন্তর্জাতিকতায় । সাহিত্যের দ্রিক দিয়ে বলা! যায় দ্বিতীয় দশক থেকেই এর 
প্রসার। প্রমথ চৌধুরী এবং তার সাহিত্য-শিষ্যরা অক্লুসরণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের 
এই সময়ের উদ্ধতিত 'চিন্তাধারাকে | 

বিপিনচন্্র কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর ন্বসমাজনিষ্ট জাতীয়তাবোধে অবিচল ছিলেন। 
বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথকেও এর সঙ্গে যুক্ত হতে দেখেছি। এই 
আন্দোলনের মূলে শুধুই রাজনীতি ছিল না, এতে ছিল বাংলার সাংস্কৃতিক বিচ্ছেদের 
দুশ্চিন্তা । সেইজন্য এর মধ্যে বাঙালীর সমগ্র সত্ব! যেন সাড়া দিয়েছিল। বাংলার 
নিজন্ব সংস্কৃতির চিন্তা! এবং ধ্যান এরই ভিতর দিয়ে বাঙা'নী চিত্কে অভিভূত করল। 
বিপিনচন্ত্র রাজনীতির ক্ষেত্রে বাংল! দেশকে মাত্র লক্ষ্য করেন নি, এ কথা সত্য। কিন্তু 
চিন্তার ক্ষেত্রে বাংল! দেশ এবং তার সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যে তার প্রত্যয় ছিল অক্ষুপ্ন। তিনি 
বাংলার বৈষ্কব ধর্মের প্রতি গভীরভাবে আৰুষ্ট হয়েছিলেন এবং এই বৈষ্ণব ধর্মকে তিনি 
শুধু ব্যক্তিগত ধর্মোপলব্ধির উপায় হিসাবেই গ্রহণ করেন নি, বৈষ্ণব ধর্মকে আধুনিক 
আদর্শের প্রতীক বূপেও বিশ্বাস করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র যেমন কৃষ্ণচরিত্রকে 
পৌরাণিক অলৌকিকতা। থেকে মুক্ত করে আধুনিক যুগের রুচি ও যুক্তিসঙ্গত 
মনৌভাবের উপযোগী করে নিয়েছিলেন, বিপিনচন্দ্র তেমনি বৈষ্ণবধর্মকে অনেকটা 
নৃতন আদর্শেই গ্রহণ করেছিলেন। বিপিনচন্ত্র যখন অবতারদের সমর্থন করেন তখন 
ধর্মবিশ্বাসের জন্য যতটা ন! হক বাস্তর্ব প্রয়োজনের জন্য তার চেয়ে কম সমর্থন 
করতেন না। নারায়ণ তার কাছে মানবতারই প্রতীকু। 


২০৮ চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্্ 


এরই ফলে বৈষবধর্ম এবং হিন্ধর্মের ত্চিন্তার দিকে তিনি আকুষ্ু হয়েছিলেন । 
মনে হয় ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাসের দিক দিয়ে ব্রাঙ্ধ হলেও হিন্দুধর্মের নিবিশেষ 
লজিকটাকে তিনি জাতীয় জীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছিলেন । এই দিক দিয়ে 
বঙ্কিমযুগের মনীষারই তিনি উত্তরাধিকারী । বিপিনচন্দ্রের মদীষাকে এইভাবে বুঝাতে 
পারলে বাংলার ভাবুক-সমাজে তীর স্থানটিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিংশ শতাব্দীর 
প্রথমদিকে যে ছুটি বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি প্রধান হয়ে ওঠে, তাদের মধ্যে বিপিনচন্দ্রকে 
সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, চিত্তরঞ্জন দাশ, পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায় এবং গিরিজাশঙ্কর 
রায় চৌধুরীর পক্ষেই স্থাপন করা যায়। রবীন্দ্রনাথকে পুরোধা করে যে ব্যক্তিত্বতন্থ্যবাদী 
প্রবন্ধধারার উদ্ভব হল বিপিনচন্দ্র ছিলেন তার প্রতিপক্ষ ৷ বিপিনচন্ত্র দেশ এবং জাতির 
প্রকৃতির উপর ভিত্তি করেই ফঈীড়িয়েছিলেন, এবং এটা খানিকটা! আ'সক্তিতে দীড়িয়ে 
গিয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রবন্ধরীতির আর একটা বৈশিষ্ট্য যেটা তার রচনার 
মধ্যে প্রকাশ পেল সেটা হচ্ছে বক্তব্য এবং ভাষার অলঙ্কারহীনতা। ভাষার শিল্পকলা 
ছিল তার কাছে অপ্রধান। রবীন্দ্রনাথ বাংলা গদ্যভাষা-প্রকৃতিতে পরিবর্তন 
এনেছিলেন। ভাষাকে শুধু অর্থের ভার বহন করতে না! । দিয়ে ব্যঞ্জনার ধর্মও তাতে 
এনে দিলেন। এই পরিবর্তন অনেকেরই পছন্দ হয় নি | গদ্যের কাজ যে তথ্য এবং 
যুক্তির দ্যর্থহীন বক্তব্যকেই প্রকাশ করা, এ বিষয়ে তীদের সন্দেহ ছিল না। বস্তত 
রবীন্দ্রনাথ গদ্যের মধ্যে ব্যক্তিগত দুষ্টি-বৈচিত্র্যের সুচনা করলেন, আপন করিসত্তার 
প্রবল নির্দেশকে তিনি অমান্য করতে পারেন নি। 'বঙ্গভাষার লেখক" গ্রন্থে 
রবীন্দ্রনাথ জীবনদেবতার উল্লেখ করার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিবাদের একটা 
ঝড় বয়ে যায়। বিপিনচন্ত্র রবীন্দ্রাহিত্যে অস্পষ্টতা, বাস্তবহীনতা, জীবনবিমুখতার 
অভিযোগ করে একটি বড়ো! প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন; রবীন্দ্রজীবনীকার শ্রীযুক্ত 
প্রভাতকুম।র মুখোপাধ্যায় তার সম্বন্ধে বলেছেন__ 

“বিপিনচন্দ্র সাহিত্যের দিক দিয়া রবীন্দ্রনাথকে দেখেন নাই; তিনি তাহার 
জীবনকে ও সাহিত্যকে মিলাইয়া পড়িতে গিয়াছিলেন এবং জীবনের এমন সকল 
ঘটনার দিক দিয়! বিচারে প্রবৃত্ত হন, যাহার সঙ্গে সাহিত্যের কোন যোগ নাই।” 

সত্য সত্যই বিপিনচন্ত্র জীবন এবং সাহিত্যকে মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথের আলোচনা 
করতে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রোশের কলে তার প্রতিকূল 
সিদ্ধান্তে আসবার জন্যই বিপিনচন্দ্র এই পদ্ধতিকে প্রয়োগ করেছিলেন, এ কথা অবশ্য 
মেনে নেওয়। শক্ত । বিপিনচন্ের প্রবন্ধরচনার এটাই ছিল পদ্ধতি। গরিতকথা' 
বইটিতে তিনি যে কয়জনের জীবনী আলোচন| করেছেন সবকটিতেই তিনি এই পদ্ধতি 


বিপিনচন্দ্র পাল ২০৯ 


অবলম্বন করেছেন। অবশ্য একথা বলা যেতে পারে, সমীজ-নেতাদের জীবনীর 
আলোচনায় এই পদ্ধতি-ই বাঞ্ছনীয় কারণ তাদের কচেষ্টা বৃহত্তর জাতীয় জীবনের সঙ্গে 
জড়িত। সাহিত্য-বিচারেরও কি এই নীতিই হওয়া উচিত? 

ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য-আলোচনা-প্রসঙ্ষে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, “কবির কবিত্ব বৃঝিয়া 
লাভ আছে ফন্দেহ নাই, কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর 
লাভ ।” বষ্ষিমচন্দ্রের এই সুত্রটি আধুনিক সাহিত্য-সমালোচনাতে জীবন ও সাহিত্যের 
যোগকে ঘনিষ্ঠ করে তুলেছে । এই মনোভাবটিকে উনবিংশ শতাব্দীর সামগ্রিক দৃষ্টিরই 
ফল বলা যেতে পারে। স্পষ্ট প্রত্যক্ষ বস্তআশ্রয্মী যুক্তিবাদী জীবন-নীতির প্রভাবে 
সাহিত্যের এই আদর্শও গড়ে উঠেছিল। কাব্যস্থষ্টির প্রেরণাস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ যখন 
জীবনদেবতার উল্লেখ করেছিলেন, তখন অনেকে উপহাস করেছিলেন । কিন্তু বিপিন- 
চন্দ্র “জেলের খাতাণ্য লিখেছেন-_ 

“ইহ! অসংখ্যবার উপলব্ধি করিয়াছি ষে কে যেন অন্তরদ্গ হইতে আমার লেখনী বা 
রসনাকে অবলম্বন করিয়া আমাকে অদ্ভূত সতা শিক্ষু। দিতেছেন ।” 

তার এই উপলব্ধির মৃধ্যে মিস্টিসিজম্‌ অবশ্যই আছে, তবে রবীন্দ্রনাথের জীবন- 
দেবতা-বাদের সঙ্গে প্রভেদ কি? প্রভেদ সম্ভবত এইটুকুই যে, রবীন্দ্রনাথের কাব্য 
পাঠক্ষের উদ্দেশ্যে রচিত আর বিপিনচন্দ্রের অদৃশ্য শক্তি তাঁর ধর্মসাধনার বিষয় । 
মানুষের সঙ্গে যেখানে মানুষের ফেঁগ, সেখানে প্রত্যক্ষতা এবং বাস্তববোধ থাক। চাই । 
সমষ্টি-কল্যাণই জীবনের পরম লক্ষ্য । জীবনকে বুঝতে গেলে এই বস্তগ্রাহ্া সামাজিক 
দিক্‌ দিয়েই বুঝতে হবে। বিপিনচন্দ্রের প্রবন্ধের মধ্যে একটা কঠিন যুক্তিবাদিতা 
আছে, যা অবশ্য গণিতের বা! দর্শনের নয়। জীবনকে কল্যাণপ্রতিষ্ঠ করবার অদম্য 
বাসনার ফলে ইতিহাসের সংকেতকে বুঝবার চেষ্টা থেকেই তার এই ঘুক্তিবাদিতার 
উদ্ভব। তাই বিপিনচন্র্রের চিন্তা 80908০6 ব! 0,০০160০91 নয়। তার যা কিছু 
চিন্তা সমাজদর্শন নিয়েই । সে-সমাজ বাংলারই সযাজ। ইতিহাস-বোধ এই চিন্তায় 
প্রবল। আধুনিক বাঙালী সমাজের ধর্গত নীতিগত এবং আদর্শগত লক্ষণগুলিকে 
তিনি নিপুণভাবে বিষ্লেষণ করেছেন। এ দিকে এমন একটা সহজাত আনন্দ ও তৃপ্তি 
তিনি বোধ করতেন যে কখনও কখনও মূল আলোচ্য. থেকে সরে গিয়েও সেই 
ইতিহাসকে তিনি অনুসরণ করতে ভালোবাসতেন । 

এইসব আলোচনায় জাতীয় প্রকৃতিতে একটা অবিচল বিশ্বাস ধ্বনিত হয়েছে । 
যুরোগীয় সভ্যতা৷ থেকে প্রাপ্ত ভাবগুলি তিনি জাতীয় প্রকৃতির কষ্টিপাথয়ে যাচাই করে 
নিতে চেয়েছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি ইতিহাসের জ্পলোচন| করেছেন, ততক্ষণ তার 
বহ্কিম-১৪ 


২১০ চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র 


মনীষা! অসামান্য বলেই মনে হবে। কিন্তু সমাজের ক্ষেত্রে তার উপযোগিতা এবং 
প্রয়োগের প্রসঙ্গ যখন এসেছে তখন এক অদ্ভুত দ্বন্দ আসে । ষুরোপীর চিন্তার যুক্তিবাদ, 
ব্যক্তিস্বাতন্ত্যবাদ তাকে অনেক দিক্‌ দিয়ে মুগ্ধ করে। নবযুগের বাংলা-গঠনে ব্যক্তি- 
স্বাভন্্রাপৃর্ণ ভাবসম্পদের দান যে অপরিসীম সে-কথা তিনি বিশ্বাস করেন-__ 

“বৃটিশ ভারতের অন্য কোনো প্রদেশে যখন ব্যক্তিগত বা রাষ্্রীয় স্বাধীনতার 
আকাঙ্ষা সধশর হয় নাই, বাঙালী তখনও এই মুক্তিমন্ত্রসাধনে নিযুক্ত ছিল। আর এই 
জন্যই বাংলার স্বাধীনতার আদর্শের পুর্ণতা৷ ও সজীবতা! বাঙালীর স্বাদেশিকতার ধর্ম- 
প্রাণতা ও একনিষ্ঠতা এবং বাংলার রাস্ত্রীয় জীবনের শুদ্ধি ও শুদ্ধতা এ সকল এ পর্যস্ত 
ভারতের অন্য কোনে! প্রদেশে দেখা যায় নাই ।”. 

অথচ বাঙালী সমাজের ধর্মগত এবং স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা এবং তার 
সম্পর্কে একটা! গববোধ বিপিনচন্দ্রের মনীষার আর-একটি লক্ষণ। এই দ্বন্দের 
মীমাংসার চেষ্টা আধুনিক বাংলার চিন্তাশীল প্রবন্ধকারদেরই একটি লক্ষা ছিল। 
অনেকেই বিভিন্ন উপায়ে এই চেষ্টা করেছেন; বিপিনচন্দ্রও করেছিলেন। তিনি 
কর্মক্ষেত্রে যতখানি অগ্রযনর হতে পেরেছিলেন, ভাব ব চিন্তার ক্ষেত্রে ততখানি অগ্রসর 
হন নি। তার রচিত গন্পগুলি গল্প হিনাবে ষে সম্পূর্ণ সার্থক হরেছে তা৷ বল! না গেলেও 
সেখানেও এই ছন্দসংশয়-চিহ্ন ফুটে উঠেছিল । রবীন্দ্রনাথের 'দ্রীর পত্রের উত্তরে তিনি 
যে “মুণালের উত্তর রচনা করেছিলেন, তাতে স্বাভাবিক ঘটনার পরিবর্তে একট! কল্পিত 
এবং কৃত্রিম পরিস্থিতিতে মৃণালকে স্থাপন করে প্রাটীন পারিবারিক প্রথা এবং 
সামাজিক আদর্শের প্রতি অঙ্গরাগই প্রাকাশ করেছিলেন । গল্প হিসাবে তার “সত্য- 
মিথ্যা” সার্থক হয় নি, তার প্রধান কারণই ছিল তত্প্রবণতা। | প্রবন্ধ রচনাতেই ছিল 
তার সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বের যথার্থ মুক্তি। এব্‌ং এতেই বাংলা সাহিত্যের প্রধানদের 
মধ্যে তীর স্থান নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছে । 


রামেন্দ্রনুন্নর ত্রবেদী 


রামেক্্্ন্দর ত্রিবেদী সেই সব সাহিত্যিকের অন্যতম ধার! শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে থাকেন 
কিন্ত পঠিত হন না। প্রাচীন অনেক লেখকই এই শ্রেণীভুক্ত হলেও রামেন্দরন্ন্দর 
এদ্রে মধ্যে স্বতন্ত্র। ক্লাসিক নামে অভিহিত সেই সব লেখক কাব্য বা উপন্যাস 
রঢন! করে পরবর্তাঁ যুগরুচির কাছে উপেক্ষিত হয়ে যান। রামেন্ত্রনুন্দর সেই শ্রেণীর 
লেখক নন। প্রনম্বপাঠকের সংখ্যা এমনিতেই কম, তার উপর রামেন্দ্রস্ন্দর বিজ্ঞান 
'ও দর্শন নিয়ে প্রধানত ব্যাপূত ছিলেন, সুতরাং তীর পাঠকের সংখ্যা আরো কম। তবু 
তার সঙ্বন্ধে বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, অপেক্ষাকৃত স্বপ্পপঠিত হলেও তার 
খ্যাতি এবং তার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ প্রায় সকল শ্রেণীর পাঠকের মধ্যে এ যুগেও অক্ষুণ্ন । 
অনেক প্ররদ্ধলেখকই পরবর্তীকালে শ্রদ্ধীবোধকে 'মানভাবে জাগিয়ে রাখতে পারেন 
না। চিন্তামূল্যের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এদের সম্বন্ধে উৎসাহ অনেকটা নিশ্রভ হয়ে 
আসে। কিন্ত শ্রেষ্ট প্রবন্ধকার হিসাবে রামেত্ত্রহুন্দর আজও সকল শ্রেণীর পাঠকের 
কাছেই আদৃত হয়ে আসছেন যদিও তাঁর রচনার সঙ্গে পরিচয় তেমন অন্তরঙ্গ হয়ে 
উঠছে না। 

প্রবন্ধরচনাধ রামেক্দ্রন্ুন্দর মন দিয়েছিলেন বঙ্ষিমধূগে । প্রথম দিকে তার রচনার 
বিষয় ছিল শুধুই বিজ্ঞান । বঙ্ষিমচন্দরের মৃত্যুর পর ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে নবজীবন” “সাধনা; 
“দাসী” প্রভৃতি পত্রিকার প্রবন্ধগুলি সংকলন করে তিনি প্রকৃতি” নামে প্রকাশ করেন । 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারা ষখন বাংলার শিক্ষিত সমাজে 
সক্রিয়, রামেন্দ্রহ্ন্দরও সেই সময়ে বৈজ্ঞানিক ওঁৎস্ুক্যকে খানিকট! বিষয়ান্তরে নিবিষ্ট 
করলেন; দেশ জাতি সমাজ সাহিত্য নিয়ে প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ করলেন এবং তার 
অন্ধবৃত্তি চলে নবপধীয় বঙ্গদর্শনের যুগেও । এই রচনাগুলির মধ্যে বারোটি প্রবন্ধ নিয়ে 
তার মৃত্যুর পর “নানা কথা” নামে গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই লেখাগুলির বেশির ভাগই 
সাময়িক সমস্যা ও প্রেরণা নিয়ে রচিত। যদিও এদের মধ্যে যে বক্তব্য ও আদর্শবাদ 
প্রকাশ পেয়েছে, ত' সাময়িককে অতিক্রম করেই গিয়েছে । রবীন্দ্রনাথের “সমাজ ব৷ 
'রাজাপ্রজা'র প্রবন্ধের সঙ্গে এদিক থেকে এদের তুলনা চলে । এর পর আরও নিধিশেষ 
বিষয়ের দিকে তিনি মন দিয়েছিলেন। অবশ্য “কৃর্মকথা"র গ্রস্থাকারে প্রকাশকাল 
অনেক পরে ( ১৯১৪ ) হলে) প্রবন্ধগুলি প্রায় একই কালে লেখ! হয়েছিল। “বিচিত্র 


২১২ চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র 


জগৎ-এর রচনাগুলি অবশ্য ত্রিবেদী মহাশয়ের জীবনের শেষ কয়েক বৎসরে লেখা. 
এবং মৃত্যুর পর গ্রন্থভৃক্ত । কর্মকথা"় তিনি মানবজীবনের অর্থ সন্ধান করেছেন আর 
“বিচিত্র জগতে” বিশেষ করে তত্বচিন্তার দিকেই আকষ্ট হয়েছিলেন । প্রথম বইটিতে 
রামেন্্ঙথন্দর প্রাচীন ভারতীয় কর্মবাঁদকে কেন্দ্র করে পাশ্চাত্য সমাজতাত্বিকদের 
বৈজ্ঞানিক যুক্তির পথে ম!ন্ব-অন্তিত্বের ব্যাখ্যা করেছিলেন; দ্বিতীয় বইতে আছে 
বিশুদ্ধ জ্ঞানের পথে বিজ্ঞ/ন ও বেদান্ত মিলিয়ে জগতের এক বলিষ্ঠ ব্যাখ্যা] । রামেন্দ্র 
সুন্দরের চিন্তাধারার পরিধেশটি তাৎ্পর্যপুর্ণ। উনবিংশ শতাব্দীর বস্কিমযুগে বিশিষ্ট 
প্রকৃতির চিন্ত! থেকে বিংশ শতাব্দীর নতুনতর চিন্তার যুগে এসে তিনি পৌছেছিলেন। 
এই ছুই শতাব্দীর কেন্দ্রীয় জীবনদর্শনের মধ্যে যেমূন ধারাবাহিকতা! আছে, তেমনই 
পার্থক্যও আছে। রামেত্্রহন্দরের মনীষা! এই দুই যুগের সত্যকে কি ভাবে স্বীকার 
করে নিন্নেছিল, সেটা এক পরম কৌতুহলপুর্ণ পর্যালোচনার বিষয়। 

আচাধ কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলেছেন, প্রথম জীবনে রামেন্্ন্বন্দর নাকি নাস্তিক 
ছিলেন । এটা কিছু বিস্ময়ের নর ; উনবিংশ শতাব্দীর অনেক মনীষীই নান্তিক্যবাদ 
দিয়ে মনোজীবনের যাত্রা শু করেছিলেন । শেষ পরিণাম যাই হক নাস্তিক্যবাদের 
আঘাতে যে-বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি টলে ওঠে না__সে-বিশ্বাস জড়তারই নামান্তর । 
পূর্বাগত সংস্কার ও অভ্যাসের দ্বারা অন্ধের মতো চালিত হওয়া গৌরবজনক কিনা 
জানি না, তবে এটা! ঠিক যে যার মনে প্রশ্ন জাগে নি, নতুন কিছুকে গ্রহণ করবার জন্য 
তার মনও প্রস্তত হয় নি। নতুন অর্থে শুধুই পূর্বাপরহীন অভিনবত্ব নয়, পূর্বাগত 
কোনো ঘূলামানই হতো প্রশ্নের আঘাত সহ্য করে নবীন শক্তিতে সমুজ্জল হরে দেখা 
দিতে পারে। আধুনিক বাঙালীর ইতিহাসে এই প্রশ্নের আঘাত বড়ো কঠিন হয়ে 
পড়েছিল। নব্যবঙ্গের আন্দোলনের সময় থেকেই এর স্ত্রপাত। ডিরোজিওর 
যুগের দ্বাধীন বিচারশক্তিতে সমাজের পুরনো মূল্যমান অস্বীকুত হতে হ্বাচ্ছিল। তরুণ 
যুবকদল নাস্তিক্যবাদের প্রভাবে পড়েছিল যদিও এদের মধ্যে অনেকেই কোনো! না 
কোনো ধর্মবিখাসে ফিরে এসেছিল। এ যুগের সংশয় এবং অবিশ্বাস থেকে বাংলা- 
দেশের আধ্যাত্মিক জগতে ঘটেছে অনেক রকমের অগ্ন্যৎপাত। নতুন ধর্মমতের 
প্রসার, পজিটিভিজম ইউটিলিটারিয়ানিজমের উদ্ভব, সমাজকল্যাণমূলক কাঁজে আত্মমগ্ন 
হয়ে জীবনরহস্যের বৃথা অন্ুধ্যান থেকে মুক্তির ৮০০০৪০০৪ শ'তাব্দীর ইতিহাস 
এসব নান! কীতিিকলরবে পূর্ণ । 

কিন্তু এসব ঘটনাকে পুরোপুরি নাস্তিক্যবাদেরই ফল বলা কি সংগত ? যে আর্থ 
নয়ায়িক নাস্তিক সেই অর্থে এ যুগে নাস্তিক্যবাদ ছিল না। আচার অনুষ্ঠান রীতি- 


রামেক্্রন্নন্দর ত্রিবেদী ২১৩ 


নীতি শাসন্্ধর্মের উপযোগিতায় বিশ্বাস হাস পেলেও সেটা বিশেষ এক সমাজের মাত্র, 
পক্ষান্তরে নিখিল মানবসমাজের প্রতি কর্তব্যবোধ জাগ্রত হয়ে উঠল। সত্যকার, 
নাস্তিক যিনি তিনি মানুষের বিচরণৃযোগ্য চিন্তা এবং কর্মের প্রয়োজনবোধকে অতিত্রয় 

করে যান। মেরে বিথী এলে ঈশ্র-পতযি্ট ক্মভারকে ভুলে নিতে হয়, তাকে 
তারা অবিশ্বাস করতে থাকে। নব্যবঙ্গের কেউ কেউ হয়তো ঈশ্বরে বিশ্বাম হারিয়েছিল 
কিন্তু দেশ ও সমাজের প্রতি বন্ধনকে তারা অস্বীকার করতে পারে.নি। যে বিশিষ্ট 
জীবনযাপনের ভিতর দিয়ে ঈশ্বরনির্ভরশীলতা এতকাল ধরে চলে আসছিল, সেই 
জীবনকেই যখন গ্রহণ করা গেল না, তখন তারই সঙ্গে হয়তে। ঈশ্বরধারণাতেও কিছু 
শৈথিল্য ঘটে থাকতে পারে । তার অর্থ এই নয় যে ঈশ্বরকেই তারা অস্বীকার করতে 
চেয়েছে । ঈশ্বরকে তারা নতুন “করে উপলব্ধি করতে চেয়েছে, যে ঈশ্বর আচার ও 
শান্ত্ান্থগত্যের জালে রক্তকরবীর রাজার মতো! বন্দী নন, যিনি গণ্তিমুক্ত মানুষের মধ্যে 


্বয়ং-প্রকীশিত। হৃদয় একট! কিছুকে বিশ্বাস. করতে চায়_ পুরনো সমাজকে নুয়, 


ছাততিবাবাদ। 

বন্ধিমচন্তের, সন্বন্ধেও শোনা যায় প্রথম ' জীবনে তিনিও নাকি নাস্তিক 
হয়ে পড়েছিলেন। তীর মনোজীবনের ইতিহাস তিনি দিয়েছেন ধর্মতত্বে। 
“এ জীবন নিয়ে কি করব” অতি তরুণ বয়স থেকেই নাকি তার এই জিজ্ঞাসার উদয় 
হয়। এই প্রশ্ন ধর্মসাধকরদের মধ্যে এক অর্থে চিরকালই দেখা! দিয়াছে বটে, কিন্তু 
বঙ্কিমের মধ্যে সেই অর্থে এই জিজ্ঞাসা আসে নি। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনকাহিনী পড়লেই 
তা বোঝা যায়। বুদ্ধের মতো জীবনের নিরর৫থকতার কথা তার মনে আসে নি। জীবনকে 
ঠিক কোন কাজে প্রযুক্ত করা যায়, এটাই ছিল তার জিজ্ঞাসা । বস্কিমচন্দ্রের মধ্যে এই 
প্রশ্ন» যত গভীর উৎকঠ্ঠ। নিয়ে দেখা দিয়েছিল, নব্যবঙ্গের মধ্যে সেরকম ভাবে দেখা 
দেয় নি। তারা আবেগবশে প্রাচীনকে অস্বীকার করেছিল এবং নতুন জীবন-নীতিকে 
প্রশ্ন না করে সহজ ভাবেই অন্ুুনরণ করেছিল। ইতিহাস রাজনীতি সমাজনীতি এবং 
বৈজ্ঞানিক শাস্ত্র দিয়ে জীবন সম্পর্কে একটা ধারণ তার। গড়ে নিয়েছিল মাত্র । এই সব 
মুরোগীয় বিজ্ঞান-শাস্ত্রকে তারা ভালোভাবেই চর্চা করেছিল। কিন্ত এ সবই ছিল 
বাইরের ব্যাপার । জীবনের রহস্য আরও গভীর । মান্গষের কলাণ করব-_এ একট 
নতুন আদর্শ কিন্তু মহৎ হলেও এও অন্ধতাঁ, যতক্ষণ “কেন করব' এই উত্তরটিকে অন্তরের 
মধ্যে উপলব্ধি করতে না পারছি। সেই উত্তরটি না' পাওয়া পর্যন্ত এই কল্যাণকর্মও 
প্রাণহীন আচার মাব্র। বুদ্ধের নীতিবাঁক্য বা খ্রীস্টের উপদেশ একটা কোনো মহত্তর 


২১৪ চিন্তানায়ক বঙ্থিমচন্তর 


আধ্যাত্মিক লক্ষ্যের জন্য। সেটা ব্যক্তিরই আত্মিক স্বার্থে। বঙ্কিমের, প্রশ্ন অন্য 
রকম। ধর্মতত্বে বঙ্ষিমচন্দ্র এই “কেন'র উত্তর দিয়েছেন, তাতে ব্যক্থিত্ব-ধর্ম রক্ষা 
করেও আধ্যাত্তিক স্বার্থকে ক গৌণ করে সমাজাভিমুখিতাকে বড়ো করে দেখানো! 
হয়েছে। দুধ5550059০ ৪] ৫£০.কে বঙ্কিমচন্ 1800191€ ০০. দত ০'তে পরিণত করেছেন । 
রামেন্দরহন্দরের ২ মননগাধনা, এই পরিবর্তনের এক চমৎকার, সিদ্ি.। 

রামেন্ন্দরের চিন্তাশক্তির জাগরণ এই! যুগে বিশেষত ধর্মতত্বের যুগে । তার 
পরবর্তী রচনায় ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা আছে। মানব-অস্তিত্বকে 
নানাভাবে বোঝবার উম আছে । প্রথম দিকের রচনায় তার সেই চেষ্টার পরিচয় 
বিশেষ পাওয়! যায় না। এই সময় তিনি বিজ্ঞান বিষয়ে প্রবন্ধ লিখছেন মাত্র । যুক্তির 
শৃঙ্খলা রচনা করবার কৌশল তিনি এই সময়েই আযূত্ত করেছেন। শোনা যায় কালী- 
প্রসন্ন ঘোষের ভাষায় প্রথমে তিনি আকুষ্ট হয়েছিলেন ।* কিন্তু অবিলম্বেই বুঝলেন এ 
দিয়ে তার কাজ হবে না। তার দরকার স্বচ্ছ খজু আবেগবজিত ভাষা । সেই ভাধা 
ছিল বঙ্ধিমচন্দ্রের | অক্ষয়চন্দ্র সরকার-সম্পাদিত 'নবজীবন"-এ রামেন্ত্রস্ন্দর প্রথম রচনা 
পাঠিয়েছিলেন। “সম্পাদকের ছুরিকাঘাতে ক্ষতবিক্ষত” হয়ে সেই রচনাটি প্রকাশিত 
হল। র'মেন্ত্রন্দর বলেছেন, এতে তিনি উপরুতই হচ্গেছিলেন। সম্পাদক লেখকের 
উস্কাসকে সংযত করেছিলেন । শিক্ষানবিশি যুগে রামেক্তরনন্দর আর-একটা বেশিষ্ট্ 
আয়ত্ত করেছিলেন, বিজ্ঞানের ঘযুক্তিশঙ্খলার সর্বব্যাপিতায় বিশ্বাস । দর্শন বা ধর্ম-বিষয়ক 
আলোচনাতেও যিসটিসিজ্মকে কি করে বর্জন করতে হয় সেই শিক্ষার দৃঢ় ভিত্তি 
তিনি পেয়েছিলেন এই যুগে । রামেন্ত্রস্বন্দরের চেয়ে ছু বছরের বড়ো যোগেশচন্ত্র রায় 
বিদ্যানিধি বলেন, পুনরুক্তি দোষ তার প্রবন্ধের ত্রুটি | 

“একবার তাহার সহিত এ বিষয়ে আমার কথোপকথন হইয়াছিল । তিনি বলিয়া- 
ছিলেন “পুনঃপুনঃ না বলিলে, নানাভাবে না বলিলে পাঠকের চিত্তে জ্ঞাতবা তথ্য 
অঙ্কিত হয় না1৮ এ বিষয়ে আমি তাহার সহিত একমত হইতে পারি নাই। আমি 
মনে করি তাহার অন্ুহ্ুত পন্থায় পাঠকের চিত্তে জ্ঞাতব্য তথ্য স্থনিরিষ্টভাবে অঙ্কিত 
হয় না।?১ 

রামেন্দ্রন্নন্রের রচনায় বক্তব্যের বিস্তার আছে, এ কথা! যথার্থ কিন্তু “'জাতবা তথ্য ' 
সুনির্দিষ্টভাবে অস্কিত হর্ন না” এ কথাট! সকলে হয়তে। স্বীকার করবেন না। তবে 
কালীপ্রসন্ন ঘোষের অলংরুত উচ্ছাস বাদ দিয়ে ভাষাকে বিস্তারিত করবার আলোচনা" 
ভঙ্গি তিনি গোড়া থেকেই অনুসরণ করে এসেছেন। রামেন্্রনুন্দরের স্টাইল স্বঙ্লাক্ষন 

১ বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আবাঢ় ১৩৬৭ “রামেন্ত্রহুন্দ্র ভ্রিবেদী” পৃ ১৮১ 


রামেন্্ন্দর ত্রিবেদী হিং 
গাঢ়বদ্ধ (09:52 ) নয়। সম্ভবত বিজ্ঞানের প্রবন্ধকে অতটা সংযত না করাতেই রচনায় 
সাহিত্যগ্ুণ আস! সম্ভব হয়েছিল। বঙ্ছিমচন্ত্রের প্রবন্ধ পুনরুক্তি-দোষবঞ্জিত পরিমিত 
ভাষাসম্পন্ন, যদিও যুক্তিবাদিতার দিক্‌ দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ও রামেন্দ্রন্নন্দর সগোত্র | বস্ধিম- 
চন্দ্রের ধর্মতত্বের আলোচনাতে কোথাও অলৌকিকতার প্রশ্রয় নেই। ধর্মের উপলব্ধি 
যদি হয় প্রত্যক্ষ কার্ধকারণের জগতের বাইরে, তবে সে-ধর্ম সকলের সাধ্য হবে কি 
করে? সেইজনাই বঙ্কিম ধর্মকে র্যাশনালাইজ' করতে গিয়ে প্রথর যুক্তিকে 
অবলম্বন করেছিলেন । বঞ্ধিম বৈজ্ঞাপিক প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন বটে, কিন্তু সেগুলি 
ছিল বালক-পাঠোপযোগী । বিশিষ্ট অর্থে তিনি বৈজ্ঞানিক ছিলেন না। বঙ্কিমচন্দ্র 
রামেক্রন্নন্দরের ঘুক্তিবার্দিতার মধ্যে বড়ো! পার্থক্য এই যে প্রথমোক্ত জন শেষের দিকের 
রচনায় হয়েছিলেন র্যাশনালিস্ট ননবাদী আর দ্বিতীয়জন আগাগোড়াই দিলেন 
অভিজ্ঞতাবাদী এমপিরিসিস্ট ৷ রামেন্দ্রন্ুন্দর বিজ্ঞানের ছাত্র এবং অধাপক। কিন্তু 
তার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি সংকীর্ণ ছিল না। বাল্যকাল থেকেই তিনি নানা বিষয় পড়তে 
ভালোবাসতেন। বিপিনবিহারী গুপ্ত বলেছেন, তিনি ইতিহাস পড়তে ভালো- 
বাসতেন। এন্টাস পরীক্ষা দেবার আগেই তিনি গ্রীন হিউম গীবন রচিত বড়ো! বড়ো 
ইতিহাস পড়ে ফেলেছিলেন । ইতিহাস- প্রীতিষ় দিক্‌ দিয়ে বস্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তার 
সাদৃশ্য গভীর । রামেন্্হন্দরের যৌবনের রচনায় (১৮৯০-১৯১০ ) সমাজ জাতি শিক্ষা 
ইত্যাদি বিষয়ের ভাবনাই বড়ো। “নানা কথা"য় তীর মৃত্যুর পর এগুলি সংকলিত 
হয়েছে। পাঠকমাত্রই লক্ষা কুরবেন এই প্রবন্ধগুলির বক্তব্য কী গভীর ইতিহাস- 
জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। কোনো কোনো প্রবন্ধে যেমন "রাই ও নেশন” এ মূল 
বক্তব্যটিই ইতিহাসের ব্যাখ্যা । যদ্দিও পরে দর্শন বিজ্ঞান এবং সংস্কৃতি ব্যাখ্যাতেই 
রামেন্রঙ্থন্দর পরিপূর্ণ মনোযোগী হয়েছিলেন, কিন্তু জ্ঞান বস্তটা যে তার কাছে নিছক 
৪50080€ ছিল না, তার পাণ্ডিত্যের ইতিহাসভিত্তিকতাই তার প্রমাণ। 
রামেন্্রহনন্দরের যুক্তিবাদিতার প্রধান অবলম্বন ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর দুজন 
মনীষী, চার্লস ডারউইন এবং হাবার্ট ম্পেন্সার। এই দুই মনীষী ইউরোপে যেমন, 
আমাদের দেশেও তেমনিই আলোড়ন এনেছিলেন। সেকালে নানা পত্রপত্রিকায় 
ডারউইনের বিবর্তনবাদের ব্যাখ্যা ও আলোচনা চললেও এক রামেন্রন্নন্দর ছাড়া 
বৌধহয় কেউ এই তত্বটিকে জীবনদর্শনের ক্ষেত্রে সেভাবে প্রয়োগ করেন নি। বঙ্ধিম- 
চন্দ্র মধ্যে ডারউইনের প্রভাব সেরকম দেখা যায় না। ডারউইনের প্রতিক্রিয়ায় 
পাশ্চাত্যে শ্রীষ্টান জগতে যে ধরনের আন্দোলন এসেছিল, সে ধরনের চাঞ্চল্য অন্য 
১ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত-সম্পাদিত “আচার্য রামেন্দ্সন্নর' (২ সং) পৃ ৭২ 


২১৬ চিন্তানায়ক বন্ছিমচন্তর 


কারণে আমাদের সমাজে হয়তো হয়েছিল, বক্ছিমচন্ত্র তার যথাযোগ্য সমাধানও চিন্তা 
করেছিলেন।১ কিন্তু সামাজিক বিবর্তনের প্রসঙ্গে তিনি কোমৎ এবং স্পেন্সারকে 
যতখানি গ্রহণ করেছেন ডারউইনকে ততখানি আমল দেওয়ার প্রয়োজন তিনি বৌধ 
করেন নি। কিন্তু ডারউইনের তত্ব সম্পর্কে বাট্রণণ্ড রাসেল যদিও বলেন+, 

নিড 91061010190 11) 55176 16521 0001 006 1)06101) ০0৫6 1)7001688 
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০06 61:70, 83 10 5921005 60 100, 60 10600102105 (51217012601 00217 15 
5217৮281620 010012105 19995 61826 10002761511 06 00106210191761012 
10101) 15 0006 500০2 0৫ 211 69015 0250 10, 01011095001010 000051:0 200. 
12০1117%. | 

তবু এ কথাও সত্য বিবর্তনবাদ মানুষের চিন্তাতে শৃঙ্খলা এনে দিয়েছে । বৈজ্ঞানিক 
রামেন্্রনন্দর স্বভাবতই এর দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হলেন। যোগ্যতমের 
উদ্র্তনের তত্বটি নানা! প্রসঙ্গেই রামেন্দ্রহন্দরের রচনায় এসে পড়েছে । তীর যা কিছু 
ব্যাখ্যা এই 'যোগ্যতা"কে নির্ণয় করতেই প্রযুক্ত হয়েছে । জীবন যে একটা সামঞ্রস্য 
স্থাপন” ম্পেন্সারের এই সংজ্ঞা রামেব্্রহুন্দরের চিন্তায় ডারউইনের পরিপূরক হিসাবে 
দেখা দিয়েছে । এই ছুই চিন্তান্ত্র আধুনিক মানুষকে সংশয়বাদ অথবা নান্তিক্যবাদের 
দিকে টেনে নিয়ে গেল। তরুণ রামেন্ুহুন্দর তখন পাশ্চাত্য শাস্ত্র অধায়নরত, তখন 
স্বভীবতই 'এই. সংশয়বাদ দেখা দিয়ে থাকবে। কৃষ্ণকমল ভট্রাচার্ধের মন্তব্যের তাৎপর্য 
এখানেই । বিবর্তনবাদকে তুচ্ছ করা যেমন তার পক্ষে সম্ভব ছিল না, তেমনি 
বিবর্তনবাদের সঙ্গে নীতিতত্বকে মেলানো ছিল একটা কঠিন সমস্যা । খুব সম্ভবত 
ন1)01095 [0ফ1০সর 717৮9186801) 6710 12/1605 তাকে এ বিষয়ে কিছু সাহায্য 
করে থাকবে। 

রামেত্্রহন্দর সংশয়বাদীই হোন অথবা নাস্তিক্যবাদীই হোন, এই সংশয় যে শূন্যতা 
নয় এ কথা৷ বোঝা দরকার । যদিও তিনি বিদ্যাসাগর বা কেশবচজ্জের মতো কর্মী পুরুষ 
ছিলেন না তবু সমাজ-কল্যাণের ভাবনা! তার জ্ঞানের উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করেছিল। 
“নানা কথা'র রচনাগুলি নানা সাময়িক সমস্যা নিয়ে রচিত। সমাজ-ভাবনার দিক 
দিয়ে বস্ধিমচন্দ্রের সঙ্গে তার মিল থাকলেও বঙ্কিমচন্দ্র যেমন একটা নতুন দর্শন গড়ে 
তুলেছিলেন রামেন্রনুন্দর তা করতে যান নি, এমন কি পরবর্তাকালের 'কর্মকথা” নামে 


১ “বহ্িমচন্ত্র ও পাশ্চাত্য মনীষা” অধ্যায় দ্রষ্টব্য 
২ 1361005100 0088011, 71178186557 076 7,000 নাম-প্রবন্ধ ভুষ্টব্য 


রামেন্দ্রনুন্দর ত্রিবেদী ২১৭ 


অতি গভীর প্রবন্ধধারা-রচনার সময়েও নয়। বস্কিমচন্দ্র কর্মের উপর সবটুকু জোর 
দিয়েছিলেন, ধ্যান বা ভক্তির উপর ততটা দেন নি। কিন্ত কর্মের আদর্শকে তিনি 
যেভাবে কল্পনা! করেছিলেন, তাতে একটা! নতুন “সিস্থেটিক-ফিলজফি'র সুচনা হয়েছিল। 
রামেন্্মন্দরকে সবাই ব্যাখ্যাতাই বলেছেন, কোনে নতুন জীবননীতির শরষ্টা তিনি 
নন। 'কর্মকথা” কোনো নতুন সৃষ্টি নয় যদিও ব্যাখ্যার মধ্যে অভিনবত্ব আছে। সেই 
অভিনবত্ব এই যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের তথ্যচেতনার কিছুমাত্র বিকৃতি না ঘটিয়ে তাই 
দিয়ে তিনি জীবননীতিকে নির্ধারণ করেছিলেন । তার সমগ্র জীবনের মননপ্রয়াসের মূল 
উদ্দেশ্যটির কথ| তিনি নিজেই বলে গিয়েছেন । বিপিনবিহারী গুপ্ত লিখেছেন১__ 

“কলেজের অবসরকালে কথাপ্রসন্দে একবার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম 
ছান্দোগ্য উপনিষদে যে ঘোর আঙ্গিরস খধষির কথ! আছে, পুরাণে কিংবা অন্য কোথাও 
এ খষির নাম পাওয়! যায় কি? তিনি যে দেবকীনন্দন বান্থদেবকে অমৃতের আন্বাদ 
দিয়েছিলেন, সেই দেবকীনন্দন বান্থদেবের সঙ্গে গীতার বাস্থদেবের কোনো! সম্বন্ধ আছে 
কি? ত্রিবেদী মহাশয় উত্তর দিলেন--অন্য কোথাও তো ঘোর আঙ্গিরস খধির নামের 
উল্লেখ পাই নাই; তবে আমি কিন্তু এ দেবকীন্নন্দন বাস্থদেবের সঙ্গে গীতার ঘনিষ্ঠ 
সম্বন্ধ দেখাব |". একদিন এঁটে অবলম্বন করে [.6681105 ও [0:8115র মূল সুত্রে 
পৌছবার চেষ্টা করব 1, 

বিধি এবং নীতির সুত্র বোঝাবার জন্যই রামেক্রত্রন্দর কর্মকথার অপূর্ব প্রবন্ধগুলি 
লিখেছিলেন । ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব কোথায়, তার কর্ণের স্বাধীনতা কতখানি, সমাজকে 
স্বীকার করব কেন-_-এইসব সমস্যাই তার নিশেষ বিচার্ধ ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র এই ধরনের 
সমস্যা-চিন্তাতেই লিখেছিলেন ধর্মতত্ব, দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন কৃষ্ণচরিত্র ব্যাখ্যা করে। 
রামেন্ত্রনুন্দরও কল্পন! করেছিলেন কৃষ্ণচরিত্র অবলম্বন করে তিনি সিদ্ধান্তে পৌছবেন। 
কৃষ্চরিত্র সত্যই একটি রহস্যজনক চরিত্র । ভারতবর্ষের আরাধ্য এই চরিত্রটিতে বিধি 
এবং নীতির যে দ্বন্দ আছে তার মীমাংসাতেই আমাদেরই মনীষার একটি গৌরব । 


ইংরেজরা প্রথম এলে ইংরেজি শিক্ষার জন্য দেশে গভীর আগ্রহের সঞ্চার হয়েছিল । 
প্রাচীনপন্থী এবং নবীনপন্থী দুই সপ্প্রদায়ই ইংরেজি শিক্ষা পেতে চেয়েছে । এ বিয়য়ে 
যেটুকু সংশয় ছিল ১৮৩৫ই তার অবসান হল। ইংরেজি শিক্ষাকে স্থায়ী করল কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় । প্রথম দিকে এই শিক্ষাব্যবস্থায় দেশে যথেষ্ট আশা উদ্দীপনার স্কট 
হয়েছিল। একদিকে জ্ঞানের ভারে সমৃদ্ধ করল এই শিক্ষা! আর এক দিকে দেশে 
১ নলিনীরঞ্ন পণ্ডিত, “আচার্ধ রামেন্্রহুন্দর' (২ সং) 


২১৮ চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র 


কিছু জীবিকার সংস্থানও হল। কিন্তু জ্ঞানের দীপ্তি যতই আকর্ষক হুক নিত্যকার 
প্রয়োজনকে শেষ পর্যস্থ ভুলিয়ে রাখতে পারে না। গত শতাব্দীর শেষের দিকে 
নৈরাশ্যের স্থর প্রকট হয়ে উঠল। রামেন্্রন্ুন্দর বলেছেন» 

“তাহাদের অধিক্দিন গত হয় নাই। কিন্তু ইহার মধ্যেই বাছু প্রতিকূল মুখে 
ফিরিয়াছে। চারিদিকেই এখন হতাশের আক্ষেপ | বিলাতি বিদ্যা এ দেশে ফলিল 
না। প্রাচীনপন্থীরা বলিতেছেন, ইংরাজি শিথিয়া ছেলেগুলা কেবল সহবৎ বজিত 
হইতেছে, ধর্মজ্ঞানশূন্য 'হইতেছে, নাপ্ঠিক হইতেছে । রাজপুরুষের। বলিতেছেন, 
ইহার! কেবলই চাকরি চাহিতেছে ও চাকরি ন। পাইলে সংবাদপত্র বাহির করিয়! দেশ- 
মধ্যে অসন্তোষের বীজ ছড়াইতেছে 1, 

শিক্ষা সম্বন্ধে দেশে তখন আলোচনা আরম্ভ হয়ে গিয়েছে । শিক্ষাবিধির সংস্কার 
যে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, অনেকেই এ কথা বুঝতে পারছেন। পুথিগত ইংরেজি 
শিক্ষার উপর জোর না দিয়ে শিক্ষাকে মাতৃভাষার সাহায্যে হৃদয়গত করে তোলার 
দরকার হয়ে পড়েছে । ১২৯৯ সালের পৌব মাসের “সাধনা” পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ তার 
বিখ্যাত “শিক্ষার হেরকের” প্রব্ধ লেখেন । বঙ্কিমচন্দ্র গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 
আনন্দমোহন বস্থ রধীন্দ্রনাথের সঙ্গে একমত হয়ে তাকে পত্র দেন। শিক্ষা সম্বন্ধে 
বহ্কিমচন্দ্রের মূল তত্ব রামেন্দ্রচন্দর শীকার করে নিয়েছিলেন । বগ্গিমের ধর্মতত্ব বইটা 
শিক্ষার আদর্শ নিয়েই মূলত রচিত। শিক্ষা এমন হওয়া উচিত যাতে মানবিক বৃত্তি 
গুলির সামগস্যপূর্ণ স্ফুরণ ঘটে । এভানে বিকাশপ্রাপ্ত যা্গযই সমাঙ্গকে শক্তিশালী 
করবে। বঙ্কিমচন্দ্র 3801811286107এর পক্ষপাতী ছিলেন না।২ রামেন্্রস্ন্দর 
বন্কিমের মতান্বর্তা হয়ে লিখেছেনত্-- 

'উপরে যাহাকে লিবারাল এজ্কেশন বলিয়াছি সমগ্র চিত্তবৃত্তির সর্বাঙ্গীণ স্ফৃতি 
সাধনই বোধ করি উহার প্ররুত তাৎপর্য; এনং তাহাই যদি হয় তাহ! হইলে উহার 
বিরুদ্ধে বলিবার কিছুই থাকে নাঁ। আজকাল শান্ত্রবিশেষে বুৎপত্তি অর্থাৎ 
5980181158091এর একটা ধুয়া উঠিরাছে কিন্ধু একটা বিষয়ে সে বিষয়টা যতই গুরু 
হউক না একটা বিষয়ে আবদ্ধ থাঁকিলে সংকীর্ণতা ও একদেশদগ্লিতার প্রশ্রক্স হয় 
তাখাতে সন্দেহ নাই এবং একদেশদণিতা ও সংকীর্ণতা ব্যক্তিগত বলবৃদ্ধির পক্ষে যতই 

১ নানা কথা, “সামাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার" (১৩৬) পৃ ১৩*। রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধের 
পরিপূরক আর একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন “ব্যাধি ও প্রতিকার" ( ১৩০৮) 

২ ধর্মতত্ব, নবম অধ্যায়। 

৩ নানাকথা, অরণ্যে রোদন পৃ ১৫৯ 


রামেন্্রনুন্দর ত্রিবেদী ২১৯ 


অন্থকুল হউক না কেন সমস্ত জাতির সাধারণ শিক্ষায় উহা! জাতীয় বলবৃদ্ধির বা মন্ুষ্য- 
বৃদ্ধির অনুকূল হইতে পারে না।। 

এখানে তিনি সমগ্রভাবে জোর দিয়েছেন জাতিগঠনের উপর । অথচ ব্যক্তিত্ব 
স্ট্টিকেও অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করেন ন|১__ 

“যে ব্যক্তি যে পথে গেলে শক্তি সঞ্চয় করিতে পারিবে, তাহাকে সেই পথে যাইতে 
স্বাধীনতা দিলে তবেই সে যথাযথ শক্তিসঞ্চয়ের অবসর পাইবে ; নতুবা একটা কাল্পনিক 
সবাঙ্গসম্পূর্ণ আদর্শ খাড়া! করিয়া অন্ধ খঞ্জ মুক বধির সকলকেই নিজ নিজ স্বাভাবিক 
বিকৃতি ও হীনতা৷ হইতে মুক্ত করির! সেই আদর্শের গঠন দিতে গেলে অনর্থক পরিশ্রম 
ভিন্ন বিশেষ ফল লাভ হইবে না” , 

“ব্যক্তির জন্য সমাজ” এবং “সমাজের জন্য ব্যক্তি এই ছুই মতের পধালোচনা 
করতে গিয়ে রামেন্দ্রহন্দর বলেছেন২-_ 

ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক বিষস্ে দুইটা পরস্পর বিপরীত থিয়োরী প্রচলিত আছে। 
একটার ইংরাজি নাম 20119091157 ব্যক্তিতন্ত্রতা আর একটার নাম 50০18119700 
সমাজতন্ত্রতা! একদল বলেন ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ স্বাধট্রনভাবে ও স্বতত্ত্রভাবে স্ফুৃতিলাভ 
করিতে দাও ; সমাজের যেবব্যবস্থা ব্যক্তিগত স্ফৃতির অনুকুল তাহাই বজায় রাখ ; তবে 
কিনা সমাজ না থাঁকিলে ব্যক্তির উন্নতি নাই ; সেইজন্য সমাজ রাখিবার জন্য যতটুকু 
দরকার “সমাজের খাতিরে ব্যক্তিগত ব্বাতন্ত্রোর ততটুকু সঙ্কোচন কর। এই মতের 
একজন প্রসিদ্ধ প্রচারক স্বপ্রসিদ্ধ দীর্শনিক হাবাট ম্পেন্সার। অন্য পক্ষ বলেন যখন 
সমাজের কুশলের উপরেই ব্যক্তিগত কুশল সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত তখন সমাজের মঙ্গলার্থ 
ব্যক্তিকে আপনার স্বার্থ সম্পূর্ণ বিসর্জনের জনা সর্দদা প্রস্তত খাকিতে বইবে। তজ্জন্য 
ব্যক্তিকে সর্বতোভাবে সমাজের অধীন রাখিতে হইবে ।, 

এই বিপরীত মতের মধ্যে সামঞ্ধস্য করে রামেক্্রহুন্দর বলছেন২__ 

«কোন শিক্ষানীতি উৎকৃষ্ট এখন কি আর খুলিয়া বলা আবশ্যক? উহাই 
প্রকৃত শিক্ষানীতি যাহা প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার সমাজের তাহার রাষ্ট্রে 
্বার্থরক্ষণে সম্যকরূপে সমর্থ করে। সেই শিক্ষাই শিক্ষা যে শিক্ষা প্রত্যেক 
ব্যক্তির ব্যক্তিগত দৌর্ধল্য দূর করিয়া! প্রত্যেকের ব্যক্তিগত প্রবৃত্তির বলাধান করিয়া 
প্রত্যেকের ব্যক্তিগত শক্তির স্ফৃক্তি সাধন করিয়। তাহাকে সমাজের বা রাষ্ট্রের জন্য 
উপযোগী করে।” 


১ নানাকথা, অরণ্যে রোদন পু ১৬০ 
২ পূর্বোক্ত 


২২০ চিন্তানায়ক বস্কিমচন্ 


. ব্যক্তি ও সমাজ কোনোটাকেই লঘু না করলেও তীর ঝৌকটা সমাজুতন্ত্রের দিকেই 
এট বোঝা! যায়। রামেন্দরহন্দরের মতো বন্ুশ্রত মনীষী যিনি বিজ্ঞানের নৈর্যক্তিক 
সংস্কারমুক্ত শিক্ষা পেয়েছেন তার পক্ষে স্বাধীন চিন্তার প্রতি প্রবণতা থাকাই স্বাভাবিক। 
স্বাধীন চিন্তাই মানুষকে ব্যক্তিতন্ত্রবাদী ( 110151052115 )করে তোলে। রাষেন্দ্র- 
স্ন্দর কি এই প্রত্যাশার ব্যতিক্রম? উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দ্িকটায় সমষ্টির 
কল্যাণ-চিন্তাই সকলের সব উদ্যমের মূল ছিল। রামেক্রন্ন্বরও এই সমষ্টি-চিন্তা দ্বারাই 
চালিত হয়েছিলেন । কিন্তু এর মধ্যেও একটু লক্ষ্য করবার বিষয় আছে । রামেন্দ্র 
ন্ন্বরের উক্তি থেকেই বোঝা যায় সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে তিনি পার্থক্য করতে 
পারছেন না। এটা চিন্তার শৈথিল্য নম্ন। বস্তরতই প্রাচীন সমাজের শক্তি ক্ষয় হয়ে 
রাষ্ট্রের শক্তি বেড়ে চলেছে । সংকীর্ণ অর্থে স্বামাজিকতার চেয়ে জাতীয়তাবোধই 
আমাদের ইহচেতনার পুরোভাগে এসে দীড়াচ্ছে। সমষ্টিবৌধ অর্থে এখন সত্যই আর 
বিশেষ সম্প্রদায়-চেতনাকেই বোঝায় না। রাজনৈতিক চেতনার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই এটা 
ঘটেছে। ব্যক্তিতন্ত্র অর্থে অথরিটির নির্দেশমুক্ত মনম্বিতীকে বোঝালেও বৃহত্তর জাতীয় 
কল্যাণকে লক্ষা করেই তার বিকাশ ঘটে থাকে । রামেন্ত্রস্থন্দর শাস্ত্রের সুত্র ধরে 
বিচার করেন নি, করেছেন ইতিহ।সের সাক্ষ্যকে প্রামাণ্য করে। এ খ্বুগের বুদ্ধিবাদীদের 
মতে তীর চিন্তাধার1 সংস্কারমুক্ত নয়। তার বিচারবোধকে সংযমিত করেছে একটা 
সীমা, তার নাম জাতীয়তা ৷ রামেন্্রহন্দরের যুগে এই সীমাকে লঙ্ঘন করে বাঙালী 
মনীষা অগ্রসর হয় নি। এ বিষয়ে অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তানীয়ক রবীন্দ্রনাথকে মনে রাখলেই 
চলে, বিপিনচন্দ্র পাল বা অন্যান্যের কথা! ছেড়ে দিলেও । রবীন্দ্রনাথ পরের যুগে 
আরও অগ্রসর হয়েছিলেন সত্য কিন্তু যে সময়ের কথ! বলছি সে সময়ে ধর্মীয় আচার- 
অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে মুক্ত হলেও সীমাবদ্ধ ছিলেন জাতীয়তাবোধে। জাতীয়তাবোধ 
আর সাংস্কৃতিক গৌরববোধ প্রায় ছিল একার্থক। বিশেষত ব্যবহারিক জীবনে 
মোহমুক্তি ঘটলে সাংস্কৃতিক মধাদার উপরেই জাতিগত মহত্বকে প্রতিষ্ঠিত করবার 
চেষ্টা হয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় আদর্শ ব্রাহ্মণ্যগৌরব, 'বর্ণাশ্রমধর্ম” ত্যাগধর্ম প্রভৃতির 
উপর জোর পড়েছে । “সাধনা” “বঙ্গদর্শন? 'ভাগ্ার প্রভৃতি পত্রিকার সহযোগিতায় 
বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি উদ্যমে রামেন্্রনন্দর তখন ঘনিষ্ট 
কর্মনহচর | বর্ণাশ্রম ধর্মের আলোচনাতে রামেন্্রন্ন্দর রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় 
সকলেই মেতে উঠেছেন। ব্রহ্ষবান্ধব বঙ্গদর্শনে (১৩০৮ বৈশাখ ) “হিন্ুজাতির 
একনিষ্ঠতা' প্রবন্ধ লিখে বর্ণাশ্রম ধর্মের মহিমা কীর্তন করলেন। রামেন্দ্রহন্দর ওই 
পত্রিকীতেই ওই বৎসরেই চৈত্র মাসে প্রবন্ধ লিখলেন বর্ণাশ্রম ধর্ম এবং এই সময়ে 


রামেন্ত্রন্ন্দর ত্রিবেদী ২২১ 


একাধিক প্রবন্ধে এর স্বপ্ন রচনা করলেন রবীন্দ্রনাথ । অবশ্য যুগের পরিবর্তনে প্রাচীন 
বর্ণাশ্রম ধর্মকে কিছু বদলে নেওয়া হল মাত্র। 

এ সবই উল্লেখযোগ্য মনে করেছি এই জন্য যে স্বাধীন চিন্তা বলতে আজ আমরা 
যা বুঝি তখন হয়তো! সেট! বোঝাঁত ন||। এ বিধয়ে সে কালের মনম্বী লেখক 
অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেনের সংজ্ঞাটি প্রণিধানযোগ্য১__ 

'যদি কেহ বলেন ধর্মজ্ঞান তাহারই নাম যাহা ভিতরে থাকিলে এ কথাগুলির অর্থ 
বোঝ' যায়__ কোনটি আপনার ধর্ম ও আপন।র শান্ত্র তাহা চেনা যায় এবং তাহা 
আপনার জীবনে প্রয়োগ করিতে পার! যায় তাহা হইলে কথাটা কি নিতান্তই অসঙ্গত 
হইবে? ইহারই নাম স্বাধীনচিন্তা এবং সে শিক্ষা ও সাধনে যে “অনুশীলনে” এই 
স্বাধীনচিন্তার ক্ষরণ হয় তাহাই যথার্থ ধর্মশিক্ষা ও সাধন, তাহাই অনুশীলন ধর্ম ।” 

আজকাল স্বাধীন চিন্তা বলতে বোঝায় মুক্তসঙ্গ বন্ধনহীন চিন্তাঁ। বিচার করে 
একটা ধর্মকে স্বীকার করে নেওয়াই সেকালে স্বাধীন চিন্তার লক্ষণ। বিনয়েন্্নাথের 
উক্তিতে বস্কিমের অনুশীলন ধর্ম স্বাধীন চিন্তার ফল! ৪ রামেন্ত্রহুন্দরও এমনি করে আদর্শ 
স্থির করে নিয়েছিলেন । নিবিশেষ বৈজ্ঞানিকতা ও জাতীয় গর্ববোধের যে মিলন তাঁর 
মধ্যে হয়েছিল এ যুগের পাঠকেরা তা লক্ষ্য না করে পারবেন না। সে সময়ের 
ভাবুকদের এমন কি বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রকেও মনে পড়ে । 


যে সময়ে “নান! কথা'র প্রবন্ধ রচিত হচ্ছিল প্রায় সেই সময়কার রচনা “জিজ্ঞাসা; | 
“জিজ্ঞাসা” ভিন্নজাতের রচনা । এর বিষয়বস্ত এবং উপস্থাপন-পদ্ধতি দুইই ভিন্নতর | 
নিছক দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়ে লেখা এই বইতে রামেন্ত্রন্ন্বরের লেখক- 
ব্যক্তিত্ব নতুন ধরনের | (কোনো ব্যবহারিক প্রয়োজনভাবনাতে লেখা নয় বলে' এই 
শ্রেণীর প্রবন্ধে রামেন্ত্স্থন্দর এমন একটি নিরপেক্ষ সমদশী নৈর্ব্যক্তিক চেতনার পরিচয় 
দিয়েছেন যা বাংল! সাহিত্যে দূর্লভ) বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞানসন্বন্বীয় রচনায় স্বভাবতই 
কোনো রঙ থাকে না, কারণ বিজ্ঞানেরই কোনে! রঙ নেই। কিন্তু রামেন্্রক্ন্দরের 
রচন। হুর্ষের রশ্মির যতে। বিচিত্র বর্ণসমন্থিত হয়ে বর্ণাতীত। তুলনাট| নেহাৎ কবিত্ব 
নয়। এই লেখাগুলি পড়লেই দেখ! যাবে বক্তব্যের এক একটা! দিকের উত্থাপনের সঙ্গে 
সঙ্গে করুণ হাস্য শান্ত এমন কি আদিরসের ইশারা এসে রচনার মধ্যে লেখকের 
সপ্রতিভ বছছদর্শী জ্ঞানগর্ত মনটি সঞ্চারিত করেছে। দৃষ্টান্ত স্থাপনে আকম্মিক ভাবে 


১ নবপর্যায় বঙ্গদর্শন ১৩১৩ আুযাঢ, বিনয়েন্রনাথ সেন, “র্তমানি যুগের স্বাধীনচিন্তা', পৃ ১১৭ 


২২২ চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্্ 


সাহিত্য ইতিহাস বিজ্ঞান সমাজতত্ব প্রভৃতির সাহায্য 'নেওয়ায় পাঠকের মনোযোগটি 
সজাগ থাকতে বাধ্য হয়, লেখকের মনটি অত্যন্ত আকর্ষক হয়ে ওঠে। নানা দৃষ্টিকোণ 
থেকে সমস্যাকে দেখার ফলে বিজ্ঞান বা দর্শনের তথ্যও এক এক ভাবে বরিত হওয়ায় 
রচনার মধ্যে বনু ভাব এসে যায় বটে কিন্তু এসব মিলিয়ে লেখক-মনটি সব কিছুকে 
অতিক্রম করে এক অসাধারণ নিধিকার নিরপেক্ষতা লাভ করে । রামেন্্রহুন্দরের 
স্টাইল-এর রহস্য এই । “কোনে! মিসটিক তত্ব নয়-_ জগতের সব কিছুই মানুষেরই 
জ্ঞানবৃত্তির আয়মত্রে'_-এই আশ্বাসে রামেক্রন্নন্দরের প্রবন্ধগুলি উজ্জ্বল। “নিয়মের রাজত্ব" 
প্রবন্ধটি হচ্ছে বৈজ্ঞানিক রামেন্্রহন্দরের বাণী। জগতে কোথাও অনিয়ম নেই, 
মির্যাকৃল্‌ মানুষের কল্পনা মাত্র, যেখানে মানু বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারেন নি, সেখানে সে 
মিরাকৃলে বিশ্বাস করেছে-_ সংকীর্ম বুদ্ধির অচলায়তন ভেঙে পড়লেই সেই রহস্যও 
নিয়মের বান্বদ্ধনে ধর! দেবে। জগতের যে অতলম্পর্শ রহস্যের দিকে তাকিয়ে মানুষ 
স্তব্ধ হয়েছে, আসলে তা-ও বিজ্ঞানবন্দী হওয়ার প্রতীক্ষায় আছে মাত্র । এই বিশ্বাস 
রামেন্দ্রহন্দরের রচনায় ছড়িয়ে আছে, এরই স্পর্শে পাঠকের মানসিক শক্তি যেন বহুগুণে 
বৃদ্ধি পার। জ্ঞানই ঘে শক্তি, বাংলা সাহিত্যে সম্ভবত আর কোনো সাহিত্যিকের 
প্রবন্ধ পাঠে এ রকম বোধ আসে না। যিনি জ্ঞানের ভিতর দিয়ে হুটিকে বুঝেছেন 
তিনি অসীম শক্তিতে শক্তিমান্‌ হয়ে উঠেছেন। (বামেন্দ্রন্দরের রচনায় যে বলিষ্ট খু 
চিন্তাধার।র পরিচয় পাওর! যায়, তা যেন তার অকলঙ্ক আত্মারই বিচ্ছুরিত দীপচ্ছটা। 
সে আত্মা! শুধুই জ্ঞানমর। জীবনে তার অভিযোগ নেই, সন্দেহ নেই, মংশদ নেই, সবই 
স্থপরিচ্ছন্ন, স্থবিন্যন্ত।) সেই সত্য সব সমম্ন আমাদের আকাজ্িত কল্যাণবৌধকে তৃপ্ধ 
হয়তো করে না,.কিন্তু জগতের সত্য হয়তো ভিন্নতর এবং ত৷ দারুণ করুণ। মুক্তদৃষ্টিতে 
জ্ঞানী তারই দিকে অপলকে তাকিয়েছেন, নির্মল তার দৃষ্টি, নিভীক দুঃসাহস তার 
মনে; অপাপবিদ্ধ আত্মাকেই তিনি ভাষাময় করেছেন।, সম্ভবত এইরূপ জ্ঞানীর, 


অমলিন সতার কথাই উপনিষদ রবেছেনহ_ 
প্রতিবোধবিদিতং মতমমৃতত্বং হি বিন্দতে | 


আত্মন! বিন্দুতে বীর্যং বিদ্যয়া বিন্দতেহমুত্ম্‌ 1; 

এ কথা সত্য রামেন্্রঙ্নন্দরের মনীষার যে পরিবেশগত পটভূমি বোঝাবার চেষ্টা 
আমরা করছি জিজ্ঞাসার মধ্যে তা আমরা! পাব না । “জিজ্ঞাসা” রামেন্রনুন্দরের নিভূত- 
চিন্তা, তার কোনো বহির্গত সামাজিক তাৎ্প নেই। বে মুরোপের অষ্টাদশ 
শতাব্দীর ৪৮৮: এবং [৪আ-র আরাধ্যতার ফলে যে সংশয়বাদ এসে গিয়েছিল, 

১ দেশ ১৯৫২, ২১ এ জুন; “বাংলা প্রবন্ধসাহিত্য 
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আমাদের সাহিত্যে রামেন্ত্ন্ন্দরের রচনায় পাই তারই প্রতিরূপ। প্রকৃতি আর 
নীতিই ছিল রামেন্দরন্দরের ভাবনার প্রধান বিষয় । যোগেশচন্দ্র রায় বলেছেন, 

তাহার “জিজ্ঞাসা"র প্রবন্ধগুলি পড়িলে মনে হয় তিনি প্রকৃতির বিজ্ঞান হইতে 
সার সংগ্রহে আনন্দ পাইতেন। তিনি যখন এই সকল, প্রবন্ধ লিখিয়।ছিলেন, তখন 
এই সকল বিষয়ই বৈজ্ঞানিকদের চিত্ত অধিকার করিয়াছিল। সে সময়ে আমারও 
অনেক প্রবন্ধের বিষয়বস্তু এই প্রকার ছিল | কেহ কেহ মনে করিয়াছেন বিজ্ঞান বুঝি 
দর্শনের বিরুদ্ধধর্মী। কিন্তু (বিজ্ঞানই দর্শনের প্রথম সোপান এবং দর্শনই বিজ্ঞানের 
পরিণতি । রামেন্দ্রহন্দরে বিজ্ঞান ও দর্শনের অপূর্ব সমন্বয় হইয়ছিল।”) 

'জিজ্ঞাসা”তে ছুই শ্রেণীর প্রবন্ধ আছে, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক । দ্বিতীয় 
শ্রেণীর রচনায় বস্তজগতের বিধি নিয়ম কারকারণের ব্যাখ্যা আছে, প্রথম 
শ্রেণীর প্রবন্ধে তেমনি আছে মান্ষের বেঁচে থাকার কতকগুলি মৃল্যমান বিশ্লেষণ। 
“মুখ না দুঃখ" “অমঙ্গলের উৎপত্তি” আত্মার অবিনাশিতা”' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলিতে মানব- 
অস্তিত্বের মৌলিক বিশ্বাস ও আশ্রয়কেই বোবাবার চেষ্টা হয়েছে যদিও এর কোনো 
গাণিতিক সিদ্ধান্ত নেই! “নানা কথা'র রচনায় রামেন্দ্ছন্দর সর্বজনম্বীরুত মূল্যমীনকে 
স্বতঃসিদ্ধবপে মেনে নিরেই যুক্তিক্রমকে অতিক্রম €৫60০09. ) করেছিলেন । 
৫জজ্ঞসা'্ম তিনি ডেকার্টের মতো একেবারে প্রথম থেকে আরম করে নানা মতের 
স্থাপনা করে একটা নৈতিক এঁক্য সন্ধান করেছেন । যর্দিও দেই এক্যটিকে পান নি 
কিন্ত বিচারের যে পদ্ধতি তিনি আরত্ত করেছেন সেটি মূল্যবান । ইন্দ্িযগত অভিজ্ঞতার 
উপরে দীড়িয়েই তিনি জীবনকে বোঝবার চেষ্টা করেছেন। নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ তত্ব 
প্রকৃতির শৃঙ্খলার তত্ব স্পেন্সার ডারউইনের অভিব্যক্তির তত্ব_এই বৈজ্ঞানিক নীতি- 
গুলির উপর তর আস্থা দৃঢ় 1) 

“আমার আত্মবিকাশের সহিত আমার জগতের পরিধি বাড়িতেছে, দেশের 
সীমারেখা ও কালের সীমারেখা দূর হইতে আরও দূরে ক্রযে সরিয়! যাইতেছে। 
জগতের নিয়মের প্রতিষ্ঠা দৃটীকৃত হইতেছে । যাহার নিকট নিয়মের প্রতিষ্ঠা আছে 
তাহার আত্মা স্বস্থ বলিষ্ট ও সামর্থ্যবান। যাহার নিকট নিয়মের প্রতিষ্ঠা নাই সে বাতুল 
বা পাগল । ২ 

এই প্রসঙ্গে আর একজন বৈজ্ঞানিক-দার্শনিকের উক্তি তুলনীয়ৎ__ 

১ যৌগেশচন্ত্র রায়ের পুরো প্রবন্ধ 
২ “জিজ্ঞাসা”, “হৃপ্ি 
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যথার্থ জ্ঞানী যিনি আত্মিক বলে তিনি যে কতখানি বলীয়ান হতে পারেন এই ছুই 
মনীষীর অন্ধতাহীন যুক্তিবাদিতাতেই তা প্রমাণীরুত। (জিজ্ঞাসা'় রামেন্দ্রহন্দর এই 
পর্যন্তই পৌছেছেন। এর পর যেতে হলে প্রত্যক্ষ অন্থভূতির সীম! পেরিয়ে অধ্যাত্ব 
লোকের মিষ্টিসিজ্‌মের দিকে যেতে হয়। বৈজ্ঞানিক রামেন্্্ন্দরের পক্ষে তা 
সম্ভব ছিল না। অথচ আত্মার পিপাসা এখানেই মেটে না। জীবনের অর্থ ব্যাখ্যা 
করাই বড়ো! কথা নয়, বড়ো হচ্ছে আশ! ও আশ্বাসকে জাগিয়ে তৌলা। মান্য 
নানাভাবে একেই খোজে । দেশপ্রেমিক শিল্পী ধাসিক এমন কি ভোগীও নিজের 
নিজের দিক্‌ দিয়ে একটা কোনে! মূল্যমানকে স্থির করে নেয়। বিজ্ঞান কোনো 
নৈতিক মূল্যমানকে দেয় না; জড়ভ্রগৎকে ব্যাখ্য। করে মাত্র। দর্শন ব্যাখ্যা করে 
তত্বের জগৎকে । এজন্য এই ছুই শ্রেণীর ব্যক্তিই ব্যবহারিক জগৎ সম্পর্কে উদাসীন 
হয়ে পড়ে । এই জগৎকেই বনিষ্টরূপে গড়ে তোলার দিকে, এদের মনোযোগ নেই। 
এতে কল্যাণ-অকল্যাণের ভাবনা নেই, জীবনাচরণের নৈতিক চেতনা নেই । “লিগালিটি' 
এবং “মরালিটির সম্পর্ক নির্ণয় করবার প্রসঙ্গ রামেন্্স্নন্দর এই সময় থেকেই করেন। 

বৈজ্ঞানিক ভিত্তিকে অটুট রেখে মিসটিসিজমকে বর্জন করে একটা মইৎ আদর্শ- 
বাদের বলিষ্ঠ মৌধ রামেত্্রনতন্দর গড়ে তুলেছেন “কর্মকথাণ্ম । মরালিটি বস্তটা উপদেশের 
আকারে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ সেটা একটা ইনটুইশনের মতো! । যে বিশ্বাস করল, 
সে অন্ধভাবেই বরণ করল, আর যে করল না তাকে মানানোর যুক্তি নেই। কিন্ত 
বাইরের এই জড়জগতের বিশ্লেষণে “মরাল” নীতি যদি স্বতঃপ্রমার্ণত হয়ে যায় তবে 
তো আর কোনো সংশরই থাকে না। দর্শনের বিচারণা এবং বিজ্ঞানের বিশ্লেষণের 
মধ্যে রামেন্্রন্দর একটি মাত্রই সমন্বয়ের সেতু খুঁজে পেয়েছিলেন তার নাম কর্মবাদ। 
রামেন্দরহন্দর বলেছেন, “আমার বিশ্বাস কর্মকাণ্ডে ও জ্ঞানকাণ্ডে সে বিরোধ দেখা যায় 
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সেই বিরোধের মূলে সামগ্রস্য আবিষ্কার ভগবদণীতায় ঘটিয়াছে। [,289115 ও 
2208115 এই উভয়বিধ বিরুদ্ধ ধর্মের মূলগত এক্যসংস্থাপনে ও সমন্বয়সাধনে গীতার 
মাহাত্ম্য । ('কর্মকথা'্র ভূমিকা ) তিনি অবশ্য গীতাকে অবলম্বন না করে সম্পূর্ণ 
স্বাধীনভাবে অগ্রসর হয়েছেন। আমাদের প্রাচীন শান্ত্র থেকে প্রমাণ বা দৃষ্টান্ত আনার 
তার দরকার হয় নি। তার অবলম্বন তিনি পেয়েছিলেন বিজ্ঞানেই । বস্তত জগতের 
অবশ্যস্তাবী নীতিনিয়মের প্রতি অবিচল বিশ্বীস থেকেই কর্মের অপরিহার্ধতার উপলব্ধি 
তার এসেছিল। জীবনটা যে একটা বিরোধ, সামগ্রস্য-স্থাপনই যে জীবনের ধর্ম, 
মানুষকে যে আত্মরক্ষার জনা যোগ্যতম হযে উঠতেই হচ্ছে, এই সব পাশ্চাত্য সমাজতব্ব 
ও বৈজ্ঞানিক তত্বের ছবারাই রামেন্দন্ুন্দর তার যুক্তির শু্খল! স্থির করে নিয়েছিলেন । 
বৈরাগ্যের বার্থত| যেমন তিনি খন্জু ভাষায় বুনিম়ে দিয়েছেন তেমনি খজ গভীর ভাষায় 
অনুভব করিয়ে দিয়েছেন জগতের মহানিয়তিকে | ধর্ম বলতে এই নিযরতিকেই বোঝায় 
যার অন্য নাম খত বা ].ঞজ্ঞ 1 ধর্মের জয় মানে এই আব্রঙ্স্তত্ধব্যাপী “১০766 
0£ 01055 এর ভয় । যিনি “নিয়মের রাজত্ব লিখেছেন তিনি যে নিষম ছাড়া আর 
কিছুই ম।নেন না, 'কর্নকথা” পড়লে সেটাই আরো! গভীরভাবে মনের মধ্যে মুদ্রিত হয়। 
ঈশ্বর নামক নিয়তিকৃত-নিরমরহিত রহস্যময় শক্তির প্রসঙ্গ রামেন্্ুন্দর একবারও 
আনেন নি। অথচ কর্মের ভিতর দিয়ে আত্মচরিতার্থতা, মানবসেবার ভিতর দিয়ে 
জাতি ও ধর্মরক্ষার প্রয়োজনীয়তাঝেধ সমাজের প্রতি কর্তব্যপালনে ব্যক্তিত্বের বিকাশ 
_ এসব দিয়ে রামেন্্র্ন্দর অস্তিত্বের একটি পুর্ণনঙ্গ ছবি একেছেন, যার কোথাও 
সহজ ভাবালুতার রঙ দিয়ে পূরণ করতে হয় নি। “কর্মকথা” পড়ে, লেখক ঈশ্বরবাদী, 
এমন সিদ্ধান্ত করা যায় না। যদি রামেকুহন্দরের কল্পিত ধর্ম যাকে তিনি মহানিয়তি 
বলেছেন, তাকেই ঈশ্বরের নামান্তর বলে ধরা যায়, তবে ভক্তেরা হয়তো সন্তষ্ট হবেন 
কিন্তু এই নিয়তি একটা অন্ধ শক্তি-_এটা তারা ভূলে থাকতেই চাইবেন। এই শক্তি 
আপনার নিয়ষশৃঙ্খলায় আপনি বন্ধ। ৭[15500905016 0০0৫] 06 108.0016? এই 
সংজ্ঞাকে রামেন্হুন্দর ভিন্নভাবে হলেও মেনে নিয়েছেন। বুদ্ধিবাদী রামেন্্ুন্দরের 
পক্ষে এ ছাড়া আর গত)স্তর ছিল না। 

“আমরা যখন যথা ধর্ম তথ! জয় এই নীতিবাক্যের উল্লেখ করি তখন আমরা সেই 
অদৃশ্য ছুবৌধ্য জগঘ্বিধানকেই লক্ষ্য করিয়া উল্লেখ করি।' 

মান্গযকে যে কমানুষ্ঠান করতে হয় সে এই জগদ্ধিধানেরই ছু নির্দেশে । কর্মের 
দ্বারাই ব্যক্তি সমাজ দেশ জগৎ রক্ষা পায়। কিন্তু কোন কর্ম কর্তব্য কোন কর্ম 

১ “কর্মকথা', 'ধর্মের জয়' পে 

বন্ছিম-১৫ 


২২৬ চিন্তানায়ক বঙ্ছিমচন্্র 


অকর্তব্য-_এটা কি করে ঠিক কর] যাবে? বঙ্কিম এখানে “ইউটিলিটি” বা হিতবাদের 
আশ্রয় নিয়ে অস্ক কষেছিলেন।১ রামেন্তরনুন্দর হিতবাদকে স্বীকার করতে পারেন নি। 
তিনি “কল্পব্যাপিনী শিক্ষায় ও অভিজ্ঞতায় উপাঞ্জিত শ্রুতি ও স্মৃতির উপরেই নির্ভর 
করা নিরাপদ মনে করেছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি বলছেন শ্রতি-স্বাতি যেখানে 
সংশয় নিরসন করতে পারে ন। সেখানে নির্দেশ নিতে হয় বিবেকের কাছে "ইংরেজি 
ভাষায় যাহাকে বলে 0:925016006- বাঙ্গালায় যাহার নাম দ্দিতে পারি সহজ 
ধর্মপ্রবৃত্তি।” এখানেও বিনয়েন্দ্রনাথ সেনের উক্তিটিই ম্মরণীয়। 

কর্মকথা'র বৈশিষ্ট্য এখানেই যে ধর্মকল্পনার সাবলিমিটির ফলে ব্যক্কিচেতনা যেমন 
জ্ঞানের দিক্‌ দিয়ে সঙ্কুচিত হয়ে আসে, তেমনি কর্মের দিক্‌ দিয়ে প্রসারিত হয়। বিশ্বের 
মধ্যে যে কর্মশূঙ্ঘলা আছে তারই আকর্ষণে ব্যক্তিকে কর্মলিপ্ত হতে হয়! নিজেকে ক্ষয় 
করেই বিশ্নীতির চরিতার্ঘতা করতে হয়, তারই নাম যজ্ঞ। রামেন্দরহন্দর বিশ্বের 
সঙ্গে ব্যক্তির সামগ্তস্য-স্থাপনে জীবনের ধর্ম ও নিয়তিকে দেখেছেন, বঙ্কিমচন্দ্রও ব্যক্তি 
ও সমাজ, সমাজ ও দেশ, দেশ ও বিশ্ব, বিশ্ব ও ঈশ্বর গ্লীতি এদের সামঞ্জপ্যে দেখেছিলেন 
ধর্মকে | ও 4 

একথা মনে রাখ! দরকার, রামেন্স্থন্দরের “কর্মকথা” আধুনিক বাঙালীর মননধারার 
একটি পরিণতিরূপে এসেছিল । “কর্মকথা” একটা যুগের জ্ঞান ও বুক্তিসাধনার বাণী 
বহন করছে'। গত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন পর্যন্ত চলে এসেছে 
কর্মের সাধনা । মনীষীরা চেয়েছেন কর্মের উদ্দীপনাকেই জাগাতে । নতুন যুগের 
সঙ্গে সঙ্গে কর্মের ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়েছে । এককালে কর্ধ বলতে সামাজিক আচার- 
অনুষ্ঠানকেই বোঝাত। সম্প্রপ্ণায়বন্ধনকে মানুষ অতিক্রম করতে যাচ্ছে । এখন কর্মের 
পথ নীনাদিকেই ধাবিত। স্বভাবতই নতুন করে ধর্মতত্বকে ব্যাখ্যা করতে হয়েছে । 
রামেন্ত্রনুন্দর তাই করেছেন। “নান! কথা"র প্রবন্ধে সেকালের সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্তব্য 
নিয়ে তিনি আলোচনা করেছিলেন । সেখানে দেখ! গিয়েছে সমাজ ও রাষ্্রকে তিনি 
প্রায় একার্থবাচক করে ফেলেছেন। সত্য সত্যই তখন সম্প্রদায়দীর্ণ এক জাতীয় 


১ 'মনে কর একদিকে একজনের যে পরিমাণে হিত সাধিত হইতে পারে, অন্যদিকে শতজনের 
প্রত্যেকের চতুর্থাংশের এক অংশ সাধিত হইতে পারে। এস্থলে এই শতজনের হিতের অন্ক ১৪০২৫ | 
এখানে একজনের বেশী হিত পরিত্যাগ করিয়া! শতজনের অল্প হিতসাধন করাই ধম। পক্ষান্তরে, যদি এই 
শতজনের প্রত্যেকের হিতের মাত্রা চতুর্ধাংশ না হইয়া সহশ্রাংশ হইত, তাহা হইলে ইহাঁদিগের হুখের মান্রার 
সমষ্টি একজনের -্ট মাত্র। নুতরাং এ স্থলে মে শত ব্যক্তির হিত পরিত্যাগ করিয়! এক ব্যক্তির হিত 
সাধন করাই ধর্ম।' ধর্মতত্ব ২২ অধ্যায়। 


রামেন্্রক্থন্দর ব্রিবেদী ২২৭ 


সমাজের ধারণা গড়ে উঠছিল। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত “দেশী সমাজ, 
প্রবন্ধটি অনেকের মনে আসবে । 

'কর্মকথা'য় রামেন্ুহুন্দর আসলে “সমাজ' কথাটার সুস্পষ্ট অর্থ নির্দেশ করেন নি। 
নৈর্ব্যক্তিক আলোচন! থেকে এটাও বোঝার উপায় নেই, সমাজ বলতে হিন্দু-সমাজকেই 
বোঝাচ্ছে কিনা । সাধারণ অর্থে সাজ বলতে মানবসমাজকে বোঝাতে পারে । 
“কর্মকথা'তে তিনি মানুষ মাত্রেরই বৃহত্তর পটভূমির সঙ্গে যোগ নিত্যন্মরণীয় রেখে 
আপন আপন পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কের বাধ্যতাকে বিচার করেছেন। এই বিচারে 
হিন্দু বা অন্য ধর্মাবলম্বীর নিজের নিজের ধর্মের প্রতি কর্তব্য পালন করেও কি করে 
ক্ুদ্রতাকে চিন্তা ও অনুভূতি দ্বারা 'অতিক্রম করা যায় তার ইঙ্গিত ধ্বনিত হয়েছে । 
কর্তব্য গালন করতে গেলে কতকগুলি আচার পালন করতেই হয়। আচারের দৃষ্টান্ত 
দিতে গিয়ে রামেন্্রন্দর ধর্মীয় আচারের স্পষ্ট উল্লেখ করেন নি। দেশে এবং কালে 
আচারের পরিবর্তন ঘটে । রামেন্ত্রন্ুন্দর বলেন আচারই সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির 
যোগরক্ষার উপায়। তিনি বলেন১- 

“আমার বিশ্বাস এই যে ব্যক্তিজীবনের প্রতিক অশোভন অসুন্দর স্বাভাবিক 
অনুষ্ঠানকে মহত্তর 'মমাজ-জীবনের সহিত কৃত্রিম সম্বন্ধে আবদ্ধ করিয়া কৃত্রিম বেশে ও 
কৃত্রিয় ভূঘার সঙ্জিত করিয়া সংস্কৃত শোভন ও স্বন্দর করিয়া সংসারক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত 
করাই ত্রাহ্ষণ-প্রণীত শাস্ত্রের বিধানের উদ্দেশ্য । এই উদ্দেশ্য সর্বত্র ফললাভ করিয়াছে 
কিনা সে পৃথক কথা ; কোন বিধানের দেশকাল পাত্রভেদে পরিবর্তন আবশ্যক কিনা 
সেন্বতন্ত কথা। এই সকল কৃত্রিম বিধানে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অযথা সংযম ঘটিতে 
পারে, নংকীর্ণতার প্রশ্রয় হইতে পারে, এ সকলও আমি অস্বীকার করিতে 
পারিব না।” 

স্থতরাৎ সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে একটা সামগ্রস্যই রামেন্দ্হ্ন্দর চিন্তা করেছিলেন । 
বর্ণাশ্রম ধর্ন ইত্যাদির যে কল্পন। সেকালে দেখ। গিরেছিল, রামেন্দুস্থন্বর চলেছিলেন 
তারই শন্থকুলে। সমাজ বলতে যদি একটা ব্যাপক অর্থ বোঝায় তবে ব্যক্তিকে তার 
সঙ্গে সামগ্রস্য সাধন করে চলতে দিতে কারোই কোনো মতবৈষম্য থাকবে না। কিন্তু 
সমাজ ও সামীজিক আচার বলতে যখন সম্প্রদায়কেই বুঝিয়েছে তখন মতের বাধা হয় 
ুস্তর। “কর্মকথা'র সমালোচনা করে অজিতকুমার চক্রবর্তী লিখেছেন২__ 

“মানুষের স্বাধীন প্রবৃতি যদি স্বাভাবিক উপায়ে নিবৃত্তিমার্গে উপনীত হয় তবে 

১ “কর্নকথা", “আচার' 
২ অজিতকুমার চক্রবর্তী, “বাতায়ন', 'কর্নকথা,' পূ ১২৩ 


২২৮ চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র 


তাহা৷ সত্য হয়-_তবেই তাহাতে প্রাণ আপনাকে প্রকাশ 'করে। কিন্তু যদি 
কৃত্রিম আচারের দ্বারা মানুষকে জবরদস্তি করিয়া নিবৃত্তি সাধন করানো হয় তবে: 
নিবৃত্তিপ্রাণতা ঘুচিয়া গিয়! নিবৃত্তিজড়তাই রাজত্ব করিতে থাকে । মানুষ আর মানুষ 
থাকে না, সে পাথরের সমান হইয়া যায়। সে তখনই জড়তাকষেই মুক্তি বলিয়া মনে 
করে, অভ্যাসের পাকে ঘুরিয়৷ বেড়ানে।কেই মস্ত চল! বলিয়া ভ্রম করে ।” 


রামেন্দরছন্দরের বক্তব্যের পথে যে কঠিন যুক্তিপরম্পরা এবং সুক্ষ বিচারণ! ছিল 
সমালোচক সেগুলিকে উপেক্ষা করে সহজ বুদ্ধিতে বাস্তবক্ষেত্রে যা ঘটতে দেখেছেন 
তাই দিয়েই রামেন্্রহন্দরকে প্রতিবাদ করেছেন। এক অর্থে অজিত চক্রবর্তীই ঠিক। 
বিকৃতিকে চোখের সামনে দেখলে প্রকৃতি সম্বন্ষেই পন্দেহ জাগে । সমাজ-প্ররুতিকে 
রামেন্্রন্নন্দর যুক্তি দিয়ে যেভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সেভাবে তার নিরর৫থকত। প্রতিপন্ন 
না করে বিকৃতির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে সহজ জ্ঞানে এর গ্রকৃতিকেই শূন্যগর্ত বলা 
হয়েছে । সর্বজনগ্রীহাযুক্তির জায়গায় ব্যক্তিত্বাতন্ত্রবোধক চিন্তার লক্ষণ এখানে পাওয়া 
যায়। লোকহিতের আদর্শ সন্বন্ধেও তিনি বলেছেন-_ 

'বর্ণাশ্রম ধর্ম বা আনুগত্যের আদর্শ এ কালে চলিবে না৷ এই পূর্ণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্রোর 
আদর্শই আমাদের দেশে এখন একান্তই চাই। আশ! কর] যায় যে ইউরোপের 
কিছুকালের অনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্ের ইতিহাসের শিক্ষা আমাদিগকে ইহার বিকৃতি 
হইতে রক্ষা করিবে। 

“সেইজন্য নৃতন করিয়া লোকহিতসাধনের আদর্শের পত্তন করিতে হুইবে। 

“লোকহিতসাধন মানে লোকের উপকার করিয়া তাহাকে রুতার্থ কর। নহে, 
লোকের শক্তিকে জাগানো- লোকের এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সম্যক উদ্বোধন ।১১ 

পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের আদর্শ এবং এই আদর্শ যে সম্পূর্ণ এক, এটা লক্ষণীয়। 
অজিত চক্রবর্তী রামেন্্রসন্দরকে স্থিতিশীল সমাজের মুখপাত্র বলে ধরে নিয়েছিলেন 
এবং স্থিতিশীল সমাজ হচ্ছে সমাজতন্ত্রবাদী আর গতিশীল সমাজ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী | 

১৯১৪তে যখন “কর্মকথা” প্রকাশিত হয় বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে জাতীয় 

উল্মাদন| তখন অনেকটাই শান্ত হয়ে এসেছে । রবীন্দ্রনাথ রাজনীতি থেকে সরে 

এসেছেন। নতুন চিন্তাধারা দেখ! দ্িরেছে। প্রাচীন ভারতের আকর্ষণ কমে এসেছে। 

সমসামগ্নিক ভারতবর্ষের সঙ্গে যোগ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছে । এখানেই শেষ নয়! রবীন্্র- 

নাথের দৃষ্টি পড়েছে ইউরোপীয় সমাজের উপর | বিশ্বমানব সম্পর্কে এক নতুন কৌতুহল 
১ অজিতকুমার চত্রবর্তাঁ, 'লোকহিতের আদর্শ” (১৩২১) 


রামেন্্ন্ন্দর ত্রিবেদী ২২৯ 


প্পথের সঞ্চয়এর রচনায় দেখা যাচ্ছে। বিংশ শতাব্দীর চিন্তাধারা হিন্দু অথবা! বাঙালী 
সমাজকে অতিক্রম করে সর্বমানবিক অন্ুভূতিলোককে স্পর্শ করবার উপক্রম করল। 
প্রথম মহাযুদ্ধ এবং গান্ধীজির আফ্রিকায় আন্দোলন আমাদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে 
নিয়ে গেল মানবসমাজের মর্মকেন্দ্রে। সমাজের সীমা যখন ভেঙে যাচ্ছে, তখন আর 
সমাজান্ুগত্যের আদর্শ আঁকড়ে ধরে থাকলে কি হবে? মানুষ এখন কোনো সামাজিক 
বা রাজনৈতিক শাস্ত্রের নির্দেশ মেনে চলতে পারে না। তার কর্তব্য সে নিজের বিচার 
দিয়েই স্থির করে নেবে । অজিত চক্রবত্তী এই নতুন জাতির কথাই বলেছেন। প্রমথ 
চৌধুরীর অধিনায়কতায় “সবুজপত্র” এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্রযবাদী চিন্তাভঙ্গির প্রবর্তন ব্যাপক 
করে তুলল। পরবর্তাকালে বিশেষ করে যে ছুজন এই চিন্তাধারার নেতৃত্ব করেছেন 
তার! হচ্ছেন পরলোকগত স্থ্ধীন্ত্রনাথ দত্ত এবং শ্রীযুক্ত অন্নদাশস্কর রায় । 

রামেন্্রন্দর তার শেষজীবনে এর সুচনা দেখতে পেয়েছিলেন। এই বিশুদ্ধ 
জ্ঞানপন্থীর মনের উপর সামাজিক সমস্যা কি রকম ছায়া ফেলেছিল জানি না। জ্ঞানের 
দিক দিয়ে তিনি পৃথিবীর দিকে তাকিয়েছিলেন। হয়তো! শ্রেণীগত মান্ধষের ধারণা 
বদলে গিয়ে ব্যক্তিমান্্ষের ধারণার অতুরথানের ফল চিন্তা ও অন্থৃভূতির নৈরাজ্যবাদের 
সঙ্কেত তিনি পেয়েছিলেন । এই সময় রামেন্্ন্দরের জ্ঞানের তপস্যা এক নতুন 
লক্ষ্যের সন্ধান দিল। “বিচিত্র জগতে? (১৩২১-১৩২৮ ) একদিকে তিনি ঘোষণা 
করলেন প্রজ্ঞার জয়” আর একদিকে সন্ধান দিলেন গড়-মান্ষের (৪2188০ 
10210 )১- 

ইন্ড্রিয়ের উপর বিশ্বাস করিবার উপায় নাই । আগেই বলিয়াছি বৈজ্ঞানিককে 
বহু লোকের সাক্ষ্য সংগ্রহ করিতে হয় স্পষ্টত যাহীর! অসুস্থ একেবারে তাহাদিগকে 
বর্জন করিয়! বহুসংখ্যক সুস্থ গ্রকৃতিস্থ মাঝারি মানুষের সাক্ষ্য লইয়! ৪৮০৪০ কষিতে 
হয়। বহু লোকের ৪৪:2৪০ কযিয়! একটা কাল্ননিক ?406212 19. খাড়া করিতে 
হয় এবং সেই কাল্পনিক 71621. 21. বাহ্য জগতের যে পরিচয় দিবে তদন্ুসারে 
তাহাকেও বাহ্য জগতের পরিচয় দিতে হয়, কিন্তু এই 10০210 1181৩ যেমন 
কার্ননিক তিনি যে জগতের পরিচয় দেন সে জগৎটাঁও তদস্থুসারে ততটা কাল্পনিক” 

একালের বন্ব্যক্তিবাদ, চলৎ্ব্যক্তিত্ববাদ, অন্তিবাদ মানুষের চিন্তা ও অনুভূতিকে 
শতধা বিদীর্ণ করেছে ; এ যুগে রামেন্দন্ন্দরের গড়-মানুষের কল্পন! কতখানি সত্য, 
নতুন করে তার সন্ধান প্রয়োজন 

১ “বিচিত্র জগৎ”, 'জড়-জগৎ 


উল্খূচী 


এতে কেবল ব্যক্তি, প্রবন্ধ এবং গ্রন্থের উল্লেখ নির্দেশ করা হল । বিশেষ প্রয়োজনীয় বোধে কয়েকটি সংস্থাও 
তালিকাভুক্ত কর! হল। প্রবন্ধের নাম উদ্ধৃতি-চিহ্াান্থিত। ইংরেজি প্রবন্ধ ও গ্রন্থ ইংরেজি অক্ষরে এবং 


অবাঙালি হলেও লেখকের নাম বঙ্গাক্ষরে দেওয়া! গেল। 


অক্ষয়কুমার দত্ত ১১ ১৫১ ১৬১ ২৩-২৭, 
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অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত ৬০, ১৩৩ 

অক্ষয়চন্দ্র সরকার ১১২, ১২৩, ১৩২, 
১৭৫১ ২১৪ 

অজিতকুমার চক্রবর্তী ২২৭-২২৯ 

'অন্থকরণ' ৮৮ 

অনদীমঙ্গল ১১৭ 
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